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অনুবাদকের নিবেদন ূ 


দিব্য জীবন বার্তা (১ম খণ্ড) শ্রীঅরবিন্দের [41 [01176 (০11) 
গ্রন্থের মন্ধান্থবাদ, আক্ষরিক অন্বাদ নহে। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম একটু 
ক্ষেপে প্রতি অধ্যায়ে শ্রীমরবিন্দ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম যতটুকু 
বুবিয়াছি তাহাই বলিব। মেইন্ন্ত প্রথম ছুই তিন অধ্যায়ে মূল হইতে 
অল্প কিছু বাদ দিয়াছি, কিন্তু গরে মনে হুইল, সেরূপ করিলে শ্রীঅরবিনের 
কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার পক্ষে বাধা হইবে, কারণ অপ্রয়োজনীয় 
কোন কথাই তিনি বলেন নাই। তারপরে যতদুর পারিয়াছি মূলে যাহা 
আছে তাহার সকল ভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ অতি কঠিন 
কার্ধ্যে কতদূর সফলকাম হইয়াছি তাহা স্থধীগণের বিচার্য্য। 

শ্রীনির্বাণ কৃত অতি সুন্দর অন্থ্বাদ থাকিতে কেন এ দুরূহ কার্যে 
আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহার একট! কৈফিয়ৎ দিতে চাই। সে অন্নবাদের 
অতি উচ্চাঙ্গের ভাষা মাধুর্য ও কবিত্বময়, ওজোগ্তণ সম্পন্ন ওরূপ বৈশিষ্ট- 
পূর্ণ ভাষ! আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাই আমি 
মনে করি শ্রীঅনির্বাণের “দিব্য জীবন' বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের অন্ততম। 
কিন্তু ততমত্বেও তাহাতে বাঙ্গালা ভাষাতে সাধারণতঃ চলিত নাই, সংস্কৃত 
শাস্ত্রের তাহার নিজের বিশাল জ্ঞান ভাগার হইতে, তেমন কথা এত 
অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন যে সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে গ্রন্থখানা অতি 
দুরূহ হইয়াছে। যাহার! ইংরাক্গী ভাষায় অভিজ্ঞ এমন অনেকেও [516 
[0£510)9 পড়িয়া ভালভাবে বুঝিতে পারেন না। অথচ তাহাতে যে অমৃতময় 
ভাবধারার গ্রবাহ আছে, যে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় 
নকল দর্শন ও সাধন পথের সমন্বয় ও সামঞ্ধন্ত আছে, যে পরম আশা 
ও আশ্বাসের বাণীর সাক্ষাৎ তাহাতে পাওয়! যায়, তাহা আর কোথাও 
তেমন ভাবে আছে বলিয়া আমি জানি না বা বিশ্বাসও করি না। এই 
অমূল্য সম্পদ সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের হাতে তুলিয়া দেওয়ার আকাঙ্ষা . 


আমাকে মাঝে মাঝে আফুল করিত। এমন সময় অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য 
ভাষায় [4165 701%16এর একটা অঙ্্বাদ করিতে আমি অনুরুদ্ধ হই। 
নিজের অযোগ্যত! এবং অপটুতার স্পষ্ট জ্ঞান থাক সত্বেও এই প্রস্তাবে 
সম্মত না হুইয়৷ পারি নাই। কার্ধ্যারস্ত করিয়া! প্রীপ্রীমার নিকট আমার 
সন্কল্পের কথা জানাই এবং তাঁহার অন্মতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। 
তাহার পর প্রায় একবংসরব্যাপী যত্র ও চেষ্টার ফলে মূল সম্বন্ধে আমি 
যাহা বুঝিয়াছি এবং ভাষায় তাহার যে রূপ দিবার প্রয়াম পাইয়াছি, 
তাহা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ধাহার! ইংরাজী জানেন না অথবা 
যাহা! জানেন তাহার সাহায্যে [416 [01516 বুঝিতে পারেন ন। তাহাদের 
পক্ষে প্রীঅরবিন্দের ভাবধারা বুঝিতে ইহা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিলেও আমার 
শ্রম সার্থক মনে করিব। 

এই অন্থবাদ কার্ধ্যে যে সমস্ত বন্ধু আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং 
ধাহারা মৃদ্রাঙ্কনের ব্যয় নির্বাহে সাহীষ্ায করিয়াছেন তাহাদিগকে আস্তরিক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

অবশেষে সানন্দ চিত্তে জানাইতেছি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গরপ্ত এই 
বইএর আত্গোপান্ত পড়িয়া ও সংশোধন করিয়া দিয়। আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞত- 
পাঁশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি-_ 
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প্রথম অধ্যায় 
শানুযের আম্পৃহা 


যে সমস্ত উষা! অনন্তকাল ধরিয়া! পরপর আসিতেছেন তাহাদের 
প্রথমা এই উধাও সেই লক্ষ্য অনুদরণ করিয়া চলিতেছেন, যে লক্ষ্য 
ধরিয়া পূর্বববস্তিনী উাসক্ল বিশ্বীতীত সত্তাতে মিলিয়া যাইতেছেন; 
এই উষা আত্মবিস্তার করিতেছেন, যাহারা বাঁচিয়া আছে 
তাহাদিগকে ফুটাইয়৷ তুলিতেছেন, মরিয়াছিল এমন কাহাকেও 
জাগাইয়া দ্িতেছেন।'-..*.কি তাহার লক্ষ্য যখন তিনি সামঞ্জস্য 
বিধান করেন সেই সমস্ত উষার সঙ্গে পূর্বের বাহারা দীপ্তিমন্ত 
ছিলেন এবং এখন যাহার! দীপ্তিমন্ত হইবেন? পুরাতন উষাদের 
জন্য তিনি ব্যাকুলা এবং তাহাদের আলোককে পরিপূর্ণ করিয়া 
তোলেন; তাহার দিব্যপ্রভ! সম্মুখের দিকে বিস্তৃত করির! 
যোগস্থাপন করেন বাঁকী সেই সমস্ত উষাঁর সঙ্গে যাহার! পরে 
আসিবেন। কুৎ্স আঙ্গিরস- খণেদ ( ১১১৩।৮, ১০) 

বিশ্বে এই যে দিব্যশক্তি তাহার দিব্যজন্ম বা আবির্ভাব তিন 
ধারায় ঘটে-_তাহাঁরা সত্য, তাহারা কাম্য । অনন্তের মধ্যে 
বিস্তারলাভ করিয়। তিনি চলেন প্রকাঁশ্টে; তাহার দীপ্তি পবিত্র 
ও আলোকমর় এবং সব কিছুকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে ।**"** 
মর্ত্যের মধ্যে ধিনি অমুত এবং ধিনি সত্যকে পাইয়াছেন, তিনি 
দেবতা, তিনি বীধ্যরূপে অন্তরে প্রতিষিত থাকিয়া আমাদের 
মধ্যস্থিত দিব্য শক্তিসমূহকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন।"*'.."হে মহাবীধ্ধ্য 
তুমি উিত হও» সমস্ত আবরণ বিদীর্ণ কর, ভাঁগবদ বিভৃতি 
আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া তোলে । 

বামদেব--খগেদ (81১1৭) ৪1২১3 8181৫) 


২ দিব্য জীবন র্লার্তা 

স্মরণাতীত কাল হইতে দেখ! গিয়াছে যে যখনই মানুষের চিত্ত জাগরিত, 
হইয়াছে, তখনই তাঁহার চিন্তা-জগতের সর্বোচ্চ ব্তরে যাহ! অবস্থিত তাহাতে 
পৌছিতে চাহিয়াছে। ভগবানের দিকে যাইবার আকৃতি, পূর্ণতা প্রান্তির 
আবেগ, নিখাদ সত্য এবং অবিমিশ্র আনন্দের সন্ধান, অমরত্ব ও অমৃতত্বের 
একটা বোধ ও তল্লাভের ইচ্ছা তাহার মধ্যে দেখা দিরাছে । মাঝে মাঝে এ সমস্ত 
তাহার কাছে অস্পষ্ট ও সংশয়সম্কুল হইয়া উঠিলেও সে অস্পষ্টতা এবং সংশর 
চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই । তাইতো মানব-জীবনের ইতিহাসে দেখিতে পাই 
প্রাচীন উ৷ পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে_-তাহার কাছে অবিশ্রাস্ত অভীগ্লার বাঁণী 
বহন করিয়! । বর্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাই মানুষ বখন বিশ্লেলণ দ্বার] বাছা 
প্রকৃতিকে জয় করিয়।, জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছে তখনও তাহার অতৃপ্ত অন্তরে সেই আদিম অভীগ্দা পুনরার জাগির। 
উঠিতেছে। ভগবান, আঁলোঁক, স্বাধীনতা, অমৃতত্ব বেমন পুপাঁকালে 
তার সর্বশেষ্ঠ আস্পৃহার বস্ত ছিল আজিও যেন তাশ্রাই রহিয়াছে । 

অহমিকাক্রিষ্ট এই পাঁশব চৈতন্যের পক্ষে দিব্য পরমপুরুষকে জানা বা পাওয়া 
'অথব তাহার সহিত এক হইয়! যাওয়া, আমাদের জড় মনের অস্পষ্ট প্রদোষালোক 
অতিমাঁনসের পরিপূর্ণ জ্যোতিরচ্ছ্বাসে উদ্ভীসিত করা, আধিব্যাধি-প্রপীড়িত 
মানব-জীবনের ক্ষণিক তৃপ্তির মধ্যে স্বতঃম্ফুর্ত আনন্দ ও শান্তির প্রাবন প্রণাহিত 
করা, বাহ্‌ জগতের ধান্ত্রিক নিষনাতি ও নিয়মের মধ্যে অনন্ত স্বাধীনত।কে স্থাপিত 
করা, সদাপরিবর্তনণীল মর্ত্যদেহে অমুতময় শাশ্বতজীবনকে আবিষ্ষারএবং লাঁভকরা, 
--এমনি করিয়া জড়ের মধ্য পরমদেবতাকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করা, 
ক্রমপরিণতিণীল প্রকৃতির চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাধারণ জড়বুদ্ধি ইহ। 
স্বীকার করিতে চাঁর না, সে মনে করে বর্তমানে তাহার চৈতন্ত ঘে অবস্থায় 
পৌছিয়াছে তাহাই তাহার সম্ভাঁবনাঁর শেষ সীমা । এ আদর্শ বখন বর্তমান জীবন ও 
চৈতন্তের বিরোধী তখন ইহা নিশ্চয়ই মিথ্যা এবং নিক্ষল। কিন্তু বদি অশুমর1 গভীর 
ভাবে বুঝিবাঁর চেষ্ট। করি তবে দেখিব যে এই বিরোধ প্রকৃতির অনভিপ্রেত তো 
নয়ই, বরং তাহার কর্মপদ্ধতির সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট । 

মূলতঃ জড়জীবন এবং মনের সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতি সৌষম্য ও সমন্বয় 
খুজিতেছে। মাছষের জীবনে বে বিরোধ ও খেস্র আছে তাহাতে 
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তাহার মনের ব্যবহারিক বা পাশব অংশ তৃপ্ত থাকিতে পারে, কিন্ত তাহার 
মন যখন পূর্ণরূপে জাগ্রত হয় তখন এ তৃপ্তি রাখা অসম্ভব । বাহিরের বিরোধ ও 
বেস্থুর বতই প্রবল হয়, যতই তাহাদের মিলন কর! অসম্ভব মনে হয়, ততই 
বুত্তর ভাবে প্রবুদ্ধ মনে তাহাদিগকে সমদ্বিত করিবার চেষ্ট। চলিতে থাকে । 
প্রকৃতির মধ্যে নানা বিরোধের যে সমন্ব সাধিত হইতেছে তাহা আমরা সর্বদা 
দেখিতে পাইতেছি। যে জড়ের প্রকৃতি অসাঁড়তা তাহার মধ্যে প্রাণের বিপুল 
ক্রিাণীল প্রকৃতিকে রূপান্িত করিয়াগ্রাণী-জগতের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেখানে 
তাহীর ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধন চলিতেছে । ইনার পূর্ণ পরিণতি ভইলে '্রাণীদেহ 
অমরত্ব লাভ করিবে । আবার একটা! বড় বিরোৰ আমর] দেখিতে পাই চৈতন্তমনর 
মন এবংযাঁচ। স্পষ্টত: সচেতন নর সেই প্রাণ ও জড়ের মধ্যে। এখানেও এই 
বিরোধের এক আশ্চর্য সমস্বর হইয়াছে মানবদেহে, এখানেও শেষ মহাশ্চর্যয 
সাধিত হইবে বখন মনকে সত্য এবং আলোক খু'গরিয়। বেড়াইতে হইবে ন! কিন্ত 
একট সাক্ষাৎ এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া মন কার্য্যত:সর্বশক্তি-মতা! লাভ 
করিবে। সুতরাং বিরোধ ও প্রতিকূলত। দেখিলেই ভীত হইবার কারণ নাই। 
বিরোধের মধ্য দিয়া সমন্বয় ফুটাইয়া তোলাই প্রকৃতির কার্ধযপদ্ধতি। 
ক্রমপরিণতি ক্ষেত্রে আমরা জড়ে প্রাণ এবং প্রাণে মনের উদ্ভব দেখিতে 
পাই বটে কিন্তু তাহার কারণ খু'জিয়া পাই না। বেদান্ত এ বিষয়ে যে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, জড়ে প্রাণ এবং প্রাণে মন সংবৃত হুইয়। গুধভাবে 
অবহিত আছে, ইনা স্বীকার করিলে কারণ পাওয়া যাঁয়। মানস-চৈতন্ 
সংবুত হইয়া প্রাণ এবং প্রাণ সংবৃত হইয়! জড়ে পরিণত হইয়াছে । তাই 
জড় হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে মনের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। একথা 
স্বীকার করিলে আর একটু অগ্রসর হইয়| আমরা বলিতে পারি-_ 
যে অমনী বা মনের অতীত এক চেতনা সংবুত হইয়া মনে পরিণত 
হইয়াছে । মন হইতে "আবার সেই চৈতন্তের প্রকাশ হইতে পারে। 
ই্তা স্বীকার করিলে মানুষের মধ্যে ভগবান, আলোক, আনন্দ, স্বাধীনতা, 
অমরত্ব প্রভৃতির জন্য বে আকুল আকৃতি আছে-__যাহা সকলের মধ্যে 
সমান পরিমাণে প্রকাশিত না থাঁকিলেও অল্লাধিক পরিমাণে সকলের 
মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাই-তাহার কারণ খুঁজিয়! পাওয়া যায়। 
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উদ্নাগতিশীপ্লা যে প্রকৃতি এখানে জড়ের মধ্যে প্রাণের এবং প্রাণের মধ্যে 
মনের বিকাশের আবেগ সঞ্চার করিয়া তাহা সিদ্ধ করিয়াছে, সেই প্রকৃতি 
এখন মন্রে উপরের তস্ব ফুটাইবা তুলিতে চায়; তাহারই অলঙ্ঘনীয় 
আবেগ এই আকৃতিরপে প্রকাশ পাইফাছে ইহা! বুঝ! সহজ ও স্বাভাবিক 
হঘ়। ইন| বলা হইয়াছে যে প্রাণীদেভের জীবন্ত বীক্ষণাগারে প্রকৃতি 
তাগর যুগ বুগান্তের সাধনায় মাচ্ষ গড়িয়া তুলিয়াছে; তাহা হইলে 
মাছষের প্রাণ মনের বীক্ষণাগারে তাহারই সচেতন সহযোগিতার অতিমাঁনব 
ব। দেবতা গড়িবাঁর সানাই ভরত চলিতেছে, অথবা আমরা কি ইহাই 
বলিতে পারি না বে মান্কবের এই মন্ত্য আধারে দিব্যপুরুষকে মূর্ত 
করিবার সাঁধনাই চলিতেছে? কারণ উর্ধগমনের মধ্যে প্রকৃতি তাহার 
মধ্যে যাহা সুপ্ত বা গুপ্তভাবে আছে শুধু তাহা প্রকাশ করিতে যে চায় 
তাহা নভে, পরস্ত তাহার বে আত্মন্মদপ আজ তাহার কাছে গুপ্ত এবং 
অন্ধকারাঁবৃত জাঁছে তাঁভারও স্পষ্ট এবং প্রকাশ্ত অনুভূতি এবং সিদ্ধিও তাহার 
কাম্য । অতএব এই প্রগতিব পথে কোথাও প্রকৃতিকে থামিতে বলিতে 
পারি না_যদি সে আরও অগ্রসর ভইয়া তাহার বর্তমান প্রকাশের 
মতীত ক্ষেত্রে পৌছিতে চাঁব, ভবে কোন কোন ধর্বাঁদীর মত তাহাঁর এ 
চেষ্টাকে বিকৃতস্পর্ধা ব। 'যুক্কিবাদীর মত ইহাকে কল্পনার বিকার বা বিভ্রম 
নলিতে পারি মা। 'একথ। যদি সতা হয় যে জড়ের ভিতরে দিব্য পুরুষই 
সংবৃত হইন্না আছেন এবং প্রকাশনাঁনা এই প্রকৃতি তাহার গোঁপনসত্তায়্ 
শ্লীভগবানের সহিত একীভূত, তবে অন্তরে ও বাহিরে শ্রীতগবানের 
প্রকাশ ও অন্গভব করা মণ্তা মাষের চরম ও পরম পুরুষার্থ। 

চিরন্তন সমস্তা এবং পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে প্রাকৃত পাশবদেহে 
শাশ্বত সত্য ও সম্তাবন! ফুটিরা উঠিতেছে, মর্ত্য আঁধারে অমৃতত্বের একট! 
মাম্পৃগ। বা সত্য বাস কবিতেছে, এক সার্বভৌম বিশ্বচৈতন্ত বহু সীমিত 
চিত্ত এবং খণ্ড অহং এর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, বিশ্বীতীত 
অনির্দেশ্ত দেশ কালের অতীত অথচ ঘাহা হইতে দেশ কাল ও জগৎ জাত 
হইয়াছে সেইরূপ এক সত্তা সদা বর্তমান রহিয়াছে এবং মান্গষ এই ছুই 
ভাবের শিন্পতর অবস্থার অবস্থিত থাকিয়াও উচ্চতর অবস্থার অনুভূতি ও 
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সাক্ষাঙ্্শন লাভ করিতে পারে, এবিশ্বাস মানুষের সহজাত সংস্কার, তাঁহার 
বোধিলন্ধ জ্ঞান এবং গভীর বিচারশীল বুদ্ধি স্বীকার ও সমর্থন করে। 
প্রথম দৃষ্টিতে ইহা প্রহেলিকা বা অসম্ভব বোঁধ হইলেও তাহার মাজ্জিত 
বুদ্ধি অথবা বোধিচৈতন্তের উদ্সোষে প্রশ্মটিত সহজ জ্ঞান ও অভীগ্মা সেই 
অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে চাঁয়। সাধারণ তর্কবুদ্ধি অনেক সময় 
বলে যে এসব সমস্যার সমাধান আজিও হর নাই, সুতরাং ইহা্দিগকে 
বাদ দিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্তা সমূহের সমাধান চেষ্টায় 
আমাদিগের নিযুক্ত থাকা উচিৎ। বস্ত-তান্ত্রিকির এ উপদেশ মানুষ 
বহুবার শুনিয়াছে কিন্তু তবুও প্রনরায় এ সমস্ত জানিতে এবং পাইতে 
চাঁচিয়াছে, বরং বাঁধা পাইয়া তাহার জ্ঞানের পিপাসা আরও বাড়িয়া 
গিয়াছে। সেই পিপাসাঁর ফলে সাঁধক-জীবনে সত্যের নব নব রূপ 
ফুটিয়াছে। যে প্রাসীন ধর্মমত সমূহ সংশয় দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে অথবা 
যার প্ররুত তাৎপর্য লুপ্ত হইয়াছে তাহার স্থানে দেখা দিয়াছে নব নব 
ধর্মের নৃতন আকার ও শক্তি। সত্যের পরিপূর্ণরপ মাষ প্রথমেই 
দেখিতে পাঁয় না, অনেক সময় অন্ধ কুসংস্কার বা যুক্তিহীন বিশ্বাসের মধ্য 
দিয়াই তাহার প্রথম আভাস জাগে, কিন্ধ তালর প্রকাশ অস্পষ্ট ব্যাহত 
বলিরাই তাহাকে অস্বীকার করা বা তাগর মূল আরে! গভীরভাবে 
অনুসন্ধান না কর! একপ্রকার অন্ধতা। যে সত্যের স্ফুরণ বিশ্বের নিয়তি, 
তাহার সাধনার পথ দুর্গম ও কষ্টসাধ্য অথবা তাহার পরিণাম প্রত্যক্ষের 
অগোঁচর হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা উচিৎ নয়। ত্যাগ করিলে গ্ররূতির 
সত্যকে অস্বীকার করা হইবে এবং তাহার গোপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোঁধণা কর! হইবে, বরং যে আকৃতিকে বিশ্বজননী মানুষের ভিতর জাগাইয়। 
রাখিয়াছেন অভীগ্পার অনির্বাণ গোপন শিখারূপে, তাহাকে স্বীকার করিয়। 
লইয়! পূর্ণভাবে প্রজ্জলিত কর! তাহার পৌরুষের যথার্থ পরিচয় । এ আলোক 
আজ তাহার কাছে কুন্িত বা খ্িমিত হইলেও ইহার ক্ষণিক 'আভান সে মাঝে 
মাঝে যখন পাইয়া আসিতেছে তখন সেই আলোকের ইসারাতেই সে তাহার 
প্রকৃত পথ, মানব-জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য দেখিতে ও জানিতে পারিবে । 


বিস্তীয় ভধ্যায় 


দুইটী নাতি বাদ 
(১) 
জড়বাদীর নাস্তি 
তিনি তপন্যার দ্বারা চিৎশক্তিকে উদ্বোধ্িত করিলেন এবং 
জানিলেন যে অন্ন বা জড় ব্র্গ। কারণ জড় হইতে সকল স্ভ| 
জাত হর, জাত হইয়| জড় দ্বার। তাহার! বদ্ধিত হর এবং এখান 
হইতে যখন চলিয়। যাঁর তখন জড়ের মধ্যেই অগ্তপ্রবিষ্ট হয়। 
তারপর তিনি তাঙগর পিত| বরুণের কাছে গিয়া বলিলেন-_ 
“তগবন্, আমাকে ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন|” কিন্তু তিনি 
তাকে বলিলেন “চিৎশক্তিকে আবাঁর তোমার মধ্যে উদ্দীপ্ত 
কর, কারণ শক্তিই ব্রহ্গ |» 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩/১__২) 


এই জগতে ভাগবত ব! দিবা জীবন প্রতিহীর বা মরণনীল গুল পাথিব 
জীবনকে অমরত্ব ও অমৃতত্বের ভাবে রূগাঁরিত করিবার জন্য ছুইটী সত্যকে 
জানা ও স্বীকার কর! প্রয়োজন । নান! দেহের মধ্যে খিনি বাঁস করিতেছেন, 
এই সদা পরিবর্তনশীল নান! সাজে ধিনি সঙ্জিত হইতেছেন, তিনি নিত্য 
শাশ্বত পরমপুরুষ এবং এই সমস্ত দেহ ও সাঁজের যে জড়-উপাদান তাহাও 
তাহারই সাঁজের ও বাসের উপযুক্ত, সার্থক ও মহান্-_এউভয়ই সত্য না হইল্লে 
জগতে দিব্য জীবন ফুটিতে পারে ন|। 

গ্রারুত বুদ্ধির নিকট চিৎ ও জড় এ দুইটা একান্ত বিরোধী তন্ব। তাঁই 
গুল জগতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা অসস্ভব মনে করিয়া, জীবন ও দেহ তুচ্ছ 
জ্ঞান করিয়। তাহাদিগকে ছাড়িয়। বা তাহাদের এডাইর ত্রন্গে অনুপ্রবিষ্ 
হইবার যে চেষ্টা দেখিতে পাই তাহার প্রতিকার হইতে পারে, যদি 


উড়বাঁদীর নাস্তি . 
উপনিধদে যে সত্য উক্ত হইয়াছে যে জড় ও বন্ধ” তাহাকে বুঝি ও স্বীকার 
করি এবং জড় জগতকে শ্রীভগবানের দেহ বপিরা যে বর্ণনা করা হইয়াছে 
সে বর্ণনার পূর্ণ মূল্য দিই। চিৎ এবং জড়ের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে এতই 
বিভেদ দেখা যায় যে তাহারা বে মূলতঃ একই, একথা আমাদের পক্ষে 
বুঝা আঁরও কঠিন হয় যদি এ ছুএর মধ্যে ধারাবাহিক আরও যে কতক- 
গুলি পর্ব আছে যথা প্রাণ, মন, মনের উচ্চতর ভূমিসকল এবং অতিমানস, 
তাহাদিগকে স্বীকার নাকরি। তখন মনে হয় চিৎ ও জড় যে বিবাহ- 
বন্ধনে বন্ধ দেখিতেছি তাহা স্থখের বা শাস্তির কারণ হয় নাই, এ বিবাহ 
বিচ্ছেদই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপার। 

আমর! যদি বলি বে কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় পুরুষ বা বিশুদ্ধ এক 
চিন্মর সত্ব। এবং যাহার ক্রির! যন্ত্রের মত পরিচালিত হয় এমন একটী অচিৎ 
বস্তু বা শঞ্তিদপা প্ররৃতিমাত্র আছে তবে আমাদের বুদ্ধি ও জীবনকে চলার 
পথে ইহাদের একজনকে অস্বীকার করিয়া অপরকে সত্য ধলিয়! মানিতে 
হয়। তথন আমাদের চিন্তা, হয় চিৎকে কল্পনার ভ্রান্তি অথবা জড়কে 
ইন্দ্রিযবোধের ভ্রান্তি মনে করিয়া বসিবে। তখন জীবন ও চিন্তাধারা হয় 
চিৎস্বরূপের পরমানন্দের দিকে আকুষ্ট হইয়া, মিথা। এবং অসার ভাবিয়া জগত 
হইতে, এমন কি নিজের নিকট হইতে পলাইতে চাঁহিবে অথব। নিজের অমৃতময় 
স্বরূপ বিস্থৃত হইর। ভগবানকে অস্বীকার করিয়। পণুত্বের সাধনাতেই মগ্ন হইবে । 
তাই দেখিতে পাই সাংখ্য দর্শন চিৎ স্বরূপ নিক্ষিয় পুরুষ এবং জড়াত্মিক। 
বোধহীন। ক্রিয়াশীল প্রকৃতির মধ্যে কোন সাম্য খুঁজিয়া না পাইয়া প্রকৃতির 
সহিত সকল সম্বন্ধ শুন্য হইয়। যেখানে প্রকৃতি তাহার নিক্ষ্ ক্রিয়ার প্রাতিবিশ্থ 
আর ফেলিতে পারিবে না, পুরুষকে সেই তার পরিণাঁম-শূন্য পরম প্রশান্তি 
বা স্বরূপে অবস্থিতিতে পৌছিতে বলিরা জড় ও চিতের একান্ত বিরোধ 
মিটাইতে চাহিয়াছে। শঙ্করও তাহার জীবজগৎ পরিশৃন্ঠ ব্রহ্ম এবং বহু 
নাম-রূপাত্সিকা প্রকৃতির মধ্যে মিলন অসম্ভব বোধ করিয়াছেন, তাই 
তিনি পরম সং ব্বরূপের শাশ্বত নৈঃশবের মধ্যে বহুধা বিচিত্র হইলেও 
মিথ্যা প্রকৃতির একান্ত অবসান করাইয়া এ দ্বন্দের মীমাংসা করিতে 
চাহিয়াছেন। 


জড়বাদীর সমাধান ইহ! অপেক্ষা সহজ। নশ্বর বা চিৎসত্বাকে অস্বীকার 
করিয়! জড় বা শক্তিকে একমাত্র তন বলিয়া স্থির করিয়া জড়বাদএকরূপ বাস্তব 
এক অদৈতবাদ খাঁড়া করিয়াছে যাঁহী সহজেই বুঝা! বা! বুঝানো যায়। কিন্ত 
জড়বাদীর পক্ষেও তাহার এ উক্তি কঠোঁরভাঁবে বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া 
পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করিয়। তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার 
কল্পিত সে অদ্বয় তত্বও অকর্তা পুরুষ বা অশব্দ আত্মার মতই প্রত্যক্ষের অগোঁচর 
ও অজ্ঞর। 

কিন্ত এইরূপে বিরোধের এক কোটিকে মিথ্যা বলির। অন্য কোঁটিকে 
মানিতে গেলে মানুষের মন ও বুদ্ধি তৃপ্ত হয় ন! অথব! তাহার জীবন সার্থক 
ও পরিপূর্ণ হয় না । সে চায় এক পরিপূর্ণ সমন্বয়ের পথে তাহার অন্তর- 
চৈত্যেকে পর্ধে পর্ধে অগ্রসর হইতে হইবে । এখন জড়কে বাঁহির হইতে 
দেখিয়া ও বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞান চলিতেছে, সেই বিশ্লেষণ প্রাণ ও মনের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াই হউক অথবা ভিতরের দিকে তাকাইয়৷ অন্তরের 
আলোকে আলোকিত করিয়া সমন্বয়ের দৃষ্টি সাহায্যেই হউক তাহাকে 
এমন ক্ষেত্রে পৌছিতে হইবে যেখানে বহু বিচিত্র প্রকাশের শক্তিকে 
অন্বীকাঁর না করিয়! চরম এ্ক্যের এক পরম প্রশান্তির দেখ! পাঁওরা ঘাঁইবে। 
সেইরূপ উদার সমস্বয়ের মধ্যে সমস্ত বিরোধের অবসান হইবে এবং আমাদের 
প্রণ ও মন এখাঁনে নানারূপে যে এক পরমসত্তার প্রকাশের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে 
এই মূল সত্য আবিষ্কৃত হইবে । এই সত্যের সন্ধান পাইলে আমাদের বুদ্ধি 
চক্রাকারে ভ্রমণ ছাড়িয়া এমন এক সত্য কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে যেখানে 
উপনিষদের ব্রন্মের মত বিশ্বের বহুবিচিত্র কর্মে সানন্দে রত থাকিয়াও স্বগ্রাতিষঠায় 
ধরব ও অচঞ্চল ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারিবে। 

কিন্ক যখন ছন্দোতঙ্গ হইয়াছে, ভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়াছে তখন 
এই ছুই তত্বের একটাকে ভুলিয়া বা অস্বীকার করিয়া অন্থটাকে সত্য 
বলিয়া এবকাভ্তভাবে ধরিবার একটা উপযোগিতা আছে। ইহা হইতেই 
সেই পরম সাম্যে ফিরিয়া] আসিবার পথ পাওয়। যাইবে । ফিরিয়া 
আপিবার পথে চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্তী মন ও প্রাণের একতরকে একাস্ত- 
ভাবে ধরিয়া একপ্রকার মতবাদ খাড়। করা যাইতে পাঁরে। তখন মনের 


জড়বাঁদীর নাস্তি ১... 


ধারণ! বা জীবনের শক্তিকে একমাত্র মৌলিক তত্ব এবং অন্ত সমস্ত তস্ব 
পদার্থ বা ভাব তাহা হইতে জাঁত হইনাছে, এনূপ সিদ্ধান্ত করা যাইিতে 
পাঁরে। কিন্তু এরূপ ব্যতিরেকী (6%:010516 ) মীমাংসার একটা অবাস্তবের 
সংস্পর্শ যেন সর্বদা লাগিয়া থাকে, যে মন শুধু ভাব লইয়া কারবার 
করে সে মন এ সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হইলেও মনের যে বাস্তববুদ্ধি আছে 
নে ইহাঁকে একস্থানে ক্রমাগত অস্বীকার করিতে থাঁকে। সে মন জানে 
যে তাহার পিছনে এমন কিছু আছে যাহা শুধু মাত্র ভাব নয় অথবা এমন 
কিছু আছে যাহা শুধু মাত্র প্রাঁণবাঁয়ুর লীলা নর । প্রীণ বা মনকে একান্ত 
ভাবে না ধরিয়া চিৎ বা জড়কে পরমতত্ব বলিয়া ধরিলে বরং মন কিছুঞ্ষণ 
স্বত্তি পাঁয়। একান্তভাবে এ ছুইটাকে পৃথকভাবে দেখিবার পর ইহাদের 
সমঘ্বয়ে সফলভাবে পৌছানো যাইতে পারে। ম্বভাবতঃ ইন্দ্রিরবোধ 
সত্বার অংশগুলিকেই স্পষ্টর্ূপে দেখিতে পারে, ভাঁাও তখনই স্পষ্ট হইয়৷ উঠে 
যখন বিভক্ত ও সীমাবদ্ধ কোন কিছুকে সে প্রকাশ করে। এই ইন্দ্রিযবোধ 
ও ভাষার সাহাধ্য লইয়াই বুদ্ধিকে চলিতে হয়, তাই যখন সে একত্ব খোজে 
তখন তাহার সম্মুখে উপস্থিত বনু বৈচিত্র্যকে ভাঙ্গিয়৷ চুরিয়া৷ একাকার 
করিয়া কোন প্রকারে একত্বে পৌঁছান ছাঁড়া অন্ত উপায় খুঁজিয়! পায় না। 
তাই একত্বে পৌছিবাঁর জন্য কাধ্যতঃ সে জড় ও চিতের এককে রাখিয়! 
অপরকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এ ছুইএর মূল 
সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইলে মনের পক্ষে হয় নিজেকে অতিক্রম 
করির। যাইতে হইবে অথব। বিকাশ ধাঁরা পূর্ণ করিয়া এমন এক সত্যে পৌছিতে 
হইবে যাহা কৌন বিশেষণ দ্বার! ভাষায় প্রকাশ করা বায় না_-অথচ তাহা যে 
কেবলমাত্র সত্য তাহা নহে, আমর] অনুভব দ্বারা তাহাঁকে লাভ করিতেও পারি। 
আমর! যাত্র! শেষ করিয়া পথের মধ্যে কোন স্থানে থামিয়া যাইতে যদ্দি 
না চাই তবে যে পথে চলি না কেন অবশেষে আমাদিগকে এই সত্যেই 
পৌছাইতে হইবে । 

তাই আজ আমর! আবাঁর সেই ছুটী চরম মতের সম্মুথীন হইয়াছি। 
বহু পরীক্ষা ও সমীক্ষা দ্বার! এ ছুইটা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে, অনেক ঘুক্তি বিচার 


ও অভিজ্ঞতা! ছার ইহারা সমধিত হইয়াছে বটে, কিন্ত বিশ্বমানবের সহজবুদ্ধি, 
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যে সকল সত্যের গোপন বিচারক, সার্ববতৌম সত্যের রক্ষক ও প্রতিনিধি 
সে ইর্থার কোনটাকেই পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। 
ইহার একটীকে বলিতে পারি জড়বাঁদীর নাস্তি, যাহা জড়কে, জগৎকে, 
প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া চিৎকে, আত্মাকে বা পুরুষকে অস্বীকার করিয়াছে, 
অপরটীকে সন্ন্যাসীর নান্তিবাদ বলিতে পারি যাহা ইহার ঠিক বিপরীত, 
যাহা চিৎকে বা আত্মাকে একমাত্র সত্য পদার্থ বলিয়। জড় জগৎ বা 
প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়াছে। জড়বাদ ও জন্যাসীর নান্তিবাঁদ যথাক্রমে 
ইউরোপে এবং ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়। অন্য সকল মত ঢাঁকিরা 
ফেলিতে এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে। ভারতে ইহার ফলে 
আত্মার পরমৈশ্বর্য্য (অথবা সেই পরমৈশ্বর্যের ) একদিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে 
বটে কিন্তু জীবনের বা জগতের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে হইয়াছে 
প্রায় দেউলিয়া, ইউরোপ তেমনি জাগতিক ধন সম্পদের, পাঁধিব শক্তির 
বিপুল শ্রশ্বর্য লাভ করিলেও আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে হইয়াছে প্রায় তেমনি 
দেউলিয়া । পরস্পর বিরোধী এই যে দুইটী মত, ছুইটা আদর্শ আজ আমাদের 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এক হিসাবে ইহাঁকে শুভলক্ষণ বলিতে হইবে । 
কারণ এই দুইটার প্রত্যেকের মধ্যে যে ন্যুনতা আছে তাহা আজ বিবেকীর 
দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে এবং এক নূতন সমৃদ্ধতর স্থুরে অন্তর ও বাহির, 
চিৎ ও জড়ের সমন্বয় সাধন, মানবের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত পুর্ণ জীবনের জন্য বে 
একান্ত গ্রয়োজন এবোঁধ জাঁগিয়। উঠিয়াছে। 

জড়বাদীর নেতি বা নাস্তিকতাতে মাঁচ্ষ হরত সহজে আকৃষ্ট হইতে 
পারে কিন্ত তাহাকে ভাঙ্গা! বা খণ্ডন করা জন্স্যাসীর নেতি বাদের মত 
শত্ত নয়। তাহার ভুল ভাঙ্গিবাঁর অস্ত্র তাহার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে । 
জড়বাঁদীর সবচেয়ে প্রধান অস্ত্র অজ্ঞেয়বাঁদ। প্রকট জগতের পিছনে কি 
আছে তাহা জানা যাঁয় না ইহাই সে বলে। কিন্ত ক্রমশঃ সে অজ্জেয় 
তত্বের সীমানা অতিরিক্ত বাঁড়াইয়1! যাহা জানা যায় অথচ এখনও জানিতে 
পারা যায় নাই তাহাঁও জান যাইবে না ইহা বলে। তাহার যুক্তিধারা 
এই-চ্ষু কর্ণ নাঁসিকাদি আমাদের বাহ্‌ ইন্দ্রিয় সমূহই আমাদের জ্ঞান- 
লাভের একঘাত্র উপাঁয়। আমাদের বুদ্ধি যতই উর্ধে উঠুক নাকেন সে 
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কথনও ইন্দ্রিরজ্ঞানের সীমা ছাড়াই যাইতে পারে না। ইন্জরির' যে 
সমস্ত বিষয় বুদ্ধির কাছে উপস্থিত করে বুদ্ধিকে কেবলমাত্র তাহা লইয়াই 
চলিতে হইবে। ইন্জরিয়বোধকে সেতুরূপে ব্যবহার করিয়। সে বোধের বাহিরে 
ব| উপরে গিয়া ইন্দ্রিয় অপেক্ষা কম সীমাবদ্ধ ও অধিকতর শক্তিশালী কোঁন 
বৃদ্ধিতে পৌছিয়া৷ তাহার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করা যাঁয় একথা সে কিছুতেই 
স্বীকার করিবে না। 

এ ধরণের অযৌক্তিক যুক্তির দুর্বলতা সহজেই ধর! পড়ে। ইহার বিরুদ্ধে 
যে অগণিত প্রমাণ ও অভিজ্ঞতা আসির! উপস্থিত হইতেছে সে সমস্তকে 
অস্বীকার ব। অবজ্ঞ! করিয়! অথবা! তাঁহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়। এ মতকে 
বাচিয়৷ থাকিতে হয়। মানুষের ভিতর যে সমস্ত মহৎ এবং সার্থক বৃত্তি 
কোথাও স্পট কোথাও অস্পষ্ট কোথাও বা গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে যাহা 
ইন্জিয়াতীত বিষয়ের খবর দিতে পাঁরে তাগাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত না৷ করিয়ু!, 
জড়ের মধ্যে যাঁহাঁর প্রকাশ নাই এমন অতিগ্রাকৃত ঘটনাকে বুঝিতে এবং 
অনুসন্ধান করিতে বিরত থাকিয়া! অথবা সে সমস্তকে জড় শক্তির গৌণক্রিয়া 
বলিয়া একট! কপটতার সাহায্যে এ মতকে বজায় রাখিতে হয়।, মন হইতে 
জড়ের আড়ষ্ট সংস্কার মুছিয়া ফেলির। মন ও অতিমাঁনসের স্বক্ষেত্রে যদি ইহাদের 
গতি ও ক্রিয়া দেখিতে যাই তখন দেখিব আমাদের সম্মুখে এমন সমন্ত ঘটন। 
এবং অভিজ্ঞতা বহুল পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যাহার্দিগকে জড় 
বিধানের সংকীর্ণ-গপ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা 
আমাদিগকে দেখিতে বাধ্য করিবে যে ইন্দ্রিয় ক্ষেত্রের সীমার বাহিরে যাহা 
সত্যই অজ্ঞেয় নয় এমন অনেক জিনিষ আছে । আরও দেখাইবে যাহ! 
ইন্দ্রিয়-সংবিতের নিয়ন্ত্রণ মানে না বরং যাহাঁরাই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে, 
অনুভব করিবার এমন সমন্ত শক্তি ও বৃত্তি আমাদের মধ্যে আছে-_যাহাদের 
সাহায্যে অতীন্ড্রির জগতের বিষয় আমর! জানিতে পারি। ইহা হইলেই 
জড়বাঁদীর অজ্ঞেয়ত্বের যুক্তিধারার ভ্রম ধর! পড়ে এবং তখন উদাঁরতর এবং 
প্রশস্ততর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সত্যান্ুন্ধানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। 

যুক্তি যাহার ভিত্তি এমন এক জড়বাঁদ কিছুদিন হইতে মান্ষকে পরিচালিত 
করিতেছে কিন্তু তাহাতে তাহার উপকারও হইন়্াছে প্রচুর । অলৌকিক তত্বের 
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যে সমস্ত প্রমাণ ও অভিজ্ঞতা মাঁঞ্বষের নিকট উপস্থিত হইতে আরস্ত করিয়াছে, 
অপক্ক এবং অপরিণীলিত মন লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই সর্ব 
অলৌকিক সত্য অনেক সময় কিস্তৃতকিমাঁকাঁর হইয়া উঠে এবং নান! অনর্থের 
সুচনা করে। অতীতে অনেক সময় এইরূপ কণিকা-গ্রমাণ সত্যের চাঁরিপাশে 
এত বিস্তৃত ও বিরুত কুসংস্কার ও মতবাদ জড় হইয়াছে যাহাঁতে সত্য জ্ঞানের পথে 
অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়| উঠিরাছিল। সে সময় এমিথ্যার সঙ্গে সত্যের 
কণাটুকুকেও এবেবারে দূর করিয়। দিয়া আবার সত্যের নূতন অভিঘাঁন 
আরম্ভ কর! প্রয়োজন হইয়াছিল। জড়বাদের মধ্যে যে যুক্তিপ্রবণতা আছে 
তাহা মানুষের এই পরম উপকার করিয়াছে। 

সুতরাং জ্ঞানের পথে আমাদিগকে শুদ্ধ, সংস্কৃত এবং মাজ্জিত বুদ্ধি লইয়া 
চলিতে হইবে । মানুষকে ইন্্রিয়গ্রাহ্‌ জড় জগতের সত্যের কঠোর শাঁসন দার! 
অনেক সময় তাঁহার অতীক্দ্িয় ক্ষেত্রের চলনের ক্রটিকেঙ্জ সংশোধন করিয়া 
নিতে হয়। এমনকি একথা পর্য্যন্ত বলা চলে যে জড় জগতের অটল ভিত্তির উপর 
ধাড়াইয়াই আমরা জড়াতীত সত্যের পূর্ণ সাক্ষাৎকার এবং অধিকার পাইতে 
পারি। উপনিষদ “পদ্ভ্যাম্‌ পৃষ্বী “পৃথিবীপাজস্যম্” «এই পৃথিবীর বক্ষে তাহার 
চরণ স্থাপিত” এই বলিয়া এই সত্যেরই ইঙ্গিত করিয়াছে। তাই একথা সত্য 
যে পাধিব জগতের জ্ঞান আমাদের যত স্থনিশ্চিত এবং সম্প্রসারিত হইবে, 
আমাদের উচ্চতর জ্ঞানের এমন কি ব্রহ্মবিগ্ভার ভিত্তিও ততই উদার, গভীর 
ও দৃঢ় হইবে । অতএব জড়বাঁদীর মতবাদের মোহকে অতিক্রম করিয়া! 
যাইবার সময় আমাদিগকে দেখিতে হইবে জড়বাদ সত্যের যে দিককার প্রতি 
আলোকপাত করিয়াছে তাহা যেন উপেক্ষা না করি। জড়বাদ খগুনের 
অতি আগ্রহে আমর! যেন তাহার দেওয়া! সত্যের একটী কণিকাঁও ন! হারাই । 
বরং ভগবানের মহিমা! বুঝিবার জন্য নিরীশ্বরবাদ এবং জ্ঞানের অনন্ত 
প্রসারের জন্য অজ্জেয়বাঁদ প্রকারান্তরে সাহায্যই করিরাছে ইহা যেন মনে রাখি। 
এ জগতে ভ্রীস্তি চিরকাল সত্যের পরিচারিক! এবং পথপ্রদশি কার কার্য করিয়া 
আসিয়াছে । কারণত্রান্তি প্রত্যুত অন্ধ সত্য, সীমার মধ্যে থাঁকে বলিয়াই 
তাহাতে পদত্থলন আছে। এমন কি অনেক সময় সত্যই ভ্রাস্তির মুখোঁশ পরিয়া 
গোপনে তাহীর শেষ লক্ষ্যে উপস্থিত হয়। বিজ্ঞানের যে মহৎ যুগ আমরা 
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অতিক্রম করিয়া যাইতেছি সে সময় ভ্রান্তি যেমন সত্যের বিশ্বস্ত পরিচারিকার কাঁধ্য 
করিয়াছে, যেমন নিষ্ঠার সহিত ছলনাশূন্ত হইয়া! নিজের সীমার মধ্যস্থিত জ্ঞানের 
আলোকে দীপ্তিমস্ত হইয়া! সত্যের অর্ধ প্রকাশমাত্র করিয়াছে তাহা! বাস্তব জ্ঞানহীন 
ধৃষ্ট উদত্রান্ত কল্পনার চেয়ে যে অনেক শ্রদ্ধেয় তাগ «ক অস্বীকার করিবে ? 
একরকম অজ্ঞেয়বাঁদ সকল জ্ঞানের শেষ কথা । যে পথেই আমরা চলি না! কেন 
অবশেষে আমরা! দেখি এক অজয় তত্বই বিশ্বরূপে, জড়, প্রাণ, ইন্জিয় বুদ্ধি, 
ভাব, অধ্যাত্ম প্রভৃতি কতরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হইতেছে । সে তত্ব 
যতই আমাদের কাঁছে সত্য হইয়া উঠে ততই বেশী করিয়! বুঝিতে থাকি যে 
তাহা বাক্য ও মনের অগোঁচর “নম তত্র বাগ. গচ্ছতি নো মনঃ1” কিন্ত 
মায়াবাদী জগতের নামরূপের অবাঁন্তবতা যেমন অতি মাত্রার বাড়াইয়৷ তুলে, 
তেমনি যিনি বাক্য মনের অজ্ঞেন্ন তাহার অজ্ঞেয়তাকেও আমরা অতি মাত্রায় 
বাঁড়াইয়া তুলিতে পারি । যখন তাহাকে অজ্ঞেয় বলি তখন এই অর্থে বলি যে ষে 
মন এবং বাক্য ভেদজ্ঞাঁন হইতে জাত এবং ভেদদর্শন করাঁনই যাহাদের ধর্ম সে মন 
ও বাক্য দিয়া তাহাঁকে ধরিতে পারি না বটে কিন্তু চৈতন্যের পরম প্রসারণ দ্বারা 
তাশাঁর সহিত একাত্মবোধ জাঁগিলে তাহাঁকে জানা যাঁয় একথা বলা চলে। 
ইহা নিশ্চিত যে সে জানাঁকে বাক্য বা মন দ্বারা প্রকাশ করা যাঁয় না কিন্ত 
একাত্মবোঁধে সে উপলদ্ধি হইলে জগতের নিখিল প্রতীকের মধ্য দিয়! তাহাকে 
দেখ। যায় এবং আমাদের অন্তর ও বাঁভিরের জীবনে এক দিবা রূপান্তর ঘটে । 
যাহ। অজ্ঞাত তাহাই যে অজ্ঞেয় হইবে ইহা ঠিক নহে। যদি আমর! অজ্ঞানে 
ডুবিয়া থাকিতে না চাই অথবা যদি আমাদের জ্ঞানের প্রথম সীমা সকলকে 
ছাড়াইয়া উঠিতে চাই তবে বর্তমানে জগতের সকল অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান 
আমাদের মধ্যে ফুটিতে পাঁরে, কারণ সকল পদার্থ জানিবাঁর বৃত্তিসকল মাঁনবরূপী 
এই ক্ষুদ্র ব্রন্ধাণ্ডে আছে, শুধু আছে নয় সে সমস্ত বৃত্তি মানবের পরিণতির এক 
অবস্থায় নিশ্চয় ফুটিবে। মানুষের মধ্যে আত্মোপলব্ধির যে ছুনিবার আকাঙ্া 
ও আকৃতি আছে তাহার ফলে, আমাদের বুদ্ধি এ সমস্ত অন্তনিহিত শক্তিকে 
সক্চুচিত করিতে চাহিলেও তাহাতে সফল হইতে পাঁরে না। যখন আমর1 জড়ের 
রহন্ঠোদঘাটনের চেষ্টার ফলে তাহার গোঁপন শক্তিসমুহকে আয়ত্ত করিব তখন 
জড়ের যে জ্ঞান আমাদিগকে অস্থায়ী সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে 
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তাহাই যেন আমাদিগকে বলিবে “বাহির হও ছুটিয়া চল জানের আরও যত 
ক্ষেত্র আছে তাহাদের অভিমুখে”_নরারত” (খখ্বেদ)। আধুনিক জড়বাদের 
লক্ষ্য যদি হইত শুধু মূঢ়ের মত জড় জীবনকে ত্বাকৃড়িয়া ধরিয়| থাকা! তাহা হইলে 
মানষের প্রগতি বহু বিলম্ছিত হইতে পারিত কিন্ত জড় বাঁদীরও মন্ত্সত্য জানার 
অভীগ্গা, জানাম্বেষণ, তাই সে মধ্য পথে থামিয়া থ|কিতে পারিবে না॥ যেমন 
সে ইন্সিয় জ্ঞানের এবং ইন্দ্রিয়বোঁধের উপর প্রতিষ্ঠিত বিচারবুদ্ধির সীমায় আসিয়া 
পৌছিবে তাহার জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার সেই আকৃতি, সেই প্রবেগই 
তাহাঁকে সীমার বাহিরে লইয়া যাইবে । এখন যেরূপ প্রকাস্তিকত৷ এবং প্রবল 
আবেগে যে দৃশ্ঠ জগৎ জরে অগ্রসর হইয়াছে আমরা আশাকরি সীমার বাহিরে 
গিয়া অতীন্দ্রিয় বিষয়েও সেইরূপ একান্তভাবে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে । 

শুধু চরম-তত্ববিদ্ায় নয়, জ্ঞানের সাধারণ ধারাঁতেও দেখিতে পাই যে বিভিন্ন 
পথে চলিয়াও জ্ঞানের বিভিন্ন ধারা অনেক সময় একই সত্যে পৌছিয়াছে। 
আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই যে উপনিষদের বৈদাস্তিক খধিগণ যে ভাবে ও 
ভাবায় সত্য সমূহ বলিরা গিয়|ছেন প্রায় সেই ভাবে ও ভাষায় তাহাদের ধারণা 
বিজ্ঞান বহুস্থানে সমর্থন করিতেছে । শুধু তাই নয় বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারের 
নবীন আলোকে প্রাটীন বেদান্তের অনেক সত্য আঁমাঁদের কাছে আরও স্ফুটতর 
হইয়াছে, তাহাদের ভিতরকার পূর্ণ অর্থ ও মন্্রসত্য প্রকাঁশ পাইয়াছে। যেমন 
ধর! যাইতে পারে শ্বেতাঙ্বত্তর উপনিষদের এই উক্তিটা “বহুনাঁমেকং বীজং বন্থধ। যঃ 
করোতি” “হুর একটা বীজ বিশ্বশক্তি বহুধা রূপাঁয়িত করিয়াছে” । বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বেদের উক্তি_“এক মুলতত্ব বহুরূপে রূপাঁ্িত 
হইতেছে» ইহাই যেন সমর্থন করিয়| বিজ্ঞান বহুত্বের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া 
এক অছৈতবাঁদের দিকে অগ্রসর হইতেছে । জড় ও শক্তির (179651 21৫ 
9171£+র ) দৃশ্ঠতঃ যে ভেদ আছে তাহাতে এ অদ্বৈতবাঁদ খণ্ডিত হইতেছে না। 
কারণ বৈজ্ঞানিকের মতেও মূল জড় তত সাঁংখ্যের প্রধানের মতই অতীন্দরিয় অব্যক্ত 
পদ্দার্ঘ। বস্ততঃ বিজ্ঞানেরও ক্রমশঃ বেশী করিয়া এবোধ জাঁগিতেছে যে জড়ের 
রূপে এবং জড় শক্তির রূপে আমাদের ভাবনায় ছাড়া অন্য কোন ভেদ নাই। 

কোন অজ্ঞাত শক্তি বূপারিত হইয়া! জড়ন্ূপে ফুটিয়! উঠিতেছে ইহাই তাহার 
শেষ পরিচয়। প্রাণের গভীর রহস্য আজিও আমর! ভেদ করিতে পারি নাই, 
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উড় রূপের আঁধারে বন্দী একটা অক্পষ্ট সংবেদন রূপে যে শক্তি প্রকাশিত 
হইতেছে তাহাকে আমরা প্রাণ বলিয়া মনে করি। ভেদাত্সিকা যে অবিদ্যা 
দ্বারা আমরা আবৃত হইয়। আঁছি তাহাই আমাদিগকে জড় ও প্রাণের মধ্যে 
এক সমুদ্র ব্যবধান দেখাইতেছে। এই অবিষ্ার কবল হইতে যখন মুক্ত হইব 
তখন বৈদিক খষি যাকে ত্রিভৃুবন বলিয়াছেন সেই জড় প্রাণ ও মন যে 
একই বিশ্বশক্কির ব্রিধ! প্রকাশ ব1 রূপায়ণ তাহা বুঝিতে পারিব। তখন এক 
নিশ্চেতন জড়শক্তিই যে মননের জননী এ ধারণা আর টিকিতে পারিবে না। 
থে শক্তি বিশ্বস্ষ্টি করিয়াছে তাহা যে একটা ইচ্ছাশক্তি ছাঁড়া অন্তকিছু হইতে 
পারে না ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের অর্থই এই যে ইহা 
প্রবৃত্তি বা কর্ম ও তাহার পরিণাঁমের দিকে প্রযুক্ত একট! চেতন শক্তি ? 

এই ইচ্ছ। এই কর্ম ও পরিণাঁমের স্বরূপ কি? ইহা পরম্ৈতন্তের আত্ম 
সংবৃতি (112৮০1009 ) এবং আত্মবিবৃতি (12%০111011 ) ছাড়। আর কিছু 
নর। তিনি আত্মচৈতন্ত ক্রমশঃ সংবৃত বা সম্কুচিত করিয়! নিশ্েতন এবং জড়ে 
পরিণত হইয়াছেন। আবার জড়ের সেই গুপ্ত অবস্থ। হইতে নিত্য নৃতন 
সম্ভাবনাকে মূর্ত করিয়া তুলিতেছেন। এ ইচ্ছা! মানুষের মধ্যে অন্তহীন প্রাণ, 
অসীম জ্ঞান এবং অকুগ্ শক্তি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছে। তাই ত ব্জ্ঞান 
এই মন্ত্যদ্েহে মৃত্যুকে জয় করিতে, তাহার চির অতৃপ্ত জ্ঞানের বিপুল প্রসার 
করিতে, জড়শক্তিতে পূর্ণশক্তিশীলী হইবার স্বপ্ন দেখিতেছে। দেশ ও কালের 
গণ্ডি সে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছে। তাহার সিদ্ধির যে সীমা আছে, 
জগতে অসম্ভব বলিয়া যে কিছু আছে, ইহা যেন আঁর সে মানিতে চাঁহিতেছে না। 
বোঁধ হইতেছে যে মানুষ যাহা সতত ইচ্ছা! করে ভাহা অবশেষে করিবার সামর্থ্য 
সে লাভ করে, কারণ সমষ্টি মানবের চেতনাতে অবশেষে তাহা লাভ করিবাঁর 
শক্তি ফুটিয়া৷ উঠে-_ব্যক্তিকে উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিয়া কিন্তু যদি আমরা 
গভীরতরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তবে বুঝিব যে ইহা সমষ্টি-মাঁনবের ইচ্ছ। শক্তি বলেই 
হয় নাই, পরস্ত অতিচেতন কোন মহাঁশক্তি ব্যক্তি চেতনাকে কেন্দ্র ও সাধনোঁপায় 
করিয়। সমষ্টির উদার পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । যিনি নরকে 
নিজের প্রতিবিষ্বব্ূপে গড়িয়া! তুলিয়াছেন সর্বশক্তিমান সেই নারায়ণই ব্য্টি ও 
সমষ্টির ভিতর দিয়! তাহার একত্ব। সর্ধজত্ব এবং সর্বশক্তি ও ধশ্বর্ঘের আভাস 


১৬ দিব্য জীবন বার্তা 
এইভাবে ফুটাইয়! তুলিতেছেন। প্মর্ত্যের মাঝে যিনি অমৃত সেই ভগবানই অন্তরে 
শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! জগৎকে এই পরিণতির পথে লইয়া চলিয়াছেন।” 
আধুনিক জগৎ নিজের লক্ষ্য সঙ্ঞানে ন| জানিয়াও তাহার সকল করে ও সাধনায় 
অবচেতন ভাবে বিশ্বশক্তির এই দিব্য প্রেরণাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। 
জড় জগতের এই শক্তিল(ভের একটা সীমা ও বাধা তবু এখনও আঁছে। 
সীমা, কেন না এ জ্ঞানের ক্ষেত্র এখনও জড় জগৎ, বাঁধা, কেন না এ শক্তিকে 
এখনও জড় যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে 
তাহাতে এ বাধা ও সক্কোচও যে দূর হইবে তাহাই যেন মনে হয়। বেতার 
বার্তায় আমর! একট! নৃতন ধাঁরাঁর সন্ধান পাই; যেখাঁন হইতে বার্তা প্রেরিত হয় 
এবং যেখানে তাহা গৃহীত হয়এই ছুই স্থানে মাত্র বস্ত্রের ব্যবহার এখন চলিতেছে । 
মধাবর্তী ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রশ্বোজন এখন দূরীভূত হইয়াছে । বিজ্ঞানের জ্ঞানের সীমা 
যতই অজড়ের দিকে পৌছাইতে থাকিবে ততই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং অধীনত 
কমিতে থাকিবে | কাঁরণ ষখন জড়াতীতের গতি প্রকৃতি বুঝ! যাইবে তখন শুধু মনঃ- 
শত্তিদ্বারা জড়শত্তি র প্রশাসন কৌশল আবিষ্কৃত হইবে এবং জড়-যস্ত্রের সাহায্য না 
লইয়! বার্ত। প্রেরণ সম্ভব হইবে । এ সত্য যখন আমর! ঠিক বুঝিতে পাঁরিব তখন 
আমাদের দৃষ্টির সম্মথে অতিবিশাল সম্ভাবনার দিক্‌ চক্রবাল উদ্বাটিত হইবে। 
একথা হয়ত সত্য যে জড় জগতের অব্যবহিত উর্থভূমির জ্ঞানলাঁভ করিলেও 
এবং তথা হইতে শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য জশ্মিলেও আমাদের সকল সঙ্কোচ | 
বাঁধ কাটিবে না, কারণ তত্তৎ জগতের বিধান আমাদের মানিয়! চলিতে হইবে । 
আমাদের পুর্ণ-মুক্তি হইবে--যখন আমাঁদের অহংযন্ত্র সুক্ম হইতে হইতে, শৃণ্যে 
মিলাইয়! যাইবে এবং যখন আঁর নান! ভাবনাকে জোড়াতালি দিয়! আমাদিগকে 
একত্ব গড়িয়া তুলিতে হইবে ন| পরন্ত যে পরম এক বহুরূপে আত্মপ্রকাঁশ 
করিতেছেন তাহাঁর পরম প্রকাশে আমাদের ভিতর বাহির একাকার হইয়া 
যাইবে । আমাদের মধ্যে বিশ্বজ্ঞানের অবাধ প্রকাঁশ হইবে এবং বিশ্বশক্তির 
উপর অকুঠ অধিকাঁর বা যোগীজন বাঞ্ছিত স্বরাজ্য এবং সাঘ্রাজ্য লাভ করিব। 
সালোক্য মুক্তির সহিত সাধন্্য মুক্তি আমাদের অধিগত হইবে অর্থাৎ ভগবৎ 
প্রন্তৃতি লাভ করিয়া ভগবদ্‌ ভাবে বিভাবিত হুইয়! তাহার সহিত নিত্যযুক্ত হুইয়। 
বাস করিবার পরম স্বাধীনত| ও অধিকার প্রাপ্ত হইব । 


তূতার অধ্যায় 

দুইটা নেতিবাদ 
(২) 

অন্ন্যাসীর 'নতিব|দ 


এ সমন্তই ব্রন্ধ। এই আত্মাই ব্রন্ম এবং এই আত্মা চতুষ্পাৎ। 
ইনি নির্তিশেষ, অটি্ত্য, ব্যবহারিক জগতের অতীত, ইন্ছাতে 
সমন্ত স্থির হইয়া আছে। 


মাওক্য উপনিষদ (২৭) 


বিশ্বটেতনার পরগারে বাহা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত অহংকে নর বিপুল 
বিশ্বকেও অভিজ্রম করিয়া গিরাছে, নিখিল বন্গাণ্ড যাঁর অপরিমেন্ন পট- 
ভূগিকান্ন জতি তুচ্ছ একটা! ক্ষুদ্র ছবি মাত্র, এরূপ এক বিশ্বাতীত চৈতন্য আছে। 
ইহা সমস্ত শ্শ্বি ও তাহার ক্রিয়ীবলিকে ধারণ করিয়া অথবা কেবল উপপ্রষ্টারূপে 
বর্তমান আছে। অতি বিশাল এই বিশ্বগ্রাণকে ইহা আনিঙ্গন করির! রহিয়াছে 
অথব! আঁপন আনন্ত্য হইতে বহিষ্কৃত করির। দিয়াঁছে। 

জড়বাঁদী তাহার দিক হইতে যেমন বলিতে পারে জড়ই সত্য পদীর্ঘ, যাহার 
সম্বন্ধে আমরা একরপ নিশ্চিত হইতে পারি তাহা এই ব্যবহারিক জগৎ) 
তাহার অতীত যদি কিছু থাঁকে তাহা সংপূর্ণ অজ্ঞেয়, একেবারে অসৎ বা 
শূন্ত না হইলেও মনের একটা স্বপ্ন, সত্যবন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন একটা ভাবনা মাত্র; 
ঠিক তন্জপ সন্গ্যাসী বিশ্বাতীতের ভাবে বিমুগ্ধ ও বিভোর হইয় তাহার দিক হইতে 
বলিতে পারে যে শুদ্ধ চিংই সত্য, ইহাই জল্ম, মৃত্যু ও গরিণাঁম রহিত একমাত্র 
তত্ব, এই ব্যাবহাঁরিক জগৎ মন ও ইন্রিয়ের হট কল্পনা বা স্বপ্ন শুদ্ধ ও শাশ্বত 
জান হইতে পরাঙ মুখ চিত্তের একট! মিথ্যা! জাঁন মাত্র। 


১৮ দিব্য জীবন বার্তা 

মুক্তি ও অনুভবের সাক্ষ্য পরম্পর বিরোধী এ উভয় মতের অনুকূলে 
সমানভাবে উপস্থিত করা যাইতে পাঁরে। জড়বাদ ইন্জরিয়াহগভূতির সাক্ষীকে মাত্র 
বিশ্বান করিতে বলে, ইন্দরিরদ্বারা জড়জগৎ অন্নভূত হয় সুতরাং ইহা সত্য, 
জড়াতীত কিছু অনুভূত হয় ন! সুতরাং অতীন্দরিয় ষাহ! কিছু তাহা মিথ্যা বা 
অ-সৎ (1:07145515161) ইন্দ্রিয়ের এই দাবী যে সত্য নয় ত্যহ! সহজেই 
্রমাণ করা যাঁয়। যাহা ইন্জিয়গ্রাহহ কেবল তাহাকেই সত্য মনে করিবার 
অভ্যাসের ফলে জড়বাদী বলে যে জড়াতীত কোন সত্য নাই কিন্তু জড়জগতে 
এমন সব ৃঙ্ম পদার্থ আছে যাঁহা ইন্দ্রিয় দিয়া ধরিতে ন। পাঁরিলেও তাহাদের 
অস্তিত্বে অবিশ্বাস কর1 জড়বাঁদীর পক্ষেও অসস্তব। তাহার যুক্তি বিশ্লেষণ 
করিলে দেখিতে পাওয়া যাঁয় জড়াতীত কিছু নাই ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া সে 
ধরিয়া লইয়াছে যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ নয় তাহা সত্য নহে। ইহাতে যাহা প্রমাণ 
করিতে হইবে তাহাকেই ধরিয়! লওয়! হইয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে এরূপ 
বিচারের কোন মূল্য নাই__[ এরূপ ভুল বিচারকে ইংরাঁজীতে ৪77127521 
111 & 01016 বলে- শ্যাঁয়শান্ত্র মতে সিদ্ধসাধন ]। 

ইন্জিয় দ্বার। যাহাঁকে ধরা থাঁয় না এমন জড়বস্ত যে কেবল আছে তাহা নহে, 
আমাদের মধ্যে এমন হুস্ম ইন্দ্রিয়বোধ ধা দৃষ্টিশক্তি আছে যাঁহা দ্বারা! জড়- 
ইন্দ্রের সাহায্য না লইরাও জড়বস্কে জানা যায়। যাঁহাদের উপাদান এবং 
গঠনগ্রণালী আমাদের গ্ুলজগতের মত নয় এমন সকল অতীন্দ্রিয় বস্ত বা! জগতের 
সঙ্গেও এই সমস্ত সুক্ম ইন্জির আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া! দিতে পারে। 

মানুষের মধ্যে যখন চিন্তাশক্তির প্রথম উল্মেষ হইয়াছে সেই বহু পুরাঁকাল 
হইতে অতীক্রিয় বস্ত ও জগৎ সম্বন্ধে মান্য তাহার বিশ্বাস ও অচ্গভবের কথা 
বলিয়া আসিতেছে । মধ্যে জড় জগতের রহস্তনির্ণয়ের জন্য মানষের মন 
একান্তভাবে অনুরক্ত হুইয়! পড়িয়া'ছিল, তখন এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনাতে 
তাহার উৎসাহ কমিরা গিরছিল কিন্তু নূতন ভাবের বৈজ্ঞানিক অনুসদ্ধিংসা 
আাঁর এ সমন্তের দিকে তাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সমস্ত বিষরের 
প্রমাণ এমনভাবে বাঁড়িয়! চলিতেছে যে বাহারের মন কেবলমাত্র অতীতের মোহে 
আবিষ্ট অথব| যাহ!দের বুদ্ধি শীণিত থাক। সত্বেও অনুভব এবং অনুসন্ধানের 
স্বরচিত সন্কীর্ণ গ্ডির বাহিরে কিছু দেখিতে চায় না কিন্বা যাহারা পূর্ববযুগের 


জন্ত্যাসীর নেতি বাদ ১৯ 


মৃত বা মুমুর্যু মতবাঁদগুলিকে রক্ষা করিবার একাস্ত চেষ্টা করা এবং তাহাদের 
পুনরাবৃত্তি করাই যুক্তি এবং জ্ঞানালৌক বলিয়৷ ভূল করে তাহারা ছাড়া অগ্ঠ 
সকলে অতীক্দিয় বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে । এই সমস্ত 
প্রমাণের মধ্যে দুর-অন্ুভৃতি (প্রীকাম্য ) বা তদন্রূপ অলৌকিক রহস্তের ফোন 
কোন বাঁহ-বিভৃতিকে এখন আঁর কেহ বড় সন্দেহের চক্ষৃতে দেখে না। 

রীতিমত ভাবে অনুসন্ধানের ফলেও জড়াতীত তত্বের আভাস মাত্র মান্ষ 
পাইয়াঁছে বলিতে হয়, যে আভা পাইয়াছে তাহাঁও অপূর্ণ এবং অস্পষ্ট । 
কাঁরণ যেভাবে যে পদ্ধতিতে এবিষয়ের গবেষণ! চলিয়াছে তাহা এখনও অনেকট! 
অপ এবং দৌক্রুটাপূর্ণ, তৎসত্বেও আমাদের বাহোত্দ্রিয় দারা জানা যার না 
জড়-জগতের তেমন অনেক তথ্য পুনরাবিষ্কৃত এই সমস্ত সু ইন্ছ্রির় আমাদিগকে 
দিয়াছে । সেই সমস্ত বৃক্ষ ইন্দ্রির আমাদিগকে জড়াতীত জগতের সংবাদ যখন 
দিতে আঁদে তখনই তাহাদের সাক্ষ্য মিথ্য। হইবে একথাও সমর্থন কর! যায় ন।। 
সকল সাক্ষ্কে এমন কি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দত্ত সাক্ষ্যকেও যুক্তিদ্বার! পরীক্ষা 
করিয়! সাঁজাইয়া গুছাইয়৷ যেমনভাঁবে বুঝিয়া লইতে হয়, তাহাদের কর্ণ ক্ষেত্র, 
বিধান এবং পদ্ধতির সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়া তবে তাহাদিগকে যেমন গ্রহণ 
করিতে হয়, এ সমস্ত সুক্্ম ইঞ্জিয়ের সাক্ষ্যকে তেমনি ভাবে বুঝিতে এবং গ্রহণ 
করিতে হইবে একথ! খুবই সতা। কিন্তু জড়জগতের সত্যের জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা 
উপলব্ধ হইয়। আত্মপরিচয় দিবার যেমন দাবি আছে, বৃহত্তর অন্গভূতির ক্ষেত্রে 
সুপ্মৃতর উপাদানে গঠিত বস্ত ও জগতের তদুপযোগী সঙ্গম ইন্দ্রিয় দ্বার উপলঙ্ধ হইয়া 
আত্মপরিচয় দিবার ঠিক তেমনিভাবে দাঁবি নিশ্চয়ই আছে। এই জগতের 
অতীত মহান্‌ রূপরেখায় যাহাদের রূপায়ন, বিপুল শক্তি ও বিধানের. যাহার! 
আধার সেইরূপ অনেক জগৎ আছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানল।ভের জন্ত 
তছুপযোগী জ্যোতির্দয় বৃত্তি ও সাধন আমাদের মধ্যে আছে । তথা হইতে 
তাহাদের শক্তির আবেশ এই জড় আবেষ্টনে এই জড় দেহে অনেক সময় নামিয়া 
আনে এবং এইখানেই তাহাদের প্রকাশ ক্ষেত্র গড়িয়। তোলে। তাহার! যে 
আলোর দূত পাঠায় তাহাদের কাছে তাহাদের পরিচয়ও কিছু পাওয়া যায়। 

আমাদের সকল অনুভবের মূলে রহিয়াছে চৈতন্য যাহাকে সাক্ষী-চৈতন্ত 
বল! যাঁয়। বিশ্বজগৎ তাহাঁর অনুতৃবের ক্ষেত্র এবং ইন্দ্রিয়নগণ অনুভবের দ্বার 


২০ দিব্য জীবন বার্তা 


বা উপায়। জড় জগৎ এবং তাহার বস্তনিচয় হউক অথব] জড়াতীত বস্ত বা 
জগৎই হউক, জগৎ এক বা! বু হউক এই সাঁক্ষী-চৈতন্তের কাছে সত্য ব্রি 
যাহা প্রতিভাত হইবে কেবলমাত্র তাহাই সত্য বলির! আমরা জানিব। মান্য 
জগৎকে নিজ চৈতন্যে বিবয্বর্ূপে প্রতিভাত দেখিতে বাধ্য; কারণ_-ইহ| মানব- 
চৈত্তস্তের বৈশিষ্ট্য । এক পক্ষের যুক্তি এই..'মানুষের এইভাবে দেখা শুধু 
মানুষের দেখার বেলার সত্য তাহা নহে। মস্ত জগৎ ব্যাপারেটা এইদ্প, 
এখানে এক সাক্ষী-দৈতন্ক আছে, জগতের সমন্ত পদার্থ ক্রিরা বা ভাব এই 
সাঁক্ষী-চৈতন্যের বিষন্ন ; আখনক্সী থাকিবে না সীক্ষ্য বা বিষয় ও ক্রিয়া থাকিব 
ইহা। হইতে পারে না, কাণ এই ঠৈতন্যের মধ্যে এই চৈতন্ের জন্যই বিশ্ব বর্তশাঁন 
রহিয়াছে, বিশ্বের বা তা্গার কোন ক্রিরার তদতিরিক্ত কোন স্বা্ীন সত্তা নাই। 
জড়বাঁদীর পক্ষ হইতে ইহার এই উত্তর দেওয়। হর যে জড়জগতের একটা শাশ্বত 
সত্তা আছে তাঁভ। কাভারও দ্বার! হুষ্ট নভে। এজগতে জীবন এবং মনের 
আবিভাবের পূর্বেও ইভা বর্তমান ছিল এবং প্রাণ ও মনের ক্ষণিক দাপ্তি আবার 
যেদিন নির্বাপিত হইয়া! তাহাদের বিলম্ন হইবে সেদিনও জড় জগৎ থাঁকিবে। 
তত্ব জিজ্ঞাসার বিপরীতমুখী এ ধার! ছুইটার ধ্যাবহারিক ক্ষেত্রে মুল্য খুব বেশী। 
কারণ এই তংবিগ্যা! হইতে মাজষের দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে যাহ দ্বারা তাহার 
জীবন, যে জন্য সে সাধনা করে সেই লক্ষ্য এবং যেখানে তাহার শক্তি 
নিবদ্ধ রাখে সেই দ্গেত্র পূর্ণন্ূপে নিয়ন্ত্রিত ভয়। কেননা ইহার মূলে রহিয়াছে 
বিশ্ব সত্য কিনা” এবং তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় “মানব জীবনের মূল্য কিঃ 
এই গুরুতর প্রশ্ন 

জড়বাদের সিদ্ধীন্তকে যদি আমরা একান্ত করিয। ধরি তবে দেখিব থে 
ব্যক্তির বা জাঁতির জীবন ও নিয়তি আমাদের কাছে তুচ্ছ এবং অসম্ভব হইয়! 
উঠিবে। এ মতে ভাঘভাঁবে আমরা ইহাই জাঁনিব যে ব্যক্তি নাড়ীচক্রের বা শ্নাঘু- 
মণ্ডলীর বিকার হইতে জাঁও ক্ষণন্থারী এবং গাঁতি তাহাই একটু দীর্ঘতর কালস্থারী 
একটা মিথ্যা মানসিক বোঁধ মাত্র। তখন হারতঃ হয় এই ক্ষণস্থায়ী জীবন হইতে 
যতটা স্থখ ও ভোগ আদায় করা বাঁয় তা! কর! উচিত হইবে (-বাবজ্জীবেৎ 
সুখং জীবেৎ খণং কৃত্ব! ঘ্বতং পিবে) না হয় জাতি ও ব্যক্তির নিঃস্বার্থ 
কিন্তু লক্ষ্যহীন সেবায় জীবন কাটাঁইতে হইবে । আমরা ষে জড়শক্তির তাড়নায় 


সপ্গাসীর নেভিবাদ ২. 


কাজ অথবা ভোগ করি তাহ! আমাদিগকে ক্ষণন্থারী এবং মিথ্যা একটা জীন 
দিয়া বিভ্রান্ত করে অথবা নৈতিক এবং মানসিক পূর্ণতার মিখা। একট! 
মহত্তর বোধ দিয়া বঞ্চনা করে। জড়বাঁদও শেমকালে আধ্যাত্মিক অট্দ্বত 
বাদের মত সদসদাত্মিকা এক মাঁরাঁতে আপিয়া পৌছে । সৎ, কেন না ইহা 
গ্রত্ক্ষ এবং ইহাকে স্বীকার না করিয়। পারা যাঁয় না, অসৎ, কেননা 
ইহা প্রাতিভাসিক এবং ক্ষণস্থারী। অপর পক্ষে বাহিরের এই জগৎ ধিথ্যা, 
মায়াবাদের এই মতের উপর মদি ধেণী জোর দিই তবে অন্য পথে জড়-বাদের 
সিদ্ধান্তের অনুরূপ কিন্ত তদপেক্ষা কঠোরতর এক সিদ্ধান্থে পৌহিব। তখন 
বলিব এই জগৎ, আমাদের অং, মালবের জীবন স্বপ্পের মত অলীক, ইহাদের 
কোন লক্ষ্য নাই, প্রাকৃত জীবনের অর্থশুন্ত জটিল জাঁলেব এই বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়া এক নিব্বিশেষ সৎ বা! এক পরম অ-সত্েত্ন মধ্যে ধিলীন হইয়া যাঁওয় 
মানবজীবনেব যুক্তিযুক্ত সার্ঘকত। | 

আমাদের প্রাকৃত জীবন ভইতে যে সমন্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পার, 
তাশ্গকে ভিত্তি করিনা যুক্তি-তর্ক দ্বারা এ রহস্য আমর! সমাধান করিতে 
পারিব না। অন্ভূতির যেখানে অভাব বা ফাক আছে 'সেথানে শুধু 
বিচার দ্বার স্থির পিন্ধান্তে পৌছানো যাদ না। আমাদের প্রাকৃত চেতনায় 
একদিকে যেমন আমরা দেহধাত্ী ব্ক্তিচেতনার অভিবিক্ত বিশ্ব-মন বা 
অতিমাঁনস বলিঘ্না যে কিছু আছে তাহা স্পষ্টভাবে অনুভব করি না, অপরদিকে 
আনাঁদের অন্তরাত্মাকে দেহেব উপর পূর্ণনূপে নির্ভর করিতেই হইবে, দেহ 
পাঁতের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও লর হইবে অথবা দেহকে ছাপাইয়। গিয়া! তাহার 
সম্প্রসারণ যে একেবারে অসম্ভব জোর করিনা এন্প বলিবার কেন প্রামাণ্য 
অন্ুভবও আমাদের নাই। স্ুতবাং ভয় আমাদের সৈতন্যের ক্ষেত্রের আরও 
সম্প্রসারণ করিয়া না হর জ্ঞানলাভের যে যন্্ আমাদের আছে তাহার 
অপ্রত্যাশিত উৎকর্ষণীধন করিয়া আঁগাদিগকে মারাবাঁদ ও জড়বাদের এই 
প্রাচীন তর্কের সমাধান করিতে হইবে । 

সন্তোষজনক ভবে চৈতন্তের এই সম্প্রসারণ করিতে হইলে ব্ক্কিগত চৈতন্যের 
অন্তর্জীবন সম্প্রসারণ করিরা তাহাকে বিশ্বচেতনার পৌছিতে হইবে, কারণ যে 
সক্ষীচৈতন্তের কথ। উক্ত হইয়াছে সে সাক্ষীচৈতন্ত ঘি সত্যই থাঁকে তবে তাহা 
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জগতে জাতি ব্যক্তিগত শাঁরীর চৈতন্য বা মন নহে। পরন্ত যিনি বিশ্বচৈতন্য, 
নিখিল বিশ্বে সর্বগত ভাবে বা অন্তর্যামী বোধি-চৈতন্তরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, 
বিশ্ব তাঁকে আশ্রয় করিয়। আছে তাহাঁরই শাশ্বত ও সত্য প্রকাশরপে, 
অথবা! তাহারই জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে তাহা হইতে জাত হইয়াছে এবং 
তাহাতেই লয় পাইবে । যুগপৎ ধিনি প্রাণবন্ত পৃথিবী এবং সজীব মানব দেহের 
মধ্যে শান্ত ও শাশ্বতরূপে অবস্থিত আছেন এবং ভিতর হইতে ইহাঁদ্দিগকে 
ফুটাইয়া তূলিতেছেন, বিনি মন ছাঁড়া মনন চক্ষুরাদি ইন্জরিয় ছাঁড়া দর্শনাদি 
করিতে পারেন, শারীরচৈতন্ত নয় তিনিই বিশ্বের সাক্ষীচৈতন্য ও প্রতু। 

মানুষের মধ্যেও বিশ্ব-চেতনার প্রকাশ যে হইতে পারে এ সম্ভাবনা আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানও ধীরে ধীরে স্বীকার করিতেছে, আমাদের জ্ঞানলাভের আরও যে 
সুক্ষ উপাঁয় আছে একথাও মানিতে চাহিতেছে__যদিও ইহার মূল্য এবং শক্তি 
যখন স্বীকার করিয়াছে তখনও ইহাকে চিত্তবিভ্রমের পর্য্যায়ে ফেলিতে বিরত 
হয় নাই। প্রাচ্যের মনোবিজ্ঞান ইহাকে সত্য বলিয়া বরাবরই স্বীকার করিয়াছে 
এবং ইহাকে অনুভব করার দিকে আমাদের ভিতরের পরিণতির গতি রহিয়াছে 
ইহা বলিরাছে। আমাদের অহং বোধ যে সীম! নির্দেশ করে তাহাকে অতিক্রম 
করিয়। যাহা সজীব এবং আমর! যাহাঁকে নির্জীব মনে করি সে সমস্তই যাহার 
পক্ষপুট তলে আশ্রিত রহিয়াছে সেই বিশ্বচৈতন্যের সহিত একাত্মতা অনুভব করা 
যে আমাদের সাধনার লক্ষ্য তাহ! স্বীকৃত হইয়াছে । 

বিশ্বচেতনার মধ্যে এনুপ্রবিষ্ট হইয়! বিশ্ব সত্তার সহিত তাহারই মত আমরা 
এক হুইয়। থাকিতে পারি, তখন আমাদের চেতনার এবং এমনকি ইঞ্জরিরান- 
ভবেরও রূপান্তর হইতে আরম্ভ হয়। ফলে আমর! বুঝিতে পারি জড়ও সেই 
অখণ্ড সত্ত। । সমুদ্রের তরঙ্গের হ্যায় প্রত্যেক জড় পদার্থ জড় সততায় অন্য 
পদ্দার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও সেই সত্তা এবং তাহার অন্য বহুরূপের সহিত 
যোগরক্ষ1! করিয়াছে । তেমনিভাবে মন এবং প্রাণও একেরই বহুরূপে প্রকাশ, 
প্রত্যেক প্রকাঁশ পৃথক হইয়াও প্রত্যেকের ক্ষেত্রের অনুরূপ ভাবে অপরের সহিত 
একজে মিলিত হইতেছে । এইভাবে যদি আমরা অগ্রসর হইতে চাই তবে 
অনেক ধাপের পরে অতিমানসের জ্ঞানলাভ করিব এবং সকল নিব্তর ক্রিয়া 
তাহারই ক্রিয়া বলিয়! বুঝিতে পারিব। তৃখন আমরা যে কেবল রিশ্বঁচৈতৃপ্ধের 
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অন্তিত্ববোঁধ লাত করিব, স্জানে তাহাকে অন্ভব করিতে পাঁরিব তাহা নহে 
পরস্ত তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত-এক হইয়া! যাইতে পারিব। এখন 
যেমন আমর! অহুং বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি তথন তেমনি এই অতিমানসে 
প্রতিষ্টিত হইয়া কর্ম করিতে পাঁরিব, ক্রমশঃ অন্ত মন প্রাণ অন্য শরীরের সহিত 
একত্ব বোধে বেনী করিয়া! মিলিত হইব এবং নিজেদের এবং অপরের এমনকি 
প্রারুত জগতের উপর এমন দিব্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইব যাহা 
আমাদের বর্তমান সম্ভৃচিত অর্থমিকার শক্তির এমনকি কল্পনারও অগোঁচর । 

যে লোক বিশ্বচৈতন্যের এইপ্রকাঁর সংস্পর্শ লাভ করিয়াছে এবং তাহাতে 
বাস করিতেছে তাহার পক্ষে এ চৈতন্য পাথিব জগৎ হইতে অধিকতর সত্য । 
ইহা যে শুধু স্বরূপে সত্য তাহা নহে, ইহা কর্মে এবং পরিণামেও সত্য । 
এইভাবে যে জগৎ তাহার নিজের আত্মপ্রকীশ সে জগতের ঝাঁছে ইহ! সত্য 
এবং জগৎও ইহার কাছে সত্য। কিন্ত শ্বতন্ত্র সতারূপে জগৎ সত্য নয়। 
সেই উচ্চতর অবস্থা, যেখানে আমাদের সকল সংস্কার খসিয়। পড়ে, যেখানে 
চৈতন্য এবং সন্ভাতে কৌন ভেদ নাই, তাহার ক্রিয়া এবং গতিও ম্থপ্র বা 
মিথ্যা নহে। তাহার চৈতন্টে অবস্থিত আছে বলিয়াই জগৎ সত্য, কারণ তাহার 
সভার সহিত অভিন্ন চৈতন্তময়ী শক্তি এ জগতের র্ত্রী। বরং জড়ের বিবিস্তু 
স্বতন্ন সত্ব! অসম্ভব এবং মিথ্যার ছলনা । 

কিন্ত যে চিৎসত্তা এই অতিমাঁনসের স্বরূপ সত্য তিনি একদিকে নিজেকে 
বিশ্বছন্দে লীলায়িত করিলেও বিশ্বের অতীতও বটে এবং বিশ্ব ভিন্নও তাহার 
স্বতন্ত্র সত্ব! আছে। জগৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে কিস্ত তিনি জগৎ 
আশ্রয় করিয়া নাই। আমরা! যেমন বিশ্বচৈতন্তে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমত্ত বিশ্ব- 
সত্তার সহিত এক হইয়া যাইতে পাঁরি-_-তেমনি এই বিশ্বাতীত চৈতন্তেও আমর! 
অন্ুপ্রবিষ্ট হইতে পারি এবং বিশ্বসত্বাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি, 
তখন আমাদের মধ্যে জাগে সেই পুরাতন প্রশ্ন “এই বিশ্বাতীত কি 
অপরিহার্য রূপে জীব-জগৎ-বিশ্ব-বিবজ্জিত, “সেখানে পৌছিলে তাহার সহিত 
বিশ্বের সম্বন্ধ কি হইবে?। 

বিশ্বীতীত অবস্থায় পৌছিবাঁর দুয়ারে উপনিষদ ধাঁহাকে শুদ্ধ ক্রিয়াশূন্য 
অগ্লাবির (ন্নাফুশুন্য ) বলেন, যিনি সমশ্ড জগতের আশ্রয় স্থান। যাহাতে ঘেতের 
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মাঁলিন্ত নাই, ভেদের ব্রণ নাই, বহুত্বের কোন প্রকাশ নাই, অদ্বৈত বেদাস্তীরা 
যাঁহাকে নিক্ষিয় নিব্বিশেষ ব্রঙ্গ বলেন তাহার সাক্ষাৎ পাই। সাধকের মন যখন: 
মধ্যবর্তী পর্বগুলিকে বাদ দিয়া হঠাৎ এই স্থানে প্রবেশ করে তখন জগৎমিথ্যা 
এবং এই অমেয় নৈঃশব্যই একমাত্র সত্য এইরূপ মনে করে। মানুষের মন 
যে সমস্ত অতিবিশীল এবং প্রতভীতিজননক্ষম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে-_ 
এ অন্মভূতি তাহাদের অন্কতম। এই বিশুদ্ধ আত্মন্বরপের অথবা ইহার 
অতীত অসন্তৃতির (210)-617)£) বে অনুভূতি হয় সেখানে আমরা দ্বিতীয় 
নেতিবাদের মূল দেখিতে পাই। অন্নাসীর এই নেতিবা্দ অপর প্রান্তস্থিত 
জড়বাঁদীর নেতিবাঁদের অন্তরূপ কিন্ত তাহা অপেক্ষা আাঁরও পূর্ণণ আরও চুড়ান্ত 
এবং জাঁরও বেগ বিগজ্জনক--সেই ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যাঙ্গর কানে ইহার 
সেই গভীর আহ্বানপবনি অপির! পৌছে । 

প্রাচীন আধ্য ভাতি চিৎ ও জড়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন 
বৌদ্ধ ধর্ম আঁসিয়। জড়ের বিরুদ্ধে টিতের বিদ্রেহ তুলিয়া সেই সমন্বয়ের ভিতরে 
এক বিক্ষোভ আনরন করে এসং ভাঙগাব পর হইতে ২০০০ বৎসর পধ্যন্ত এই 
নেতিবাদ ভারতীর মনুক প্রণান ভানে পরিচালিত করিয়াছে । জগৎ মিথ্যা 
এই বোধহ যে ভাপতার ভাবধাবাঁর সর্বস্ব তাহা নহে, যাহারা ইহা স্বীকার 
করে নাই এমন অনেক দর্শন এবং ধর্মমত ও অভীগ্সা ভারতে দেখা গিয়াছে । 
চরম পন্থী দাঁশনিক মতের যে মিলনেব চেষ্টা ভয় নাই তাহাঁও নহে । তঙ্সত্বেও 
একথা! বলা চলে যে ভাতপর্য এহ বিশাল নেতিবাঁদের ছাঁরাতলেই সে যুগে 
বাস করিয়াছে এবং সন্নামীর গৈরিক ঝাস জীবনের শেষ কাম্য মনে করিয়াছে। 
বুদ্ধদেব প্রচারিত কন্মের শৃঙ্খল» বন্ধন এবং মুক্তির একান্ত বিরোধ, জদ্মেই 
বন্ধন এবং ভল্মরহিত হইতে পাঁগিলেই মুক্তি, এই সমস্ত জ্ঞান আসিয়াছে। 
তাই প্রায় সকলেই সমস্বরে বলিয়া .ছন বে এই দ্বৈতের জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত 
হইতে পারে না, নিত্য বুন্দাবনের পরমানন্দ অথবা ব্রহ্ধলোকের অন্তহীন রসৌল্লাস 
অথবা অনির্বচনীর এক নির্বাণ বেখানে এক নিব্বিশেষ একত্বের মধ্যে সকল 
বহুত্বের চির অবসাঁন ভাগই পরম কাঁম্য। পরবর্তী যুগেও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত 
বহু সাঁধু সম্ভ বহু গুরু আপিয়াছেন, ভারতবাসীর হৃদয়ে যাঁহার্দের পবিত্র 
এবং উজ্জল স্বতি রহিয়াছে তাহারা এই মুদুর অভিযানের পথেই মানুষকে 


ঈক্ন্যাসীর নেতিবাদ | ২. 
ডাঁকিয়াছেন। বৈরাগ্যই যে জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ, পার্থিব জীবন 
গ্রহণ কর! অজ্ঞানের নামান্তর, মানুষের জঙ্গের খাঁটি ব্যবহার জঙ্গের শৃঙ্খল হতে 
মুক্তি, চিৎ স্বরূপের আহ্বান, জড় হইতে পলায়ন, ইহাই তাহারা বলিয় 
আসিয়াছেন। 

বর্তমানে সন্গ্যাসীর বৈরগ্যের যুগ চলিয়া! গিয়াছে বা যাইতে বকিয্াছে। 
তাই এ যুগের মানুষ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে যে জাতি একদিন মানব- 
সভ্যতাকে অগ্রগতি দ্রিবার বিপুল দায় বহন করিয়াছে, মাহ্ষের জ্ঞানের ও 
কর্ধের ভাগ্ডারের জন্য নানাগ্রকার সম্পদ আহরণ করিয়াছে সেই প্রাচীন জাতি 
আঁজ কর্মক্াস্ত এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রাণশক্তিতে ভাটা 
ধরিয়াছে বলিয়া তাহার কর্ম্বিমুখত| সমর্থনের জন্য এই বৈরাগ্যের ধুম 
তুলিয়াছে; কিন্তু তাহার! ভুলিয়। যায় যে আমাদের জীবনের সম্ভাবন! সমূহের 
অতি উচ্চতম শিখরে অবস্থিত এক পরম ও সচেতন অনুভূতির সহিত এই 
অবস্থা অচ্ছেগ্ভাঁবে বিজড়িত এবং ইহার মধ্য দিয় সত্ভার একটা সত্য 
বিভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা ছাঁড়া ব্যাঁবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের পূর্ণতা 
লাভের পথে এখনও ইহা একটী অপরিহাধ্য উপাদান এবং যতদিন পর্য্যন্ত 
জীবনের অন্য প্রান্তে মানুষের মন ও প্রাণ পাশবিকতার হ।ত হইতে মুক্ত ন৷ 
হইতেছে ততদিন এ বৈরাগ্যের বিশেষ সাঁধনাও শ্রেয়স্কর | 

জীবনের সার্থকতাঁর জন্য আমরা একটা বৃহত্তর এবং পূর্ণতর ইতি খুজি 
ইহা ঠিক। আমরা ইহা বোধ করি যে সন্গ্যাসীর আদর্শে বেদাস্তের এক 
মহাসত্য “একমেবাদ্িতীয়ং, স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু “সর্ব্বং খখিদং ব্রহ্ম 
এই দ্বিতীয় মহাবাক্যের মর্যাদা সেরূপ পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই। মানুষের 
আকুল অভীগ্গা ইহাতে যেরূপ উর্ধে ব্রহ্মাভিমুখে গিয়াছে সেইভাবে সেই 
বক্ষেরই প্রকাঁশ ক্ষেত্র এই জগতের বুকে ভাগবতী জ্যোতি ও শক্তিকে 
নামাইয়া আনিবার চেষ্টা হয় নাই। আত্মাতে সত্য যেরপ পূর্ণ ও স্থন্দরভাবে 
দেখা! হইয়াছে জড়ের ক্ষেত্রে তাহাঁর অর্থ তেমনভাবে বুঝ! হয় নাই। সঙ্্যাসী 
পরমতন্বের উত্তুঙ্গ শিখরে পৌছিয়াছে বটে কিন্ত প্রাটীন নৈদাস্তিকের মত 
ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা তেমন ভাবে লাভ করিতে পারে নাই। কিন্ত আমাদের 
পূর্ণতর ইতির ক্ষেত্রে ধাড়াইয়াও ইহাঁর বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আবেগ ও আকৃতিকে 
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আমরা যেন ছোট করিয়া না দেখি । আমরা দেখিয়াছি জড়বাঁদ কিভাবে 
ভগবদছুদ্দেশ্ট সাঁধনে সহায় হইয়াছে কিন্তু একথা আমাদিগকে অকপটে স্বীকার 
করিতে হইবে যে সন্গ্যাসীর নেতিবাদ সে উদ্দেশ্ট সাধনে বৃহত্তর সহাক্নতা 
করিয়াছে । জড়বিজ্ঞানের অনেক সত্যের আকার হয়ত ভবিষ্যতে পরিবর্তন 
করিতে হইবে তবু আমরা যে বৃহৎ ও পূর্ণ সাম্য চাই তাহাতে বিজ্ঞানের সত্যকে 
স্ান দিতেই হইবে, তেমনি প্রাচীন আধ্য সভ্যতা হইতে আমরা যে সত্য 
পাইয়াছি তাহার পরিমাণ হাস হওয়া বা মূল্য কমিয়া যাওয়া সহ্থেও তাহার 
মধ্যে যে সত্য ছিল তাহাকে রক্ষা করা এবং আমাদের অভীপ্দিত জীবনে ভাহার 
স্থান দেওয়া! আরও বেশী প্রয়োজন একথা যেন না ভুলি। 


চতুর্থ অধ্যায় 
সর্বগত ্রন্ধ 


যে ব্রন্ধকে অসৎ বলিয়। জানে সে অসংসমই হইয়া থাকে, 
বঙ্থীকে যদি সৎ বা অন্তিস্বপ্নপ বলিয়া কেহ জানে তাছাকে 
সংন্বরূপ বলিয়া উল্লেখ কর! যায়। 


তৈত্তিরীয়োপনিষৎ (২।১) 


শুদ্ধ চিৎস্বরূপ যিনি তিনি আমাদের মধ্যে অকুঃঠভাবে প্রকাঁশিত হইতে চান 
এবং বিশ্বজড় আমাদের প্রকাশের কারণ ও আধার হইতে চায়, জীবনের 
পূর্ণতার জন্ত এ উভয়ের কাহারও দাবি যখন অস্বীকার করিলে চলে না, তখন 
আমাদিগকে এমন একটা সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইবে যেখানে কাহারও 
ম্ধ্যাদ। ও অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব না করিয়। এ ছুয়ের পূর্ণ সময় সাধিত 
হইতে পারে। কারণ যেখানেই ক্ষোন চরম উক্তি মানুষের মনকে প্রবলভাবে 
অভিভূত করে সেখাঁনে যে কেবল ভ্রান্তি ও কুসংস্কার মাত্র আছে তাহ! 
হইতে পারে না, আমর! দেখিতে না পাইলেও সেখানে গ্রচ্ছন্ভাবে সত্যের 
এমন একট! বৃহৎ দিক আছে যাহাঁকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিলে আমাদিগকে 
তজ্জন্ত দগডভোগ করিতে হইবে । অনেক সময় আমরা এ উভয়ের মধ্যে একটা 
জোড়াতালি দেওয়। আপোষ করিয়া কাঁজ চালাইতে চাই কিন্তু তাহ! বেণী দিন 
টিকেনা, কারণ আঁপোঁষ ত সত্যকাঁর সময় নয়। খাঁটিভাবে সমন্বয় হয় তখন, 
যখন এমন এক সত্যের সাক্ষাৎ লাভ হয় যাহাতে উভয়ের পূর্ণ পরিচয় উভয়ে পায় 
এবং যাহার শেষ পরিণাম উভয়ের একাআবোধের অন্তরঙতায়। জড় ও চিতের 
এইরপ পূর্ণ সময় সাধন করিয়াই আমাদের জীবনের এমন এক অটল ভিত্তি 
স্থাপন করিতে হইবে, যেখাঁনে দড়াইয়া জীবন. ভিতরে ও বাহিরে পূর্ণ ও 
সার্থক হইয়া! উঠিবে। 
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আমর। দেখিয়াছি যে বিশ্বচেতনাতে জড় চিতের কাছে সত্য এবং চিৎ 
জড়ের কাছে সত্য । অহমিকাময় সাধারণ চিত্তে প্রাণ ও মন ভেদের কারণ 
হইয়া অবিজ্ঞয় পরমার্থতত্বের ইতি ও নেতিমূলক দুইটা বিভাবের মধ্যে যেন 
একটা কলহ কৃষ্টি করে। কিন্তু বিশ্বচেতনাঁয় অন্ুপ্রবিষ্ট হইলে মন যে জ্ঞানের 
দীপ্তি পায় তাহাতে একত্বের সত্য, বহুত্বের সত্য এবং তাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে যে সমস্ত যোগশুত্র রহিয়াছে তাহাঁদের সত্য বুঝিতে পারে । তখন তাহার 
কাছে সকল বিরোধের শাস্তি হয় এবং এক দিব্য স্থরসঙ্গতির মধ্যে সকল 
তারের ঝংকার সমঘ্িত হইয়া গিয়াছে দেখিতে পায়, তখন সে মন ভগবান ও 
জীবের মধ্যে পরম মিলন সাধনের উপায় হয়। তখন অপরোক্ষান্ুভৃতি-ল্ধ 
জাগ্রত শুক্ষইন্ড্িয় বোধ যুক্ত সেই মনে জড় চিতের বিগ্রহ, দেহ বা আধাররূপে 
এবং চিৎ জড়ের আত্ম!, সত্য এবং সাঁরতত্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন উভয়ের 
পক্ষে উভয়কে দিব্য সত্য এবং মূলতঃ এক বলিয়। বুঝিতে আর কোন বাঁধা 
থাকে না। পরমচৈতন্তময় যে সত্তা আত্মবিস্তার করিরাছেন ও সমস্ত জড় 
আঁকারের মধ্যে বাস করিয়া প্রতিচিৎকেন্দ্র হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, 
মন ও প্রাণ তাহার রূপায়ন ও যন্ত্র, এ সত্য আত্মগ্রকাশ করে । মন যখন 
তাহাকে ধারণ ও প্রকাশ করিবার স্বচ্ছ মুকুরে পরিণত হয় এবং প্রাণ যখন 
নিত্য নবীন রূপ ও ক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাারই অভিব্যক্তির শক্তিস্বূপ হইয়া উঠে 
তখন মন প্রাণও সার্থক হইয়া উঠে। 

এইভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে এই জগতেই মানুষের পক্ষে 
দিব্য জীবন লাভের সত্য সম্ভাবনা আছে। এ দৃষ্টি জগৎ এবং পাধিব পরিণতির 
মধ্যে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং সজীব অর্থ দেখিতে পাইয়া যেমন একদিকে 
বিজ্ঞান সাধনার সার্থকতা দেখাইবে তেমনি অন্তদিকে মানুষের সত্তাকে 
দিব্য ভাগবৎ সত্বায় রূপান্তর করিয়া সকণ প্রধান ধর্ম যে বৃহৎ আদর্শের 
স্বপ্ন দেখে মানুষের সেই আধ্যাত্মিক আকৃতিরও পূর্ণতা সাধন করিবে। 

দিব্য জীবনের মধ্যে প্রকাঁশের দিক দেখিতে গিয়া নিক্ষিয় শুদ্ধ স্বয়ভু নি? 
নির্বিকার যে সত্তা, যাহাতে পৌছা সন্ধ্যাসীর জীবনের পরম পুক্রযার্থ, তাহাঁকে 
কি অস্বীকার করিব? না, তাহা! করিব না, আমরা উভয়কে স্বীকার করিয়। 
এ উভয়ের মধ্যে এক পরম মমস্বয় আবিষ্ষার করিব। দেখিব নিগুণ নিক্তিয় 
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এবং সগুণ সক্রিয় বর্ম একে অপরকে অস্বীকার করে না, ইহার! এ 
পরং্বঙ্গ বা পরমতত্বের নেতি এবং ইতিবাঁচক ছুইটী দিক মাত্র। একে 
অপরকে ছাড়িয়া সত্য নহে। গ্রকাশশীলা ক্রিয়াময়ী বিশ্বজননী যাহাকে পরাবাঁক্‌ 
বলা হয়, এই নৈঃশব্যের মধ্য দিয়াই নিত্য প্রকাশিত হন এবং নৈঃশব্দোর মধ্যে 
যাহা গুড় (3601) ভাবে স্থিত তাহাকেই জীবজগৎত্রূপে প্রকাশ করেন। 
এই যে শাশ্বত নিক্রিয়ত নিত্য বর্তমান আছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া 
অগণিত ব্রন্া্ড সৃষ্টির অকুষ্টিত দিব্য লীলা চলিতেছে । নিক্ষিঘত! ক্রিয্াঁ- 
ীলতাকে সম্ভব করিয়াছে । সম্ভৃতির (বা 5০908138এর ) সমস্ত শক্তি ও 
সম্ভাবন। সেই শাশ্বত নিগ্ডণ সত্ব! হইতে আসিতেছে। তিনি শ্বয়ং অপরিণাঁী 
হইয়াও অনন্ত কৃষ্টির নিরপেক্ষ ভর্তা! ও অনুমন্তা । 

মানুষও যখন তাহার অন্তরে এক পরম শান্তি এবং নিক্ষিয়তার সাক্ষাৎ পায় 
অথচ ইহাও বুঝিতে পারে যে ভিতরের সেই নৈঃশব্য হইতে তাহারই দিব্য 
আনন্দে ও অন্ুমোদনে তাহার নিজের ও বিশ্বের অকুঠ্ঠ ও অফুরম্ত কর্ধধারা 
প্রবাহিত হইতেছে তখনই সে পূর্ণতা লাভ করে। অতএব নৈঃশব্যের প্রকৃতি 
যে বিশ্ব কর্মের নিরোধ একথা সত্য নহে। যে মন ইতি এবং নেতির দ্বন্দের 
মধ্যে বাস করিতে অভ্যন্ত, সেই মন যখন ক্ষর জগতের কোটি হইতে 
অক্ষরের কোটিতে উপনীত হয় তখন সাঁধ।রণত: সেই ব্যাপক ও উদ্দার চৈতন্যের 
অন্ভূতি পায় না যে চৈতন্য নিক্ষিয়তা৷ এবং সক্রিয়তা, ক্ষর ও অক্ষর এ উভয় 
তাঁবকে যুগপৎ ধারণ করিয়! আঁছে। তাই সে তুল করিয়া ক্রিয়াণীলতাকে, 
জগৎকে মিথ্য/ মনে করে। ধিনি জগদতীত অশব্দ তিনি জগৎকে, কর্ম্নকে 
নিরারৃত করেন না, পরস্ত ধারণ করিয়া রাখেন; অথবা কন্ম প্রবৃত্তি এবং কর্ম 
নিবৃত্তি উভয়ই সমভাবে তাহাকে অবলম্বন করিয়! প্রকাশ পায় এবং তাহাঁরই 
অশ্রমোদনে মানুষ আত্মাতে স্বাধীন ও স্থির অথচ সর্বকর্মে লিপ্ত থাকিয়াও 
নিক্ষিয়তা এবং সক্রিয়তার সমম্বয় সাধন করিতে পারে। 

আর একটা খটকা উঠিতে পাঁরে। তৈত্তিরীয় উপনিষদদে আছে “অসম্া- 
ইদ্মগ্রমালীৎ ততে। বৈ সদজায়ত” অসৎ বা (00-61716 ) ছিল সকলের 
আগে, তথা হইতে সৎ ( %:1506005 0: 95125 ) জাত হইয়াছে । তাহা হঈলে 
অসতের মধ্যে নিশ্চয়ই সকলকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং কর্ম ও 
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জগতের অত্যন্তনিবৃতিই শেষ কথা । অনন্ত নিক্ষিয় সৎ ব্বরূপের হযে 
ক্রিশ্নাণীল বহুত্বের প্রকাশ সম্ভাবনা আছে হ্বীকার করিলেও এই অসৎ) 
যাহা সকল অবস্থার আদিভৃত এবং একমাত্র শাশ্বত সত্য, বিশ্বের সকল্প 
সম্ভাবনাকে কি প্রকৃতই নিরাকৃত করিতেছে না? কোন কোন বৌদ্ধদর্শনে 
আমরা বে শুন্তবাদের দেখা পাই, তাগাই যেন এ যুক্তিতে সমধিত হয়। 
এ মতে অহং এর মত আত্মা ও প্রকাশে ব! ক্ষণস্থায়ী চিত্তবৃত্তি প্রবাঁহে একটা 
বোধ মাত্র, স্বরূপে সত্য নয়। 

কিন্তু আমরা আবার শব্দ বা বাক্য দ্বারা ভূল পথে চালিত হইতেছি। 
আমাদের সঙ্কীর্ণ চিত্ত, ছন্দ ও বিরোধের সংস্কারে জর্জরিত, অতিমানস 
অভিজ্ঞতার অনুবাদ করিতে গিয়! তাহাতেও সেই ঘচ্দের আরোপ ন! করিয়া 
পাঁরে ন7া।॥ অসৎ একটা শব্ধ মাত্র। এ শব্দের মূলে কি আছে তাহা যখন 
তলাইয়া বুঝিতে চাঁই তখন বুঝিব বস্তর প্রকৃত সত্ব! সম্বন্ধে আমাদের যে 
শুদ্ধতম ধারণা ও হুক্মতম অভিজ্ঞতা আছে তাহাঁকেও অতিক্রম করিয়! গিয়াছে 
বলিয়াই ইহাকে অসৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । অসৎ কেবলমাত্র একান্ত 
অবাস্তব শুন্ঠতা নতে। আমর! যাগ জানি বা সচেতন ভাবে আমর! নিদ্দিগকে 
যাহ। মনে করি সেই অনুভবের ও সেই বিশিষ্ট চেতনার সকল সীমা পার হুইয়! 
যাওয়ার ফলে শূন্যবাঁদের একটা কল্পনাকে অসৎ নাম দিয়া খাড়া করা 
হইয়াছে । বাস্তবিক দার্শনিকের শুন্তবাদ গভীরভাবে পরীক্ষা! করিলে আমরা 
বুঝিব যে শূন্য আসলে সর্ধেরই নামান্তর। মন শুধু সান্তের ধারণায় অভ্যন্ত, 
তাই অনির্দেশ্ঠ ও অনির্বচনীয় এই অনন্ত মনের কাছে ফাকা ব! শূন্য বলিয়। 
মনে হয় কিন্তু বস্ততঃ এই অসৎই একমাত্র সত্যিকার সৎ। তাই দেখিতে পাই 
অন্ত একখানি উপনিষদ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়াছে-_ 
বলিয়াছে যে, সৎ শুধু সৎ হইতেই জন্মিতে পারে। অসৎ শব্দে একান্ত শৃন্তত। 
ন! বুঝিয়! যদি বুঝি সত্তা সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণা ও অনুভবের অতীত 
একটা অনির্দেশ্ট তব তবে দে অসৎ হইতে সতের জলা হইয়াছে, একথা আর 
অসম্ভব থাকে না। 

যখন বলি অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি তখন কালাতীত তরকে আমর। 
কালের ভিতর টানিয়া, আনিতে চাই। কারণ শাঙ্বত অসতের মধ্যে কবে 


-সর্বগত হর ১ 
সংরূপী সর্কের জগ্ম হইল ঝা আবার স্বরূপতঃ মিথ্যা এই সর্ব করে চিরবর্ডমাঁন 
অসতে লয় পাইবে 'তাহা ত কেহ বলিতে পারে না। সং ও অনৎ এ দুয়ের 
কথা যদি. বলিতেই হয় তবে বলিতে হইবে যে তাহারা পরস্পর মিলিত হইতে না 
পারিলেও উভগ্নই ধুগরপৎ বর্তপান আছে অথবা! কালের ভাষায় উভয়ই শাশ্বত। 
এই শাশ্বত সত্তাকে কে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে সে নাই শুধু অসৎ আছে? 
সকল অভিজ্ঞতার এরূপ পরম বিনাশের মধ্যে সকল অভিজ্ঞতার মীমাংসা 
কি করিয়! মিলিবে ? | 

সমন্ত বিশ্বসতার অধিষ্ঠান ও আশ্রয় স্থান স্বরূপ হইয়াও এ সমস্ত হইতে মুক্ত 
বন্ধের অবিজ্ঞেয় শ্বরূপকে শ্ুদ্ধব-সত্ব। বল! যাইতে পারে । বিশ্বের সমস্ত সত্তা ব 
সম্ভৃতির যত প্রকার ইতিবাচক ভাব বা ধারণ! চৈতন্তে হুমম বা জগদতীত 
অবস্থায়ও জাগিতে পারে তাহা হইতেও নি্ুক্ত তাহার যে পরম স্বাতত্য 
আছে তাহাকেই অসৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । সত্তার অনন্ত প্রকাশের দ্বার! 
তাহাকে নিঃশেষ করা যায় না বা কোনপ্রকার প্রকাশের সীমা দ্বারা 
সীমিত করা যাঁয় না বলিয়াই এই নেতিবাচক অসৎ আখ্যা । বিন্ত তাহা 
বলিয়! ইতিবাঁচক সকল বিশ্বস্ত যে তাহারই সত্য আত্মপ্রকাশ ইহা! তাহাতে 
অত্বীকৃত হয় না। এই ইতিবাঁদ ও নেতিবাদ পরস্পরকে ধ্বংস করে না, 
পরস্ত ইহারা উভয়ে উভয়ের পরিপূরক, এ উভয় ভাবের যুগপৎ উল্ভির দ্বারা 
গ্রবৃদ্ধ মানব সচেতন আত্ম সম্তাকে সত্য বলিয়! যেমন জানিতে পারে, তেমনি 
ইহার অতীত অবিজ্ঞেয় পরমতত্বকেও সেই সত্য বলিয়া একসঙ্গে বুঝিতে পারে 
তাইত বুদ্ধ নির্বাণের পরমপদ্দে আরূঢ় হইয়াও জগতে অতি প্রবল কর্শের 
আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, অন্তশ্চেতনায় নৈব্যক্তিক হইয়াঁও কর্মে ও জীবনে 
জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাহাতে সম্ভব হুইয়াছিল। 

যখন এই সকল কথা গভীরভাবে চিন্তা করি তখন বুঝিতে পারি যে যে সমস্ত 
কথা আমরা জোর গলায় গ্রচার করি তাহার ভিতরে লুকাইয়া থাকে কত 
ভাষের দৈন্ত, ভাষাকে স্পট করিতে গিয়া ভাবের অম্পষ্টতাকে আরও 
বাড়াইয়া তুলি এবং ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হই। তখন ইছাঁও বুরিতে 
আরভ করি যে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাঁর সন্কীর্ঘতার জন্ঠ-আমরা-ব্রঙ্গের 
উপরও লীঘার আরোপ করিতে কুটিত ছইনা। আমাদের এই ঘন জেয 


৩২ দিব্য জীবন বার্তা 
ত্বের একটী বিভাঁবের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া তাঙাকেই একমাত্র সত্য বলিতে 
এবং অন্য সব বিভাঁবকে অবজ্ঞ। বা অস্বীকার করিতে ঘ্িধাবোধ করে না? 
আমরা তখন অহংকাঁর বশে নিজের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা এবং তজ্জাত মতবাদ 
অপরের তন্ধপ সন্ধীর্ণ অভিজ্ঞত! ও মতবাদের বিরুদ্ধে খাঁড়া করিয়া তর্কযুদ্ধে 
লাগিয়া যাই। ইহার চেরে অনেক ভাল হয়, যদি সহিষ্ণু হইয়া শিক্ষার্থীর 
বিনয় লইয়া! নিজের পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখি এবং অভিজ্ঞত| ও জ্ঞানের 
ভাগার বাঁড়াইতে চেষ্টা করি। নিজেদের পূর্ণতা সাধনের জন্য ধিনি ভাষাতীত 
তাহার কথা যখন আমাদিগকে ভাষার মধ্যে বলিতেই হইবে তখন তৎসম্বদ্ধে এমন 
বাক্য আমাদের খু'ঞ্িয় বাহির করিতে হইবে যাহা হইবে সর্ববাপেক্ষা বৃহত, স্বচ্ছন্দ 
ও উদার এবং যাহা বৃহত্তম ও পূর্ণতম সু *সঙ্গতি স্থাপন করিতে সক্ষম । 

স্থতরাঁং আমরা! স্বীকার করি যে ব্যক্তিগত চেতনা! এমন এক অবস্থায় 
পৌছিতে পারে যেখানে ব্যবহারিক সমস্ত সত! এক অব্যক্তে লয় যইয়া যাঁয়, 
এমন কি আত্মজ্ঞানের ধারণাও সেখানে অপ্রচুর হইয়া পড়ে। নৈঃশব্যের 
পরপারে অবস্থিত গভীরতর নৈঃশব্যের মধ্যেও প্রবেশ করা তাহার পক্ষে সম্ভব । 
কিন্ত ইহাই একমাত্র সত্য নয় অথবা এ অভিজ্ঞতাই আমাদের পূর্ণ ও চরম 
অভিজ্ঞত। নয়। কারণ আমরা দেখিতে পাই এই নির্ধবাণ, এই আত্মবিলয় 
আমাদের অন্তরে পরাশাস্তি এবং পরমস্বাতন্ত্য দিলেও তৎসঙ্গে বাহিরে এবং 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কামনীবঞ্জিত অথচ কার্যযসাধক কর্ম-প্রবাহ সতত বর্তমান 
থাকিতে পাঁরে। বুদ্ধের শিক্ষার মূলকথা! বোধ হয় এই ছিল, ভিতরে নৈর্যক্তিকত। 
এবং প্রশান্ত রিক্ততাকে রক্ষা করিয়া, অহমিকার উপরে উঠিয়া ব্যক্তিগত 
কর্শূঙ্খল এবং ক্ষণভঙ্গুর নামরূপের অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া সত্য, মৈত্রী 
ও সততার শাশ্বত সত্য কার্যে নিযুক্ত থাক) গুল দেহধারণের ছুঃখ ও যন্ত্রণা হইতে 
পলায়ন করিবার ক্ষুত্র আদর্শ তাহার নহে। যে যাহাই হউক না৷ কেন, পূর্ণ 
সিদ্ধপুক্রষের মধ্যে যেমন নৈঃশব্য এবং কর্মধারাঁর পরম মিলন দেখ! দিবে তেমনি 
পূর্ণরনপে সচেতন জীবাত্মা একদিকে যেমন অসতের পরমন্বাধীনত৷ প্রাপ্ত হইবে 
তজপ অন্যদিকে বিশ্ব-সত্ভৃতির সঙ্গে সন্বন্বচ্যুত হইবে ন|। 

এমনি ভাবে বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জড় জন কি রর 
অবশেষে বিশ্বীতীত্ত চেতমায় -লকল ইতি ও নেতিয় শেষ সময় জাগরণ 


দেখিতে বাইিব।:-অজ্ঞো তথের ছিতি ও ফ্রি কযা আমরা ইতবাটের 
মধ্যে দেখিতে পাই এবং এই সমস্ত ছ্িতি ও ক্রিয়ার মধ্যে সর্বদা অস্ুপঠ 
থাকিরা$ তাহা হইতে সে তত সর্বদ| নিম, ইহাই নেতিবাঁদের মধ্যে আঁমরা 
আবিষ্কার' করি | অবিজ্ঞেয় এমন একটা পরমাশ্চর্য্য ও অনির্কচনীয় কিছু বাহা 
আগাদের নৈতন্তে সর্ধদাই রূপাক্সিত হইয়া উঠিতেছে অথচ সর্বদা. তাহী মে 
রূপায়নকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে। আমাদিগকে একমিথ্যা হইতে 
অন্ত মিথ্যাতে লয়! গিয়া! অবশেষে সব যেখানে লয় পাঁয় এমন এক মায়াময় 
চাতুরা 'ইহাকে নিশ্চয়ই বলা চলে না, পরস্ত আমাদের সকল জ্ঞানের অতীত 
এক পরম জ্ঞানময় সন্ত আমাদিগকে এক সত্য হইতে তদপেক্ষা বৃহত্তর ও 
গভীরতর সত্যের দিকে পরিচালিত করিতেছেন ইহাই সত্য কথ! । ্রক্গ সর্বব্যাপী 
বা সর্ধগত সত্য, দুরপনেয় ভ্রমের সর্ধবগত নিমিত্ত তিনি নহেন। 

যদি এইভাবে এক পরম ইতিবাঁদকে সকল দ্বন্দের পরম সমঘয় ক্ষেত্ররগ্গে, 
গ্রহণ করি- বস্তত: ইহা ছাড়া সমম্বয়ের অন্য কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই__-তবে সেই 
অবিজ্ঞেয় তত্র প্রত্যেক প্রকাশ ব! বিভাব আমাদিগকে শ্বীকার করিতে হইবে 
এবং অন্যান্য প্রকাশ বা! বিভাবকে নিরাকৃত বা] অযথোচিতভাবে ধর্ব্ব না করিয়া 
পরস্পরের সহিত কি সন্বন্ধ আছে তাহ। বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সত্য এবং 
মিথ্যা, আত্মা এবং অনাত্মা, সত্য আত্মা এবং মিথ্য। অথচ সদ| বর্তমান মায়!) ' 
এইরূপ দুই পরম্পর বিরোধী ভাবে ব্হ্মকে ভাগ না করিয়া “সর্ধবং থঘিদং ব্রহ্ধ' 
এই দর্শনই খাঁটি অদ্বৈতদর্শন। একমাত্র ব্রন্মই আছেন ইছা যদি সত্য হয় তবে 
যেখানে যাহা কিছু আঁছে তাহাও ব্রহ্ম ইহাঁও .সত্য। এইত্রক্ষ ঈশ্বর বা আত্মা 
যদি অসহায় না হন, যদি তাহার শক্তি অসীম হয়, যদি তিনি স্বয়ংপ্রজ এবং 
সর্ধময় হন তবে প্রকাশের বা জগৎ সৃষ্টির মূলে একটা সত্য কারণ বা গৃঢ় 
উদদেস্ঠ নিশ্চয়ই আছে। সেই গৃঢ উদ্েস্ট আবিষ্কার করিতে গেলে আমাদিগকে 
সৃষ্টির মুলে একটা শক্তি, একট! জ্ঞান, সততার একট! সত্য বিষ্তমাঁন আছে 
ইহা স্বীকার করিয়! লইয্লাই অগ্রসর হুইতে হইবে। বৈষম্য ও আপাঁত- 
প্রতীয়মান অনর্থ প্রাকৃত জগতের মধ্যে রহিয়াছে তাহা! শ্বীকার করিতৈ হইবে 
কিন্তু মানুষকে তাঁহাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে না। মাচুষের 
অন্যের গভীরতম 'লহজবুদ্ধি যে মানুষকে মিথ্যার ছলনা! অফ্ুমরণ করিতে 
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বলে নাই পর সরা এক নিধু-ক্যাপশকতকে ধু'মিতেই নিরুক আছে 
ইহাতে তাহার জ্ঞানেরই পরিচয় আছে । 

ৃষ্তমান জগতের অজ্ঞান, ছুঃখ ও অনর্থে ভীত ও পরাভূত হইয়া আমানের 
প্রাকৃত খণ্ড চেতন! ব্রন্ষকে এ সমত্তের দায় হতে মুক্তি না দিলে চলে না মনে 
করিয়া এ সমন্তের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মায়া, মার, সয়তনি প্রভৃতি বঙ্গের 
বিরোধী ফোন স্বয়ংজাঁত অগুভণক্তি আছে ইহা মনে করে। কিন্ত আমর! 
বলিতে পারি না যে সেই অদ্বিতীয় সতত! তাহার বাহিরের কিছু দ্বারা বাধ্য হইয়! 
কোন কিছু করেন, কারণ তদতিরিক্ত কিছু যে নাই। একথাও বল! চলে না 
যে ব্রহ্মের সততার এক দেশে একটা! বিরুদ্ধ ভাব আছে যাহ! তাহার দমন্ত সভার 
বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে, কারণ তাহাতেও প্রকারান্তরে সেই সর্ধময়ের বাহিরে 
একটা কিছুর অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; এমনকি একথাও বলিতে পারি না 
যাহা কিছু ঘটিতেছে ব্রহ্ম তাহার উদাসীন এবং নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র, কারণ 
জগৎ সৃষ্টি বা! প্রকাশের মূলে যে সংকল্প বা ইচ্ছা! রহিয়াছে তাহা ত তদতিরিক্ত 
আর কাহারও হইতে পারে না। প্রকৃত সত্য এই ষে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, 
তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। বহু তাহাই প্রতীক, মুক্তি বা বিভূতি। 

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে জগৎ যদি স্বপ্ন বাঁ মিথ্যা বোঁধ মাত্র হয়, 
তবু তাহা অথণ্ড এক আত্মস্বর্ূপের ইচ্ছা হইতে জাত হইয়াছে এবং তাহা 
তিনিই নিত্য ধারণ করিয়!। রহিয়াছেন। আমাদিগকে ইহাঁও মনে রাখিতে 
হইবে যে এ বোধ যে উপাদানে গঠিত তাঁহা মূলতঃ সত্য স্বরূপ হইতে আসিয়াছে, 
কারণ জগতের আধার অধিঠান ও উপাদান সমস্তই ব্রহ্ম । যে স্বর্ণ দিয়া পাত্র 
গঠিত হয়, সে স্বর্ণ যদি সত্য হয় তবে পাত্র মিথ্যা বাঁ মরীচিকা হইবে কি করিয়া? 
প্রকৃতপক্ষে জগৎ স্বপ্ন, মিথা। এসব শুধু কথার চাতুরধ্য অথবা প্রাকৃত চেতনার 
সংস্কার। ' এ সমন্ত কথার, মধ্যে কিছু সত্য আছে, সে সত্যের মূল্যও কম নয় 
কিন্ত তবুও ভাহার! সত্যকে বিকৃত করিয়াছে ইহাঁও ঠিক। 

সর্বব্যাপী ও সর্বধগত এক পরম সত্যের ধারণা লইয়। আমাদের সাঁধনা 
আরম্ভ করিতে হয় এই পরম সত্যের এক কোটিতে সর্বাতীত অসৎ, অন্ত 
কোটিতে বিশ্বজগৎ, কিন্তু এ উভয় কোটি পরস্পর বিরোধী নয়, উভয়ই সেই 
পরমতন্বের ছুইটী বিভাঁব। খিশ্বে অথবা প্রকাশে, এই তের সর্বোতিম 
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অনুভবে আমাদের নিকট বিনি প্রকাশিত হন, তিনি সৎ চিৎ ও আনন 
্বরপ। আবার বিশ্ব বা গ্রকাশের. অতীত অবস্থায় তাঁহারই এক অবি্লেয় 
সৎ ব এক অনির্ক্চনীয় চরম ও পরম আনন শ্বরূপের অনুভবও মাঁছযের মধ্যে 
জাগিতে পারে। আমরা ধঁদি ইন্্িয় বোধজাত একদেশদর্শী বৃত্তির অধীন 
না হই! কীযুক্ত বৃদ্ধি ও অনুতবের সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করি তবে সকল: 
ধৈতলীলার ঈধোও তাহারই লোকোত্বর মহিম! দেখিতে পাঁইিব। অবস্ত ফতদিন 
আঁমরা বৈতবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে না পারিতেছি ততদিন শ্রধ! ও বিশ্বাসের 
দ্বার! এ ধারণা আমাদিগকে বজায় রাখিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধির উচ্চতম দীপ্তি 
বা বিচারের গভীর প্রসারতা এ বিশ্বাসকে অস্বীকার না করিয়া বরং সমর্থনই 
করিবে। মানুষের উত্তরায়ণের যাত্রীপথের পাথেয়রূপে তাহাকে এই বিশ্বাস 
দেওয়া হইয়াছে।. তাহার আধ্যাত্মিক পরিণামে এমন একদিন আদিবে যখন 
এই বিশ্বাস জানে এবং পূর্ণ অভিজ্ঞতায় পরিবর্তিত হইয়! যাইবে । 


পঞ্চম অধ্যায় 
জীবের নিয়তি 


“তাহার! অবিস্তা বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করনি দ্বারা 
অমৃত ভোগ করেন ।**"**' তাহার! বিনাঁশের দবায় মৃত্বাকে অতিক্রম 
করিয়া সন্ভৃতি দ্বার! অমৃত ভোগ করেন। 


: ঈশোপনিষদ (১১১৪) 


এক কর্বব্যাগী সর্বগ্ণত পরম সৎই সর্বজীবের এবং সর্বসভার সু সডয। 
ব্যবহারিক দুল জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়! অনির্বচনীয় পরম রহস্তের সীমান! 
পর্যন্ত লবিশেষ বা নিব্বিশেষ, সাকার ব! নিরাঁকার, সচেতন বা অচেতন প্রভৃতি 
যত গ্রকার দবন্ব, বিরোধ ব! বহুত্ব আছে সে সমন্তই সেই পরম তত্বের গ্রকাঁশ ও 
অভিব্যক্তি, অথচ সমন্ত ছন্দ ও ৰিরোঁধের মধ্যেও সে তন্ব এক এবং অখণ্ড, 
বহুত্বের সমাহাঁর বা সমষ্টি নহে। বহু বৈচিত্র্য সেই অবিভাজ্য সতত! হইতে 
উদ্ভুত হইয়াছে, তাহাকে অংলম্বন করিয়া বর্তমান আছে এবং তাহাতে লয় 
পাইবে। ব্রহ্মই সকল প্রকাশ ও ভাবের আদ্দি ও অন্ত, একমাত্র ব্রন্ধ ভিন্ন 
দ্বিতীয় কিছু নাই, তিনি “একমেবাদ্ধিতীয়ং 1” 

কিন্ত ব্রন্মের এই পরম একত্ব স্বরূপতঃ অনির্ববচনীয় | দি জাযান ঠা 
বুঝিতে চাই, তখন একের পর আর একটা করিয়া অন্তহীন ধারণা ও অঙুভবের 
মধ্য দিয়! আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয় বটে, কিন্তু তারপর অবশেষে আমাদের 
বৃহত্তম ধারণা এবং সর্বগ্রাহী অন্বেও তাহাকে ধরা যায় না একথা আমর! 
প্রলিতে বাধ্য হই। তখন ভারতীয় ধষিরা “নেতি” “নেতি” ইহাঁস্নয় ইহা! নয়, 
এই ত্রে যে ভাবে সে তৃত্বের কথা বলিয়াছেন আমাদিগের প্রত্যয়কে ব্যক্ত 
 করিতেীঃতামাই ্যব্ার' করিতে হয়| 
* আমরা বাহাঁকে আমি বলি অথবা আমাদের বুদ্ধি ও নি আমাদের 
নিকট যাহা ক্ষিছু উপস্থিত করে তাহার সমস্তই স্বরূপতঃ সেই পরমতত্ব ভি 


জীবের নিত পি 


জট মিডু না হইলেও সে তত আমাদের মনের কাছে পত; গাধিঞোর। 
বছ' সপ্ত, রহ চেতনা, বহু শক্তির মধ্য দিয়া সেই তের শধাঁশ হইতেছে, ধন' 
শেষ পর্যন্ত এই কথা শুধু বলিতে পারে । অরিজঞেয়কে ' জানিখার সাথে 
সতত! চৈতক্ত বা শক্তির সেই প্রকাশিত ভাব, ক্ষপ বা ক্রিয়া মধ্য দিয়া গম । 
ধর্মী মাহুষকে অগ্রমর হইতে হয় ইহাও সত্য। কিন্তু একতে পৌছিবার বা 
অনন্তফে আমাদের 'আলিঙ্গনের মধ্যে ধরিবার অতিব্যগ্রতাঁয় যদি তাহার সত্তা, 
ঘুপ, শক্তি বা চৈতন্ত সন্ধন্ধে বৃহতম ও মহঙম যে ধারণা! আমাদের মন করিয়া 
উঠিতে পারে, তাহাতে পৌছিয়া, তাঁহাকেই সেই পরমতত্ব বলিয়া নির্দেশ 
করিতে চাই এবং সে ধারশাঁর বাহিরে যাহা আছে তাহাকে বাগ দিয়া ফেলি, 
তবে আমাদের পক্ষে অবিজেয্বের পরম মহত্বকে খর্ব করা হইবে। তাহাতে 
আমরা যে বোধে ম্পৌছিব তাহা সে পরম একত্ের অথণ্ড বোধ নয়। তাহাতে 
অথগ্ড ত্বকে খও করিয়া দেখিবার পাপে পাঁগী হইব। 

গ্রাচীন বৈদাস্তিক খধিদের মনে এই ধারণা এত গভীর ছিল যে তাহারা 
সচ্চিদানন্দের অনুভূতিকে আমাদের চৈতগ্তের নিকট পরমসত্যের চরম প্রকাশ 
বলিয়া মনে করিয়াও সেখানে থামিয়া যান নাই) ইহারও অতীত এক 
অন্তিদ্বের অনুভব পাইয়াছিলেন যাহাঁকে তাহার! “অসৎ? আখ্যা দিয়াছিলেন-_ 
কেননা! সৎ চিৎ বা আনন্দ বলিতে আমাদের উচ্চতম ও বিশুদ্ধতম যে 
ধারণা হইতে পারে ইহা তাহারও উপরে অবস্থিত। বৌদ্ধেবা শান্তর মানে না 
বলিয়া! "এদেশের পণ্ডিতেরা কতক্টা অযৌক্তিক ভাবে তাহার্দিগের মত 
অবৈদিক বলিয়াছেন কিন্তু তাহাদের শৃন্যবাঁদ মূলতঃ উপনিধদের অসৎবাদ হইতে 
ভিন্ন নছে। কেবলমাত্র উপনিষদের সমম্বয়মূলক শিক্ষায় আমরা পাই যে 
সৎ এবং অলৎ পরম্পরকে অন্বীকাঁর বা বিনষ্ট করে না কিন্তু তাহাদের 
'আপাঁতবিরোধের মধ্য দিয়াই ধিনি পরমঅজেয় তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। 
উপনিষদই শিক্ষা দিয়াছে একত্বকেও বহুত্বকে মানিয়। চলিতে হয়, কারণ বছও 
যে ম্বরপতঃ ত্রক্ধ। বিদ্যা বা একত্বের জান দিয়! আমর! ভগবানকে জানিতে 
পারি, বিষ্বাকে বাদ দিলে অবিদ্যা বা! বছত্বের জ্ঞান "অন্ধং তমঃ+ বা অন্ধকারের 
রাত্রিকে শুধু গ্রকাশ করে অথচ বছত্বের জ্ঞানকে একেবারে অস্বীকার করিয়া 
বৃছ নাই বলবা বদি জু একস্বকে লইয়! থাকিতে চাই তবে আদর! 


৩৮ দিব্য জীবন বার্ত 


“ভূয় ইব তমঃ, ঘেন আরও গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করি, সে জান গম: 
আমাদের অপূর্ণতাঁরই কারণ হয়। বিদ্যার আলোকে অবিষ্থাঁপ ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত 
করিয়া না দেখিয়া তখন যেন বিগ্ভার আলোকে টিউন গিক্নাছে 
ইছাই মনে হয়। 

আমাদের প্রাচীনতম খধিগণ যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে পারার এইস 
নির্শল ও স্থির দৃষ্টি দেখিতে পাই। সত্যকে আবিষ্কার করিবার ও রা 
ধৈর্ঘ্য ও বীধ্য এ উভয়ই তাহাদের ছিল। মামুযের জ্ঞানের সীমাকে তাহার! 
নত হইয়াই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরের যুগে হৃদয় ও মনের একটা 
অধীরতা আসিয়া পড়িল। তখন চরম আনন্দের এবং শুদ্ধ সংবিতের ছুনিবাঁর 
আকর্ষণে আকৃষ্ট বুদ্ধি উপর হইতে মুক্তির বাতাস পাইল কিন্ত নিয়স্থিত অতলের 
মধ্যে যে পরমরহস্ত নিহিত আছে তাহার খোঁজ করিল না । তাই সে বহুত্বকে 
অস্বীকার করিয়া একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। কিন্তু প্রাটীনন জানের 
স্থির দৃষ্টি জানিত যে ভগবানকে খাঁটিভাবে জানিতে গেলে তাহাকে সর্বত্র 
সমানভাবে দেখিতে হইবে । ছন্দের লীলাকে বুঝিতে হইবে, তাহার প্রকৃত 
মূল্যও দিতে হইবে কিন্তু তাহার দ্বারা অভিভূত না হইয়া দ্বন্ধের উভয় কোটির 
মধ্য দিয়া তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা দেখিতে হইবে । আমাদের এক- 
দেশদর্শী বিচারবুদ্ধি বলে যে যেহেতু একই সত্য, বহু অবস্ত মিথ্য! হইবে, যেহেতু 
নিব্বিশেষ ততই সং বা সত্য সুতরাং সবিশেষ অসত্য বা অলীক । এইরূপ 
বিচার বুদ্ধিকে আমাদের দূরে সরাইয়া রাখিয়া সত্যকে দেখিতে হুইবে। 
আমর! বহর মধ্যে এককে খু'জিতেছি ইহা সত্মু কিন্ত সেই একত্বে পৌছিয়! 
বহুত্বকে অন্বীকাঁর করিব তাহ! নহে, পরস্ত তাহারই আনীর্বাদ লইয়। আসিয়া 
বছুত্বের মধ্য দিয়া যে একেরই প্রকাশ হইতেছে ইহারই পূর্ণাভূতি লাভ 
করিবার জন্ত | 

মন যখন এক বিশেষ ভূমিতে একট। শক্তিশালী গ্রসারতা লাভ করে তখন 
আনেক সময় একটা একদেশধ্শী দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিমাত্রায় প্রাধান্ত দেয়। এবিষন্বে 
আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে । যে মন শুধু ইন্দ্রিয় বোঁধের সাক্ষ্য 
গ্রচছণ করিতে এবং সত্য ও সত্তাকে জড় আকারের সহিত সদা যুক্ত মনে 
করিতে ত্যন্ত, অন্ত কোন উপায়ে যেজ্ঞানলাত হইতে পাবে এ অভিজ্ঞতা 


যাহার নাহি অথবা জড়াভীত কোন সত্য পদ্দার্থের অস্তিত্ব যে মন করনা করিতে 
পারে না, সেই জড়ভাঁবাঁপন্প মন বলে ভগবান-বা জগদতীত কোন কিছু নাই? 
পক্ষান্তরে যে মন অপাধিব সত্য বা সত্তার প্রবল অনুভবে ভুবিক] যায়, আধ্যাত্িক 
ভাবাঁপক্প সে মন, ইন্দ্রিয় যাহার খবর দেয় সেই জড় জগৎ মিথ্যা এইক্সপ মনে 
করিয়! বসে+ ইহাঁদের কোনটাই আমরা পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারি না বটে কিন্তু এই উভয় মত যে ধারণাঁকে বিকুত করিম্ব। দেখায় তাহার 
মধ্যে যে সত্য আছে তাহ। আমাদিগকে দেখিতে হইবে। ইহ! সত্য যে এই 
জড়গ্নপের জগতে আমরা আভজ্মোপলন্ষির জন্য প্রতিঠিত হইয়াছি, এখানে যাহা 
আমাদের প্রাকৃত বা জড় চেতনাকে অধিকার ও উচ্চতর ভূমির সহিত দামঞস্ 
রক্ষা করিয়! নিয়তম ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ না করে তাহা আমাদের কাছে পূর্ণরূপে 
সত্য হইয়া উঠে না। আবার দ্ধপ বা জড়ের 'অগ্নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রসত্ব। যে আঁছে 
ইহা! অজ্ঞানতা৷ জাত মিথ্য। জ্ঞান মাত্র, জড়াঁতীত ও বিদেহ সত্যের উপাদান হওয়া 
বা তাহাঁদের রূপায়িত করিয়া তোলাই জড়ের সত্য পরিচয়। তাহার, প্রকৃত 
স্বরূপে সে ভাঁগবৎ চৈতন্যের লীলার জন্য তাঁহা' হইতে জাত এবং আত্মার এক 
বিশিষ্ট ভাবে আত্মগ্রকাশের জন্ই তাহার প্রয়োজন । 

ব্রহ্ম যে আপন সত্বাকে রূপায়িত করিয়া জড়ে পরিণত ও তাহাতে 
অশ্তপ্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহার একঘাত্র কারণ এই হইতে পারে যে তিনি 
সবিশেষের মধ্যে রূপের ক্ষেত্রে আত্মবিহৃষ্টি ও প্রকাঁশের আনন্দ "সম্ভোগ “করিতে 
চান। তিনি প্রাণের বিচিত্র লীলায় নিজেকেই ফুটাইয়া তুলিতেছেন |. এপ্রাগ 
্রন্মের মধ্যে রহিয়াছে তাহার নিজের মধ্যে ব্রহ্থকে আবিষ্ষার করিবে রিয়া । 
মানুষের একটা 'বড় বৈশিষ্ট্য এই যে সে তাহার চৈতন্ এমনভাঁয় খরিস্ফুট 
করিয়া তুলিতে পারে, যাহাতে তাহ। রূপান্তর প্রাপ্ত হইয্ঘা' ভা পরিপূর্ণ 
আত্মোপলব্ধি সম্ভব করিতে পারে। জীবনে ভগবানকে ফুটাইয়া তোলাই 
মাঁছষের খাঁটি মনুস্তত্ব। পাশবজীবন ও সাধন! লইয়! তাহার যাত্রারস্ত, কিন্ত 
দিব্য ভাগবত জীবন লাভই তাহার শেষ গন্তব্য স্থান। 

মন ও প্রাণের ক্ষেত্রের বিধান এই যে আমরা ক্রমশঃ আত্মোপলন্গির পথে 
অগ্রসর হুইব। বর্গের মধ্যে একই কালে বু বিচিত্র চেতনা যুগপৎ বর্তসান 
আছে বটে কিন্ত প্রকাশের জগতে তিনি তাহ! পর পর ফুটাইয়া তোলেন।' 


৪৪ দিব্য জীবন বাত 


তাই প্রাণের কাছে তাহার সভার নিত্য নূতন ভাবের প্রকাশ হয়1. কিন্তু এর- 
অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময় যদি পূর্বেকার অবস্থা ত্যাগ করিয়! চি 
যদি মমোময় জীবনে পৌছিয়া যে অনময় জীবন আমাদের ভিত্তি তাঁহাকে 
প্রত্যাধ্যাঁন বা তাচ্ছিল্য করিয়া বদি অথব। আব্যাব্জিক জীবনের আকর্ষণে ষদ্দি 
প্রাণময় ও মনোময় জীবনকে বিসর্জন দিয়া ফেলি তবে আমাদের মধ্যে 
ভগবানকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া ভোল! হয় না। এভাবে আমর! পূর্ণত৷ পাই না, 
আমাদের অপূর্ণ তাকে এক ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে লইয়া চলি মাত্র। আমাদের 
ভিত্তিভুমিকে তুলিয়া! যত উর্ধে আরোহণই করি না কেন, এমনাঁক অসৎ বলিয়া 
পরমসত্ভীর বে উচ্চতম অবস্থার কথ! বল! হইয়াছে সেখানেও যদ্দি পৌছি 
তাহাতেও আমাদের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা হইতে পারে না। নিয়তর 
ক্ষেত্রকে ত্যাগ করা নহে পরম্ধ যে উচ্চতর ক্ষেত্রে সে পৌছিষ়াছে তাহার 
আলোকে তাহাকে আলোকিত ও রৃপান্তবিত কর! দিব্য প্রকৃতির ন্বধর্্ম। 
পূর্ণব্রহ্ম অখণ্ড, তাহার মধ্যে বহু বিচিত্র চেতন! যুগপৎ বর্তমান আছে এক পরম 
সমন্বয়ে বিধৃত হইয়1, আমাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মীচেতনা বা! তাহার দিব্য প্ররূতি প্রকট 
করিতে হইলে আমাদের চেতনাতেও সেইরূপ সর্বক্ষেত্রকে বজার রাখিয়া এক 
অথণ্ড চৈতন্যে তাহাদিগকে স্থসঙ্গত করিয়া মিলাইতে হইবে। 

চেতনার তিনটা রূপ আঁছে, জীব বা ব্যক্তি চেতনা, বিশ্বচেতনা এবং 
রিশ্বাভীত চেতন! ; প্রাণে এই তিন চেতনা মিলিত হইয়৷ পরস্পরের সহিত 
সন্থন্ধমুক্ত: হইয়া ধর্তমান আছে। সাধারণতঃ জীব মনে করে যদিও সে বিশ্বের 
অন্তর্গত তবুও তাঁহার নিজ সত্তাতে সে পৃথক, আরও মনে করে যে তাহার 
নিজসত্। এবং বিশ্বসত্ব। বিশ্বাতীতসভার অধীন। এই বিশ্বাতীতসন্তাকে আমর! 
সাধারণতঃ ঈশ্বর নামে অভিহিত করি । আমরা যতটা! ভাবি যে তিনি বিশ্বকে 
ছাঁপাইয়া আছেন তাহার চেয়ে বেশী করিয়া মনে করি যে তিনি বিশ্বের 
সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত ॥ এই বোধে আমর! ব্যক্তি ও বিশ্বকে তুচ্ছ এবং নিকষ্ট 
জ্ঞান করি বলিয্ন। জীব ও খিশ্বের পরম নিবুত্তি সাধন করিয়। বিশ্বাতীত চেতনাতে 
পৌছানই যুক্তিযুক্ত চরমপিদ্ধি মনে কৰি। আমাদের পূর্ণ দৃষ্টিতে এ তিন 
চেতবাঁকে এক বলিয়া বুঝিতে পাঁরিলে এক্নপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ব। অর্থ থাকে 
না। যেমন আমাদের মনোময় অখব! আধ্যাত্মিক জীর্‌ন ফুটাইয়। তুলিতে গিজা 
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আমাদিগকে দৈহিক জীবনকে ছাড়িতে হয় না তক ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মধারা 
বজায় রাখিয়াও আঁমরা বিশ্বচেতনা অথবা বিশ্বাতীত চেতনীর অনুভব করিতে 
এবং তাহাতে অবস্থিত হইতে পারি। কারণ বিশ্বাতীত সেই চেতনার মধ্যেই 
বিশ্ব রহিয়াছে, বিশ্বের সহিত সে চৈতন্য একীভূত, বিশ্ব তাহাঁর সত্তার বাহিরের 
কোন কিছু নয়? তক্জপ বিশ্বের মধ্যেই ব্যক্তি রহিয়াছে, বিশ্বের সহিত সে 
একীভূত সে বিশ্বসত্তীর বাহিরের কোন কিছু নয়। জীব সমগ্র বিশ্বচেতনার 
একটী কেন্দ্র, আর অনির্দেশ্ঠ এবং অব্ূপ বিশ্বীতীত সত্তারই এক বিশেষ রূপ 
হইল বিশ্ব । 

ইহাই জীব জগৎ ও ব্রহ্গের সত্য সম্বন্ধ । অবিষ্ঠা এবং ভ্রমজ্ঞানের আবরণে 
আমরা আবৃত আছি বলিয়া এ সত্যের বোধ আমাদের মধ্যে জাগে নাই। 
আমর! যখন সত্যচৈতন্যে জাগরিত হই তখনও দেখিতে পাই যে এই নিত্য 
সন্বন্ধের কোন পরিবর্তন হয় না, কেবল আমাদের ব্যক্তিচেতনার অন্তর ও 
বাহিরের দৃষ্টিভঙ্গী গভীররূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে তাহার কর্থের ধারা 
এবং তাহার পরিণামও এক নূতন আকার ধারণ করে। বিশ্বের মধ্যে 
বিশ্বাতীত সত্তার কর্মের জন্য ব্যক্তিচেতনাঁর প্রয়োজন আছে, ব্যক্তিচেতনাতে 
পরম জ্ঞানের আলোক আসিয়! পড়িলেও তাহার কর্মের নিবৃত্তি হওয়া 
প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে ব্যগ্টিচেতনায় বিশ্বীতীত সত্তীর সচেতন প্রকাশ 
হইতে সমষ্টি বা বিশ্বচেতনা আত্মসচেতন হইয়। উঠে; সেই জন্য জগতে প্রবুদধ 
ও লব্ষ-জ্ঞান ব্যষ্টিচেতনার অবস্থিতি ও কর্ম্ধীরা বিশ্বলীলার জন্তই একান্ত 
প্রয়োজন। তাই পরম জ্ঞান লাভ হইলে জীবের অত্যন্তবিলয়ই যদি বিধাঁন হয় 
তবে এ বিশ্ব চির অন্ধকাঁর, মরণ ও জ্বালাস্ত্রনার আবাঁসভূমিই থাকিয়া যাইবে 
অনন্তকাল পধ্যন্ত, ইহাই হয় বিশ্বের নিয়তি। এমন জগৎ হয় জীবের পক্ষে 
একটা নিষ্ঠুর পরীক্ষার স্থান, না! হয় সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত প্রকাশ ত্রম মাত্র। 

বৈরাগ্যবাদী জগৎকে ভ্রম বলিয়াই দেখে । কিন্তু জগৎ বদি মিথ্যাই হয় 
তবে ব্যক্তিগত মুক্তির কোন বাস্তবিক অর্থ থাকে না। অদ্বৈতবাদীর মতে 
জীব এবং ব্রন্ধ এক। ভেদ জান যে আছে তাহা অবিষ্ঠা জনিত, তেদ জ্ঞান 
হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্গের সহিত এক হইয়া যাওয়া তাঁহার'মুক্তি। এইখানে 
প্রশ্ন উঠে, এই মুক্তিতে ইষ্টসিদ্ধি হইল'কাহার? ব্রহ্মের নয়, কারণ তিনি ত 


$২ দিব্য জীবন বার্। 
নিত্য মুক্ত, শান্ত, নিরব ও নির্বিকার এবং তাহার এ স্বরূপ হইতে কখনও ও 
তিনি চ্যুত হন না। জগতেরও নয়, কারণ এই সার্বভৌম মিথ্যা হইতে একজন 
জীবের মুক্তিতে ত তাহার মুক্তি হয় না, তাহার বন্ধন পূর্বের গ্যাঁয়ই অটুট থাকে। 
একমাত্র জীবই দুঃখ জালা এবং ভেদ বুদ্ধি হইতে মুক্তি পাইয়। আনন্দ ও 
শান্তির মধ্যে গ্রবেশ করে। তাহ হইলে একথা মানিতে হয় যে, অন্ততঃ 
জানলাভ ও মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যষ্টিজীবের একটা বাস্তব সতত কিছু আছে। 
কিন্ত মায়াবাদীর মতে ব্যষ্টিজীবও অসৎ ও মিথ্যা, মায়ার অনির্ধ্চনীয় 
রহস্যের মধ্যে মিথ্যা জ্ঞানরূপে থাক! ছাড়া তাহার বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই। 
তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত কথাট। এই ধ্লীড়াঁয় যে যাঁহাঁর অস্তিত্ব নাই এমন এক 
মধ্য জগতের, যাহার অস্তিত্ব নাই এমন এক মিথ্যার বন্ধন হইতে, যাহাঁর 
অস্তিত্ব নাই এমন এক মিথ্যা জীবের মুক্তিবপ পরম পুরুঘার্থের পথে, 
যাহার অস্তিত্ব নাই এমন এক মিথ্যা জীব অগ্রসর হইতেছে । কেনন! 
যেখানে সমন্তই অসৎ অথবা একটা মিথ্যা বোধ মাত্র সেখানে “বদ্ধ বা 
মুক্ত বলিয়া যেমন কেহ নাই, তেমনি মুমুক্ষু বলিয়'ও কেহ নাই”__এই হুইল 
জ্ঞানের শেষ কথা । এজ্ঞানের নাম যদি বিদ্ভা হয় তবে ইহা পূর্বে ছিল না 
পরে আসিয়াছে সুতরাং অবিগ্ভার মত এ বিদ্যাও ত কোন নিত্য শাশ্বত 
পদ্দার্থনছে। আমাদের এ মুক্তির ক্ষেত্রেও আমরা আবার মায়ার সাক্ষাৎ পাই 
এবং দেখিতে পাই, যে বিজয়িনী বুদ্ধি তাহার সকল রহস্য সমাধান করিয়াছিল 
বলিয়া মনে করিতেছিল তাহাকে সে যেন উপহাস করিতেছে । 

মায়াবাদীর। বলেন যে এ সমস্ত যুক্তি দিয়! বুঝাঁনো যাইবে না । এ রহস্য 
অনাদি, ইহার কোন সমাধান নাই। আমাদের জীবনের বাস্তব তথ্য বলিয়া 
এ সমস্ত মাঁনিতে হইবে। ইহার অর্থ যেন এই ফ্রীড়ায় যে একটা ধধাঁর 
মীমাংসার জঙ্ত অন্য ধাঁধা স্ষ্টি করিতে হইবে, অহ্মিকাঁর একটা চরম ব্রিরা! 
একটা গুরু অভিবাঁত দ্বারা জীবকে তাঁহার অহংকারের গ্রস্থিছেদন করিতে হইবে, 
ব্য্টিকে তাহার নিজের মুক্তির দিকে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে,-_ 
ভাহাতে মায়ার মধ্যে তাহার নিজের বিবিক্ত ভেদাতক সত্তাকে অতি উগ্র ও 
চরমভাবে স্থাপন করা হইলেও । এমতে আমাদিগকে এমন স্বানে লই! যায় 
যেখানে অন্য জীবকে যেন আমার মনের কল্পন! মনে হইবে, তাহাদের মুক্তির 
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প্রশ্ন আগার কাছে নিরর্থক, ইহাতে আমার নিজের আত্মা ও তাহার সুক্তিই 
আমার কাছে একমাত্র সত্য পদার্থ হইয়! দীড়াইবে। আর সব আত্মা আমার 
আত্ম-স্থরূপ হইলেও তাহাদের বন্ধন মুক্তির দিকে আমার দৃষ্টি থাকিবে ন|। 

্্ম অথবা আত্ম এবং জগতের মধ্যে যদি একটা ছুরতিক্রমনীয় বিরোধ সৃষ্ট 
ন| করি তবেই এসমস্তের স্থুমীমাংসা পাওয়া যাইবে । আমাদিগকে স্বীকার 
করিতে হইবে সমস্ত প্রকীশই একের আত্মপ্রকাশ, কিন্তু তাহা বহুমৃখীভাঁবে 
এবং বন্থরূপে । সর্ধত্রইত এ সত্যের নিদর্শন রহিয়াছে । চৈতন্তময় সৎন্বরপের 
তি স্বাভাবিক এবং সরল রহস্য এই যে তিনি একত্ব বা বহুত্ব কিছু ছারাই 
বদ্ধ নহেন। তিনি এই অর্থে নিব্বিশেষ ষে অনন্ত ভাঁবে তাহার আত্মন্ধপায়ণের 
সামর্থ্য ও স্বাতন্ত্য তাহার মধ্যে আছে। বস্ততই “কেহ বদ্ধ কেহ মুক্তব 
কেহ মুযুক্ষু নাই কারণ সে পরম তত্ব নিত্য মুক্ত। তিনি এত স্বাধীন এত 
স্বতন্ত্র যে তাহার স্বাধীনত! দ্বারাও তিনি বদ্ধ নহেন। প্রকৃতভাবে বন্ধ ন 
হইয়াও তিনি বন্ধনলীলার অভিনয় করিতে পারেন । তাহার বন্ধন স্বাধীনভাবে 
নিজের ইচ্ছায় নিজের উপরে আরোপিত সীমা নির্দেশের সন্মতি। অহংএর 
সীমার মধ্যে যে আপনাকে তিনি বীধিয়াছেন বলিয়া! বোধ হইতেছে তাহা গুধু 
একটা সাময়িক কৌশলমাত্র। ইহাঁর উদ্দেশ্ঠ ব্রহ্ম চেতনার এই ব্য্টিবিভাবের 
মধ্যে বিশ্ব এবং বিশ্বীতীত চৈতন্যের পরমৈশ্ব্্য তিনি ব্যক্ত করিবেন। 

বিশ্বাতীত নির্ধবিশেষ সত্তা তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্যে দেশ কালের অতীত । 
মনের দ্বারা আমরা সাস্ত ও অনন্তের যে ভাঁবন৷ করি তিনি তাহার অতীত। 
কিন্ত তাহার আত্মরূপাঁয়নের স্বাধীন শক্তি বা মায়! দ্বারা একত্ব ও তাহার 
পরিপূরক বহুত্ব এ উভয় ভাঁবই শিশ্বস্ষ্টিতে অবচেতন, চেতন এরং অতিচেতন 
এই তিন ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ আমরা দেখিতে পাই আমাদের 
জড়জগতে নান! আকারে আকারিত বন্ুর মূলে রহিয়াছে একট! অবচেতন একত্ব। 
বিশ্বের সমস্ত উপাদান এবং শক্তি ও ক্রিয়া সেই একত্ব হইতে আসিলেও বিশ্বের 
বন্ধে সে একত্বের বোধ বা! সুম্পষ্ট কোন চেতন! জাগে নাই। সচেতন সহংরূপী 
চৈতন্তের বিন্দুতে এই একত্বের বোঁধ জাগিতে পারে। কিন্তু জং তাহার 
বাহিরের ব্ধূপ জগতের উপাদানে ও ক্রিয়াতে তাহার এ বোধ জাগাইতে সক্ষম 
হইলেও যাহ! তাঁহার অন্তরালে থাকিক্পা ক্রিয়। করিতেছে তাহাকে চিনিতে এবং 
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ধরিতে পারে নাই বলিয়া সে নিজেও অন্য সকলের সহিত এক ইছা! অনুভব 
করিতে পারিতেছে না । বিশ্বগত অহংকে ভেদগত ব্যষ্টি অহংএর চেতনার 
মীমায় দীমিত করিয়াই আমাদের অপূর্ণ ব্যক্তিচেতন! গড়িয়া উঠিয়ছে। 
কিন্ত অহং যখন তাহার ব্যক্তিচেতনা অতিক্রম করিয়া আজ যাঁহা তাহার কাছে 
অতিচেতন তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট এবং তাহারই ভাবে অন্ুরঞ্জিত হুইয়। উঠিবে তখন 
তাহার বিশ্বাত্ম বোধ জাগিবে এবং যে বিশ্বাতীত আত্মা একের মধ্যে বহুরূপে 
আত্মপ্রকাঁশ করিতেছেন তাহাতেও সে পৌছিতে পারিবে। 

ব্যষ্টি জীবের মুক্তিতেই ভাগবতী ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মূল স্রটী বাজিয়। উঠে, 
দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহাই প্রথম প্রয়োজন। অন্য সমস্ত ইহার উপর 
নির্ভর করে। ব্যষ্টির মধ্যে তাহার প্রকাশের আলোক হইতেই বহুর মধ্যে যে 
পূর্ণ প্রকাঁশ ভগবদভিপ্সিত তাঁহ। সুরু হয়। মুক্ত আত্ম! একদিকে যেমন উচ্চে 
অবস্থিত তত্বের সহিত একাত্মবোধ করেন তন্রপ তাহার চারিদিকে অবস্থিত 
বিশ্বের সহিতও প্রক্যবোধ করেন। কারণ বিশ্বাতীত পরম একের সহিত তাহার 
একাত্মত। বিশ্বের সহিত একাত্ম বোধ না জাগিলে পূর্ণ হয় না। পণ্ড জগতে 
যেমন এক দেহ হইতে সন্তান সন্ততির মধ্যে বছ দেহ জাত হয় তত্রপ দিব্য মুক্ত 
পুরুষ বন্র মধ্যে বহু মুক্ত পুরুষরূপে জাত হন। তাই জগতের একটা জীবাত্মার 
মুক্তি ঘটিলে বহুজীবে সঞ্চারিত হয় তাহার শক্তি ও প্রবেগ, ফলে জগতের মাঁনব- 
জাতির অন্ত ব্যষ্টি জীবের মধ্যেও সেই দ্দিব্য চৈতন্য যেন বিক্ফোরণের মতই 
ফুটিয়া উঠে। হয়ত ইহার শক্তি পাথিব চৈতন্তকেও অতিক্রম করিয়। যায়। 
চৈতন্সের এ প্রসারণের কি কোন সাঁম! নির্দেশ কর! যায়? কথিত আছে যে 
নির্ধাণের দ্বারদেশে পৌছিয়া বুদ্ধ ফিরিয়া ধীড়াইয়! প্রতিজ্ঞ। করিলেন যে 
জগতের একটী মাত্র জীবও যতদিন অহংএর ও দুঃখের জালে আবদ্ধ থাকিবে 
' ততদিন তিনি “যদ্‌ গত্বা ন নিবর্তস্তে” যেখানে গেলে কেহ ফিরিয়।! আসে না 
সেই পরম ধামে প্রবেশ করিবেন না-_ইহ! কি একটা কিন্বদস্তি মাত্র? 

কিন্ত আমর! বিশ্বব্যাপ্তি হইতে নিজেদিগকে মুছিয়। না ফেলিয়াও সর্বোচ্চ 
অবস্থা লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম যেমন বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন তেমনি 
সে প্রকাশ হইতে নিলিপ্ত ও স্বতন্ত্র আছেন__এ ছুই ভাব তাহাতে সদা বর্তমান । 
আমরাও দ্বরূপে ব্রদ্ধ বলিয়া যুগপৎ এ ছুইভাঁব লাভ করিতে পারি। বস্ততঃ থে 
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জীবন সত্যই ভগবদ্ভীবন হইতে চায় তাহাকে এই ছুই ভাবের সময় সাধন 
করিতেই হুইবে। যাহার মধ্যে থাকিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া! মুক্তি পাইতে 
হয়, নিবৃত্তি পথের ধাঁত্রী হইয়া! তাহাঁকে বর্জন করিলে ভগবান যাহাকে স্বীকার 
করিয়া লইন্াছেন তাহাকে ত্যাগ কর! হয়। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তি এবং কর্ণের 
মধ্যে যদি একান্তভাবে ডুবিয়া যাই তাহা হইলে উচ্চতম ও মহ্ভম সতাকে 
অস্বীকার করিয়া এক নিম্মভূমিবাঁপী হইয়| থাকিতে হয়। কিন্ত ব্রন্গের 
মধ্যে যখন এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সমগ্থিত হুইয়! রহিয়াছে তখন মানুষ কেন 
তাহাদিগকে বিষুক্ত করিতে চাহিবে। ব্রহ্ম যেমন পূর্ণ আমাদিগকেও তেমনি 
পূর্ণ হইতে হইবে, ইহাই পূর্ণ সিদ্ধি। 

যেখানে মৃত্যু এবং ছুঃখতাপের প্রবল প্রতাপ অহমিকাঁর সেই আত্ম" 
প্রকাশকে আমাদের পাঁর হইয়া যাইতে হইবে বটে কিন্তু অবিদ্যা বা বহত্ছের 
মধ্য দিয়াই এ চলার পথ। বিদ্যা এবং অবিগ্ভার একত্র মিলনে অর্থাৎ 
বুকে একেরই বহুরূপ বলিয়! দেখিতে পারিলে আমরা পূর্ণভাবে অমরত্ব 
ও অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। সকল সন্তৃতির পর-পারস্থিত অসস্ভৃতির 
জ্ঞান লাভ করিলে আমরা এই নিম্নতর ক্ষেত্রের জন্ম মরণ হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পাঁরি। আবার সম্ভৃতিকে ব্রদ্জ্ঞানে পূর্ণরূপে স্বীকার করিলে নৃত্যুকেও 
অমরত্ব ও অমৃতত্বে পরিবর্তিত করিয়া মানবপ্রকৃতিকে সচেতন ভাবে তাহার 
দিব্য জ্যোতির ও চৈতন্যের প্রকাশ ক্ষেত্র করিয়। তুলিতে সমর্থ হইব। 


ষন্ঠ অধ্যায় 
বিশ্বে মানব 


নিজ পথের পরিচালক হইতে নিজেকে পৃথক মনে করিয়। 
পরিব্রাজক মানবাক্স, ঘাঁবতীয় জীবনধারাঁর এবং চেতনার যাবতীয় 
ভামির সমষ্টি এই বুছৎ ব্রহ্মচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে! অবশেষে 
তিনি যখন তাহাকে গ্রহণ করেন তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে। 
( শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১১৬) 


বহু বিচিত্র এই যে জগৎ আমর! দেখিতে পাইতেছি এবং যে সমন্ত 
জগৎ আজও আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয় নাই ইহাদিগকে উপায় ও উপাদান, 
নিমিত্ত ও পরিবেশরূপে গ্রহণ করিয়া! ধিশ্বাতীত এক পরম সত্য বা সত্তা 
ক্রমশঃ স্পষ্টতরনূপে আম্মপ্রকাঁশ করিতেছেন_ ইহাই বিশ্বের তাৎপর্য মনে হয়। 
কারণ বিশ্বন্ষ্টির অর্থ ও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে, ইহা একটা আকম্মিক ঘটন। 


অথবা! লক্ষ্যাশন্ত মিথ্যাবোধ মাত্র নহে। “ত্ঘ যুক্তিতে আমরা মনে করি যে 
জগৎ-সত্ব একট! চতুর মনের প্রবঞ্চন! মাত্র নহে সেই যুক্তিতেই আমাদিগকে 
ত্বীকার করায় বে একটা অজ্ঞান শক্তিদ্বারা পরিচালিত অসংখ্য বিভিন্ন বস্তু 
বা সত্তা নানারূপ সংঘাত ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়া অন্ধ অসহায় ও লক্ষ্যহীন 
ভাবে চলিতে চলিতে কোনরূপে একত্র হইয়। এই বিশ্বরূপে ফুটিযা উঠিয়াছে ইহা! 
সত্য নহে। বরং ইহাই সত্য বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত--আঁপনাঁকে আপনি 
ূর্ণরূপে জানেন, স্থৃতরাং নিজেই নিজের প্রত, এমন এক সত্তা জগতের মধ্যে 
আবিষ্ট ও অন্তগূর্টভাবে থাকিয়! নিজেকে নানারপে রূপায়িত করিতেছেন এবং 
ব্যক্তিদধূপে ফুটিয়া উঠিতেছেন। 
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. জ্যোতির্ময় এই প্রকাঁশের হচনাকে আমাদের আঁধ্য পিতৃপুরুষেরা উষারূপে 
পূজা করিরাছেন 1 ইহার পূর্ণতাকে তাঁহার! সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদরূপে 
তাহাদের মানসন্ব্গের বিগুদ্ধ আকাশে বিস্তৃত প্রজ্ঞাচচ্ষুরূপে দেখিক্াছিলেন। 
(তদ্বিষ্ঞোঃ পরমংপগদং সদা পশ্যন্তি কুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌)। নিত্য 
বর্তমান ইনি বিশ্বের সকল বোধ, সকল চেতনাকে ফুটাইয়৷ তুলিতেছেন, সকল 
বস্তকে পরিচালিত করিতেছেন, সাক্ষীরূপে থাকিয়া মান্ষকে প্রতিনিয়ত 
আকর্ষণ করিতেছেন, তাইত মানুষ প্রকৃতির সাধারণ প্রগ্রতির স্রোতে 
প্রথমে ন! জানিয়াও তাহার দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমবর্ধমান আত্মজ্ঞান ও 
আত্ম-প্রসাঁরতা লাভ করিতে থাঁকে__অবশেষে সঙ্ঞানে সেই পরমপদ লাভের 
জন্য ছুটিয়! চলে। দিব্য জীবনের দিকে তাহার উর্ধগতিই মানুষের 
বিজয় যাত্রা, তাহার পরম ব্রত, তাহার ভগবদ্বা্থিত যজ্ঞ। এই জগতে 
ইহাই তাহার গ্ররুত কার্ধ্য, ইহার জন্যই তাহার জীবন ধারণ, ইহা! না হইলে 
মান্য ত বিশাল বিশ্বের মধ্যে একটুখানি কর্দম ও জলের রেখামাত্র, অতি 
ক্ষণস্থায়ী যে সমস্ত কীট ইহার বক্ষে বিচরণ করে মান্গষও তাহারই একজন। 
ব্যবহারিক জগতের সকল দ্বন্দ ও বিরোধের মধ্য দিয় সকল পদীর্থের 
সত্যন্বর্ূপ ধিনি ফুটিয়া উঠিবেন বল! হইয়াছে, তিনি সর্বত্র সকল পদার্থে 
সকল কালে ও কালাতীতে ভাবে এক অখণ্ড পরমানন্দময় চিগ্য় সত্ব; 
বিশ্বের অন্তরালে তিনি চির জাগ্রত রহিয়াছেন। বিশ্বের প্রবলতম স্পন্দ বা 
বিপুলতম ক্রিয়ার মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ হইতে পাঁরে না অথবা 
সে সমন্ত দ্বারা কোনরূপে সীমিত হন না। কারণ তিনি স্বয়স্ত,। কোঁন 
প্রকাশের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় না। বিশ্বের সমন্ত তীহারই 
প্রতিন্ূপ বা প্রতীক হইলেও ইহাঁরা তাহাকে নিঃশেষে প্রকাশ করিতে 
পারে না। বিশ্বের সমন্তই তাহাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিতে পারে কিন্ত 
তাহাকে প্রকট করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। রূপের মধ্যে থাঁকিয়! 
তিনি নিজেই নিজের কাছে প্রকট হন। রূপের মাঝে সংবৃত বা গুপ্ত যে 
চিৎসত্ব। রহিয়াছেন তিনি ক্রমপরিণতির পর্বের পর্ধরবে বোধি দ্বারা আত্মদর্শন 
ও আত্মান্ভব করিতে থাকেন। তাহার আতজ্ঞান হইতেই তিনি জগতে 
সম্তৃত হন এবং সম্ভৃতি দ্বার! তাঁহার আত্মোপলন্ধি ঘটে । এইভাবে ভিতরে 


৪৮ দিব্য জীবন বার্তা 


আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকিয়া তিনি তাহার নানারপ ও ভাবের মধ্যে 
সচ্চিদানন্দের চিদানন্দধারা ঢাঁলিয়৷ দেন। দেহ-মন-ও-প্রাঁণের অতীত ক্ষেত্রে 
সচ্চিদানন্দ নিত্য শাশ্বতরূপে বর্তমান আছেন, দেহ মন ও প্রাণের মধ্যে এই 
আনন্দ এই সভা, এই জ্ঞানকে মূর্ত করিয়া তোলার উদ্দেস্তে জীবজগৎ হৃষ্ট 
হইয়াছে, ইহাই তাহার উপযোগিত|। 

িনি অজেয় তিনি নিজেকে সচ্ছিদানন্দরূপে জানিতেছেন ইহাই বেদান্তের 
চরম সিদ্ধান্ত । অন্য সকল ইহারই অন্তর্গত ব! ইহাঁকেই আশ্রয় করিয়া বর্তমান 
আছে। ইহা নয় তাহ! নয় বলিয়া আমরা যখন সমন্ত আকার ও আবরণকে 
নিরারৃত করি, অথবা তিনি ইহা এবং তিনি তাহা! এই বলিয়। সমস্ত নাম 
ও রূপের অন্তরে অধিষিত নিত্য সত্যে যখন আমরা পৌছি তখন আমাদের 
চরম অনুভবে জাগিয়া থাকে এঁ একটামাত্র সত্যদর্শন ও অভিজ্ঞত। | জীবনকে 
পরিপূর্ণ করিয়া তুলি ব| তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাই, আত্মার শুদ্ধ নিরবরবিচল 
স্বাতন্ত্র অথবা শক্তি আনন্দ বা পূর্ণত! যাহাঁই আমাদের পুরুার্থ হউক না 
কেন অবিজ্ঞেয় সর্ধগত সচ্চিদানন্দই সেই পরম রহস্য। জ্ঞানে অথবা ভাবে, 
ইন্দজ্িয় সংবেদনে অথবা! কর্মে তাহারই মহা আকর্ষণে আকুষ্ট হইয়। মানবচৈতন্য 
যুগ যুগান্ত ধরিয়! তাহাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে। 

ব্যক্তি এবং বিশ্বের আকারে যে অবিজ্ঞে় তত্ব নামিয়া আসিয়াছেন, 
তাহাতে পৌছিতে হইলে এই ছুইএর ভিতর দিরাই যাইতে হইবে । পরম 
সত্যের এই অবতরণের প্রকৃতি আত্মগোপন) তিনি ধাপে ধাপে নামিয়া 
আঁসিয়াছেন আবরণের পর আবরণ দিয় নিজেকে গোঁপন করিয়! । তাই 
উল্নয়নের পথে মানুষকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হুইবে--অবতরণের 
প্রত্যেক ধাপ উত্তর!য়ণের পথের একটা ক্ষেত্র বা ভূমি হইবে। ভগবদদগ্থেষী 
প্রেমিক সাধকের কাছে যে আবরণে তান নিজেকে আবৃত করিতেছেন 
সেই আবরণই আবার হইবে আবরণ মোঁচনের উপাঁয়। ছন্দোময়ী জড়- 
প্রকৃতি যেন নিদ্রিতা, তাহার আত্মজ্ঞান নাই। যে ভাবের প্রভাবে তাহার 
বোধহীন এই জড় সমাধির মধ্যেও তাহার অব্যাহত ক্রিয়ার ছন্দ নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে তাহাকে দে চিনেনা। কিন্তু সেই নিপ্রার মধ্য দিয়াই গতিণীল 
চঞ্চল নানা বৈভিত্রাপূর্ণ প্রাণ প্রবল প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং 


বিশ্বে মানব ৪৯ 
আত্ম-সংবিতের (5616-90119010195655 ) প্রীস্তে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার 
রূপায়ণের পরিণতি । প্রাণ হইতে মন তাহার তপস্তার বলে জাগিয়া 
উঠিয়া নিজের এবং জগতের সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, আর এই জাগরণে বিশ্ব 
তাহার পরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় লাভ করিয়াছে, সে আস্মসংবিৎসম্পন্ন 
ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছে । মন এ প্রবাহকে আরও অগ্রসর করিয়। দিবে কিন্ত 
তাহাঁকে পূর্ণত! দিবার শক্তি তাহার নাই। মনের তীক্ষ কিন্ত সীমাবদ্ধ ধীশক্তি 
আছে, সে দিনমজুরের কাজ করে, প্রাণ যে সমস্ত এলোমেলে! উপকরণ আনিয়া 
উপস্থিত করে, মন নিজ শক্তি অনুসারে তাহাদের উন্নতি বিধান করিয়া, সাজাইয়া 
গুছাইয়া, আমাদের দিব্য মানব ভ্রীবন যিনি গড়িয়া তুলিতেছেন সেই পরম 
শিল্পীর হস্তে সমর্পণ করে। অতিমাঁনসে বাস করেন সে শিল্পী-_-এই অতিমানসের 
অবতরণেই মানুষ হইবে অতিমাঁনব (99179. )। সুতরাং জগৎকে মনের 
ভূমি পার হইয়া আরও উপরে উঠিয়া এমন এক উচ্চতর মহত্বর শক্তিশালী তথ 
পৌছিতে হইবে, যেখানে গেলে জীব ও জগৎ বুঝিতে পারিবে তাহাদের উভয়ের 
স্বরূপ এবং এক দিব্য অনুভূতিতে পরস্পরের আত্মপরিচয় লাঁভ করিয়া পরম 
সমন্বয়ের মধ্যে মিলিত হইয়া একত্ব লাভ করিবে । 

জড় প্রকৃতির ছন্দ অপেক্ষা একটা পূর্ণতর ছন্দের গোঁপন রহস্ত আবিষ্ষার 
করিতে পাঁরিলে মন ও প্রাণের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও বেস্থরা আছে তাহা দূর 
করা যাইতে পারে। মন ও প্রাণের নিয়্তর ভূমিতে জড়ের ক্ষেত্রে তাহার 
অগ্রমেয় শক্তির ক্রিয়া এবং স্থির প্রশাস্তির মধ্যে একটা সমত। আছে কিন্ত 
সেখাঁনে চৈতন্য অবরুদ্ধ ও নিদ্রাচ্ছন্ন, যে নিজশক্তি দারা সে পরিচালিত হয় সেই 
শক্তির বোধ পর্য্যন্ত যেখানে জাগে নাই সেই জড়, এই যে সমস্ত সমতা এবং 
সময় রহিয়াছে তাঁহা সচেতন ভাবে অনুভব করিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত। 

জড় প্ররুতির যে বোঁধ ছিল না সেই বোধ মন ও প্রাণের মধ্যে জাগিয়াছে--. 
দ্রান্তজ্ঞান বিজড়িত অভাবের তাঁড়ন! এবং বিক্ষোভিত ও অকৃতার্থ বাসনারূপে । 
আত্মজ্ঞান লাভের বা নিজের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে এ সমস্ত তাহার প্রথম 
পদক্ষেপ। কিন্তু এ পূর্ণতা পাইতে হইবে মন ও প্রাণের নিজেদিগকে 
অতিক্রম করিয়া এক উপরের ক্ষেত্রে পৌছিয়া। মন ও প্রাণের পরপারে 
গিয়া আমরা আবার সেই দিব্য সত্যের সন্ধান পাঁই যাহার আভাস মাত্র 
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জড়ের অন্ধ সমগ্বয়ে ফুটিয়াছে। কিন্তু এবার যে দিব্য প্রশান্তির দেখা 
পাঁই তাঁা জড়ত্ব ব! মুচ্ছিত চেতনার অসাড়তা নহে। এখানে পূর্ণ শক্তি ও 
আত্মজ্ঞান ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে-_অমেয় ক্রিয়াশক্তির মধ্যে রহিয়াছে এক 
অনির্ধ্বচনীয় আনন্দের বিপুল ছন্দ, কারণ এখানে প্রত্যেক ক্রিয়া! পরম শাস্তি ও 
স্বাধীনত। হইতে জাত, অভাব বা! অজ্ঞান হইতে নহে। এখানে আসিলে অবিষ্যা 
সেই আলোকের পরিচয় লাঁভ করে যাহার অপূর্ণ প্রতিবিশ্ব হইতে সে জঙ্গিয়াছে; 
অপ্রবু্ধ জড়ের মধ্যেও আমাদের বাঁসনাসমুহ অজ্ঞানে ও অল্পষ্টভাঁবে যাঁহাঁকে 
খু'জিতেছিল সেই স্ববিশাল পরিপূর্ণতা লাভ করিয়! তাহার! সানন্দে বিলুপ্ত 


হইয়! যায়। 
উত্তরণের পথে ব্যষ্টি ও বিশ্ব উভয়কে উভয়ের প্রয়োজন, বস্তুতঃ তাহারা 


একে অপরকে সাহায্য করে এবং একের অন্যকে না হইলে চলে না । বিশ্ব 
সর্বন্থবক্নপ ঈশ্বরেরই আত্মগ্রসারণ বা আত্মবিকীরণ, অনন্ত দেশ ও কাঁলে। বাটি 
জীব তাহারই কেন্দ্রীতৃত বা ঘনীভূত প্রকাশ ক্ষেত্র_-দেশ ও কালের সীমার 
মধ্যে। বিশ্ব দিব্য পূর্ণতাঁকে চাঁ় অনন্ত প্রসারণের মধ্যে, কিন্তু সে উপলন্ধি 
পূর্ণভাবে সে লাভ করিতে পারে না, কারণ সম্প্রসারণে সত্তার গতি হয় বহুত্ব 
প্রকাশের দিকে, সে বহুকে যোগ করিয়াও আদি বা চরম একত্ব লাভ হয় না, 
পৌনংপুনিক দশমিকের মত সে বহুত্বের আদি ও অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
তাই বিশ্ব স্বীয় অভীগ্পার প্রকাশ ক্ষেত্র রূপে নিজের মধ্যে সেই সর্বস্বরূপের 
একটী কেন্ত্রীতৃত ঘনবিন্দুূপে আত্মসচেতন ব্যষ্টিকে গড়িয়া তোলে; এই আত্ম- 
সচেতন জীবের মধ্য দিয়া প্রকৃতি পুরুষকে অনুভব করিবার জন্য ফিরিয়! দীড়ায়, 
জগৎ খোঁজে আত্মাকে । পুরুষ পূর্ণরূপে প্রকৃতিতে পরিণত হন, পরে প্রকৃতি 
আবার ব্রমশঃ পুরুষে পরিবর্তিত হইতে চাঁন ইহাই জীবস্থষ্টির তাঁৎপর্য্য। 

পক্ষান্তরে বিশ্বকে ধরিয়াই বাষ্টি জীব তাহার আত্মোপলন্ধির পথে চলিতে 
পারে। বিশ্ব ঘে কেবল তাহার দিব্য কর্মের ভিত্তি, ক্ষেত্র, উপায় ও উপাদান 
তাহা নহে? কিন্ত যেহেতু বিশ্বপ্রাণ সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত বা! ঘনীভূত হইয়া 
ব্যষ্টি জীবনে পরিণত হইয়াছে, সর্বপ্রকার বন্ধন ও সকল বিশেষণের কল্পনামুক্ত 
ব্রত্মের গভীর একত্ব ব্যক্তিতে নাই, সেই জন্য দিব্য পুরুষের বিশ্বভাব তাহার 
আত্মন্বরূপ হইলেও তাহার প্রকাশক্ষেত্র হইবার জন্ত তাঁহীকেও বিশ্বভৃত ও 


বিশ্বে মানব €১ 


নৈর্ব্যক্তিক হইতে হইবে ) তথাপি বিশ্বচেতনায় অসীম ব্যাপ্রির মধ্যে মূর্ত প্রসারিত 
করিয়! দিয়াও তাহার ব্যক্তিত্ব যে পরম রহস্পূর্ণ বিশ্বাতীত একট ভাব বা 
বৈশিষ্ট্যকে অজ্ঞান এবং অহংবোঁধের আশ্রয়েই বূপ দিতে চাঁয় তাহা বক্ষা 
করিতে হইবে। তাহা না হইলে সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে, যে সমস্যা তাহাকে 
সমাধান করিতে দেওয়! হইয়াছিল তাহা অমীমাংসিত থাকিয়া! যাইবে, যে 
উদ্দেশ্যে সে জীবজম্ম স্বীকার করিয়াছিল সেই দিব্য কর্ম করা হইবে না । 

বিশ্ব বাষ্টির কাছে আসিয়াছে গতি ও শক্তিময় প্রাণরূপে । এই প্রাণশক্তির 
অন্তরালে নিহিত রহস্য মানুষকে আঁয়ত্ত করিতে হইবে। তাহাতে বহুমুখী 
পরিণাঁমের যে বিপুল সংঘর্ষ, প্রচ্ছন্ন শক্তির যে দাঁরুণ ধূর্ণাবর্ত রভিয়াছে তাহার 
মধ্য হইতে তাহাঁকে পরম শৃঙ্খলার একট! ছন্দ, অনাগত সমগ্বয়ের একটা সুর 
আবিষ্কার করিতে হইবে । ইহাই মাঁন্ষের প্রগতির খাঁটি তাঁৎপর্য্য। জড়- 
প্রকৃতি যাঁহা লাভ করিয়াছে, এ জিনিষ একটু ভিন্ন ভাষায় তাহাঁরই পুনরাবৃত্তি 
নয়। অথবা মননের উচ্চ পর্দায় পশুবৃত্তিরই স্থুরসাধা মানব জীবনের আদর্শ 
হইতে পারে না । যদি তাহা হইত তবে জীবনে মোটামুটি ভাবে কতকটা স্ুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য, কতকটা মানসিক তৃপ্তির উপাদান পাইলে মানুষের অগ্রগতি বন্ধ হইয়া 
যাইত। আংশিক ভাবে প্রয়োজন মিটিলে পণ্ড তৃপ্ত হয়, অতুল প্রশ্ব্্য দেবতাদের 
তৃপ্তি দেয়। কিন্তু পরম শিবকে লাঁভ করিতে না পারিলে মানুষ কখনও 
স্থায়ীভাবে বিআাম নিতে পারে না। সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কেননা সেই 
সবার চেয়ে বেশী অতৃপ্ত, সীমার মধ্যে থাকিবার পীড়া! সর্ধবাপেক্ষ। তাহার বেশী। 
দূরস্থিত অনাগত আদর্শের দিব্যোম্াদ একমাত্র তাহাকেই স্পর্শ করিতে পারে। 

চিন্ময় প্রাণের দিব্য সন্তাঁবনাঁসমূহ মানুষের মধ্যেই বিশেষভাবে নিহিত 
রহিয়াছে । একমাত্র মানুষের সেই পরম সামর্থ্য আছে যদ্বারা ভগবানকে সে 
তাহার মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারে। প্রাচীন খধির মানুষকে “মন 
( মনন যাহার স্বভাব) মনৌময় পুরুষ, মনোময় ব্যক্তি বা আত্মা প্রভৃতি আখ্যা 
দিয়াছেন । প্রাণীতত্ববিদেরা যাহাদ্দিগকে স্তন্যপায়ী জন্ত বলেন মাঙগষ তাহাদের 
উন্নত সংস্করণ মাত্র নয়-_পরস্থ সে পশুদেহকে আশ্রয় করিয়। মনন ধর্মী আত্মা । 
রূপকে, দেহকে সে স্বীকার করিয়াছে তাহার বাঁহনরূপে, তাহার সাহায্যে সে 
প্রাকৃত উপকরণের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিবে বলিয়া । জড়প্রকৃতি হইতে 
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বিকশিত যে পাঁশব প্রাণ তাহার মধ্যে জাগিয়াছে তাহা মাঁচুষের সভার নিম়্তর 
ভাগ মাত্র। ভাবন!, সংবেদন, জঙ্কল্প ও সচেতন কর্ম প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া 
তাহার যে জীবন প্রকাশিত হইতেছে যাহার সবটাকে আমরা মন বলি, যাহা 
জড় ও প্রাণকে পরিচালিত করিয়া তাহাদিগকে তাহার নিজের ভাবে রূপান্তরিত 
করিতে চাঁহিতেছে, তাহাই তাহাব সত্তার মধ্যভাগ । এখানেই তাহার বর্তমান 
কার্য্যক্ষেত্র। কিন্ত ঠিক তেমনই তাহাঁর সত্তার একটা চরম অবস্থা আছে, যাহা 
আজিও তাহার অধিগত হয় নাই কিন্তু তাহা তাহার দিব্য জীবনের ভিত্তি 
তাহাকেই সে প্রতিনিয়ত খু'জিয়া৷ বেড়াইতেছে, তাহার শক্তি সে তাহার দেহ 
মন ও প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত করিবে বলিয়।, তাহার বর্তমান জীবন অপেক্ষা 
মূলতঃ উচ্চতর এইরূপ কিছুকে কাঁধ্যতঃ স্বীকীর করাই তাহার মানবীয় সত্বায় 
দিব্য জীবন স্থাপনের ভিন্তি। 

আত্মশ্বরূপের সম্বন্ধে মানুষের মনের প্রাথমিক যে সংস্কার আছে তদপেক্ষা 
গভীরতর ভাবে অনুভব করার শক্তি যখন মানুষের মধ্যে জাগে তখন যাহ! তাহার 
অভীগ্পার বস্ত তাহাতে পৌছিবাঁর কোন একটা স্থত্র, তাহার কোন রূপের স্পষ্ট 
অনুভব সে চায়। তখন তাহার সাধারণ অবস্থার সীম৷ ছাড়াইয়৷ সে এক 
আত্মমচেতন অনন্ত সত্তার অনুভব বা স্পর্শ লাভ করে। সেই স্পর্শ সেই 
অভিজ্ঞতাকে সে তাহার মনের অন্গকুল ভাবে অনুবাদ করিয়া তাহাকে সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান, অমৃতস্বরূপ, স্বাধীনতা, প্রেম ও সৌন্দধ্যের আঁধার ভগবান বলিয়া 
মনে করে। কিন্ত হুইদিকে দুই অন্ধকার রাত্রির মধ্যেই যেন তাহার দৃষ্টির এ 
দীপ্তি প্রকাশ পায়। এক অন্ধকার নীচের দিকে এবং আর এক গাঢ়তর 
অন্ধকার তাহার অনুভবের পরপারে। কারণ, যখন মানুষ ইহাকে পূর্ণভাবে 
জানিবার অভীগ্সায় আকুল হয় তখন সে দেখিতে পায়, অনুভবের যে সমস্ত 
সংজ্ঞা বা উপায় আছে তাহার কোনটার মধ্যে এমন কি সমস্ত সংজ্ঞার একত্র 
সমাহারেও তাহাকে ধর! যাঁয় না । তখন অবশেষে তাহার মন নিজ ধারণ। লব্ধ 
ঈশ্বরকেও প্রত্যাখ্যান বা অতিক্রম করিয়া এক মহাঁশুন্যে নিজেকে মিলাইতে 
চাঁয়। আবার জগতের দিকে, নিজের ভিতরে ও বাহিরের দিকে তাকাইয়া 
সে দেখিতে পায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সব চেতনায় প্রকাশ পাইতেছে। 
মৃত্যু এখানে তাহার চিরসাথী, তাহার সততা ও তাহার অনুভূতি সক্ষোচ ও 
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সীমার মধ্যে যেন আড়ষ্ট । ত্রাস্তিঃ নিশ্চেতনতা, ছূর্বলতা, জড়ত্ব, দুঃখ, শোক 
প্রভৃতি সর্বদা তাহার চেষ্টা ও সাধনার প্রবল অন্তরায়; এখানেও অবশেষে 
সে ভগবানকে অস্বীকার করিয়া রসে। এই তাহার নীচের দিকের রাত্রি। 
কিন্তু এই অস্বীকৃতি দূরস্থিত অপর নান্তিবাদের মত স্বভাঁবতঃ অনির্ধচনীয় 
রহন্তপূর্ণ এবং বুদ্ধির অগোঁচর নয়, মনে হয় যেন ইহ! তাহার জ্ঞানগম্য অথব 
জ্ঞাত এবং সুস্পষ্ট, অথচ গভীরভাবে বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে ইহাও 
রহস্যপুর্ণ। ইহারা কি, কেন আছে, কোথা হইতে আসিল তাহ! সে জানে 
না। যেভাবে এ সমস্ত তাহার বোধে ভাসে তাহ দেখিতে পাইলেও তাহাদের 
মূলন্বরূপ তাহার বুদ্ধির অগোচর । 

হয়ত ইহী্দিগকে বুঝা যায় না, মুলতঃ ইহারা অজ্ঞেয়। অথবা তত্তঃ 
কোন সত্ব| তাহাদের নাই, ইহার! শুধু ত্রান্তি, শুধু অসৎ। উচ্চতর নান্তিবাদ 
আমাদের নিকট যেমন মূলতঃ অসৎ বা শূন্য মনে হইতে পারে, এই নিম়্তর 
নান্তিবাদ মূলতঃ তেমনি শূন্য মনে হইতে পারে। উচ্চতর নান্তিবাদ সমস্তার 
মীমাংসা! না করিয়। পাশ কাটাইয়া যে চলিয়! ধাইতে চাহিয়াছে আমর! যেমন 
তাহাতে সম্মত হই নাই সেইনপ এই নিম্নতর নান্তিবাদের সিদ্ধান্তও আমরা 
দ্বীকার করিতে প্রস্তত নই। জাগতিক সত্যকে পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলে 
অথবা৷ কেবলমাত্র শুন্য বলিয়! ইহাকে পরিহার করিয়া চলিলে আমাদিগকে 
সমস্যার সন্ুখীন না হওয়া বা জীবনের কর্মকে পরিত্যাগ করা মাত্রই হইবে। 
এই যে সমস্ত পদ্দার্থ যেন ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেছে ব৷ সচ্চিদাঁনন্দের বিরোধী 
বা বিপরীত কিছু বোধ হইতেছে, ক্ষণস্থায়ী হইলেও জীবনের পক্ষে যে তাহারা 
সত্য ইহ! ত অস্বীকার কর! যায় না। ইহা এবং ইহার বিপরীত যে সমস্ত বিষয় 
শ্রেয়, জ্ঞান, আনন্দ, সুখ, শক্তি, খদ্ধি প্রভৃতিকে উপাদান রূপে গ্রহণ করিয়াই 
ত প্রাণের লীলা ও খেল! চলিতেছে । 

হয়ত এ সমস্ত বিরোধী প্রত্যয় একান্ত মিথ্যা বা মায়ার ফল বা সহচর না হইয়া 
বরং একটা ভ্রান্ত সন্বন্ধ-বোঁধ হইতে আসিয়াছে। ত্রাস্ত বলিতেছি এই জন্ত যে 
বিশ্বের মধ্যে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণ আমাদের রহিয়াছে এবং সেই 
্রাস্তি ঈশ্বর এবং প্রকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকেও বিকৃত করিয়াছে। 
যে জগতে মানুষ বাঁস করে, মানুষকে যাহ! হইয়! উঠিতে হইবে তাহাদের শ্বরূপের 
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সাহত সে এখন যাঁহা হইয়াছে তাঁহার সামগ্রস্য নাই, তাই বিশ্বের গোপন মূল 
সত্যের বিরোধী এই সমস্ত ভাঁবের সে অধীন হইয়া পড়িয়াছে। তীহা হইলে 
এ সমস্ত তাঁহার পতনের জন্য দণ্ড নয় কিন্ত উন্নতি পথের বিধাঁন ও উপাঁয়। এই 
সমস্ত উপাদান লইয়াই সাধনা আরম্ভ করিয়া তাহাকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর 
হইতে হইবে । যে রাঁজমুকুট লাভ করিবার সে আঁশ! করে এই সাঁধনাই তাহার 
মূল্য। এই সাধনার সঙ্কীর্ণ র্পথে চলিয়া প্রকৃতি জড় হইতে মুক্তি পাইবে, 
চৈততন্তে গিয়! পৌছিবে। এ সমস্ত একাধারে তাহার মূলধন এবং মুক্তি-পণ। 

কারণ এই সমস্ত ভ্রান্ত এবং বিকৃত সন্বন্ধের মধ্য হইতে ইহাঁদের সাহায্যেই 
সত্যে পৌঁছিতে হইবে । অবিগ্ভাঁর দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইবে-_ 
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীত্ব1 | বেদ তাই নিগুঢ় ইিতপূর্ণ ভাষায় এই সমস্ত শক্তিকে 
তুলনা! করিয়াছে দুষ্টা নারীর সঙ্গে যাহার! দুশ্রবুত্তির বশে বিপথে চলে, আঁপন 
পতির অহিত সাধন করে, কিন্তু তবুও নিজেরা! অসত্য এবং অসুখী হইয়াও 
শেষ পধ্যন্ত “আনন্দ যাহার স্বরূপ সেই বৃহৎ সত্যকে গড়িয়া তোলে+। তাই 
প্রকৃতির এই কলুষতাসমূহকে নৈতিক অস্ত্রোপচার দ্বার! ছাঁটিয়া ফেলিলে অথবা 
দ্বনীভরে জীবনকে উপেক্ষা করিরা দূরে সরিয়া গেলে চলিবে ন! পরন্থ মৃত্যুকে পূর্ণ 
জীবনে, মানুষের মধ্যে যে সৃষ্কীর্ণতা ও ভুচ্ছতা আছে তাহাদিগকে দিব্য ভূমাঁর 
বৈভবে, দুঃখ যন্ত্নাকে পরমানন্দে, সমস্ত কলুষতাকে শিবস্বর্ূপের সার্থকতায়, 
সমস্ত ভ্রান্তি এবং মিথ্যাকে তাহাদের অন্তরস্থিত গোপন সত্যে রূপান্তর সাধন 
করিতে পাঁরিলে মানুষের যঞ্জ ও তপস্যা পুর্ণ হইবে এবং এই ভাঁবে যখন পরম 
পুরুষের দিব্য আনন্দে স্বর্গ ও মর্ত্য একাকার হইয়া! যাইবে, তখন তাহার ঘাত্রা 
শেষ হইবে। 

তথাপি দুরূহ প্রশ্ন থাকিয়া যাঁয়। এই দারুণ বিরোধী ভাব কিরূপে, 
পরস্পরের সঙ্গে মিশিবে ? মরতার এই লৌহ কোন্‌ দিব্য সত্তার স্পর্শমণিযোগে 
সোন! হইবে? এ সমস্তা। মিটিতে পারে, যদি ইহাদের দুইই একই সত্যের 
প্রকাশ বলিয়। জান! বা বুঝা ঘাঁয়__যদি মূলতঃ ইহারা একই তত্ব হয় তবে এ দিব্য 
রূপান্তর সাধন সম্ভব । 

পুর্বে আমরা! দেখিয়াছি ষে বিশ্বের সর্বভাবের অতীত ব্রদ্দের যে অবস্থা, 
যাহাকে অসৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা! আমাদের ধারণার অতীত এক 
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অস্তিত্ব, আমর! যাহাকে বাক্য ও মন দ্বারা ধরিতে ও গ্রকাশ করিতে পারি ন 
এমন এক আনন্দ। অন্ততঃপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাঁসে যে সমন্ত 
সাধন! সত্যের আলোকে সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্ভাসিত তাহাদের অন্যতম বৌদ্ধ- 
ধর্মের অসৎ শূন্যবাদ ও নির্বাণের কথাঁতেও বলা! হইয়াছে যে মানুষ যখন মুক্ত 
হয়, তখন যে অবস্থায় পৌছে তাহাতে তাহার অনুভবে এক অনির্বচনীয় শাস্তি, 
এক পরম আনন্দ ফুটিয়া উঠে। এ অবস্থায় অহমিক! বা তজ্জাত সমস্ত ধারণা 
ও বোঁধ লুপ্ত হইয়! যাওয়ার সঙ্গে সমস্ত দুঃখের এঁকাস্তিক এবং আত্যস্তিক প্রলয় 
ঘটে। সে অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তবু ইহা এক অনির্ধচনীয় 
পরম আনন্দের অবস্থা যাহার মধ্যে আত্মসত্তার সমস্ত অনুভব ডুবিয়! ও বিলুপ্ত 
হইয়। যাঁয়__ইহা বলিলে সে অবস্থার সর্বাপেক্ষা নিকটের বর্ণনা, তটস্থরপ 
দিতে পারি । ইহাঁও সচ্চিদানন্দ বটে কিন্ত সৎ চিৎ ও আনন্দের আমরা যে 
সর্বোচ্চ ধারণা করিতে পারি সে ধারণাও তাহাতে আরোপ করিতে আমরা 
সাহস করি না । কারণ মানবের সকল ধারণার, সকল জ্ঞানবৃত্তির অতীত সে 
অবস্থা। 
পক্ষান্তরে যে হেতু “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম,৮_“এ সমন্তই ব্রহ্ম”! স্থতরাঁং নিযনতর 
ক্ষেত্রের এই নেতি, যাহা সচ্চিদাঁনন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে না বা যাহা 
তাহার বিরোধী বোধ হইতেছে তাহাও সচ্চিদানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 
আমাদের বুদ্ধিঃ অধ্যাত্ম-দর্শন, এমন কি ইন্দ্রিয় সংবেধনও ইহাকে সচ্চিদানন্দ 
রূপে অনুভব করিতে সমর্থ এবং ইহাঁদের সেই অগ্ুুভূতিই সর্বদা হইত যদি 
অজ্ঞান, মায়া অথবা অবিষ্া! দ্বারা ইহারা অভিভূত বা ভ্রান্ত না হইয়া থাকিত। 
এই ভাবে দেখিলে বিশ্ব সমস্যার একটা সমাধান হয়ত পাওয়া যাইবে যদিও 
দার্শনিকের তর্কবুদ্ধি হয়ত সে সমাধানে তৃপ্ত হইবে না । কারণ, আমরা অবিজ্ঞেয় 
রহস্তের প্রাস্তভূমিতে আসিয়া দীড়াইয়াছি এবং তথা হইতে বিশ্বাতীত তবের 
দিকে আকুল দৃষ্টিপাত করিতেছি। কিন্ত ইহাতে দিব্য জীবন সাধনার একটা 
উপযুক্ত ভিত্তিভূমির অন্গতব লাভ করিব । 
এই সাধনার জন্য আমাদের মন যেরূপ সকল পদার্থের উপরকার স্পষ্ট স্তরে 
আবদ্ধ থাকিতে অভ্যস্ত তাহাতে চলিবে না, তাহাকে চৈতন্যের পরম গভীরে 
ডুবিতে ও তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, আজ যাহ! তাহার কাছে অস্পষ্ট 


&৬ দিব্য জীবন বার্থ 


রহ্মাছে সেই ভূমার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে এবং সেখানে আপাতত 
যাঁণ তার আপন নয়, সত্তীর সেই সমন্ত অবস্থার সহিত একত্ব স্থাপন 
করিতে হইবে। মানুষের ভাঁষা এই পরম অনুসন্ধানের পথে বিশেষ সাহায্য 
করিতে পাঁরে না। তবুও আমরা ইহার ভিতর হয়ত সেই অজ্ঞেয় তথের ছু? 
একটা প্রতীক, ছু একটা রূপরেখা, ছু" একটা ইঙ্গিতের সাক্ষাৎ পাইব যাহা 
আত্মার আলোক ফুটাইয় তুলিতে সাহীষ্য করিবে এবং মণের উপর অনির্ধচণীয় 
পরিকল্পনার কিছু আভান জাগাইবে। 


সগুম অধ্যাপস 
অহং এব ঘন্দ্ববোধ 


একই গ্রকৃতি-বৃক্ষে আসীন পুরুষ প্রভূ নয় বলিয়া শোকে 
ভুবিয়া মুহামান হইয়া! আছে কিন্তু যিনি প্রত তাহার সেই অন্ত 
মহিমাময় আত্মাকে যখন দেখিতে পায় এবং তাহার সহিত যুক্ত 
হয় তখন সে বীতশোক হুয়। 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪1৭ 


স্ব্ূপতঃ সমস্তই যখন সচ্চিদানন্দ, তখন যে চৈতন্ত তাহা পূর্ণ ও একত্ব 
বিধায়ক পরমজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভেদ এবং আংশিক অনুভবের ভ্রাস্তিন্ূপে 
বিকৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই মৃত্যু, দুঃখ, পাঁপ (51) এবং সীমার বোধ কৃষ্ট 
হইয়াছে; ব্যবহারিক জীবনে ইহারা সত্য বলিয়া! অনুভূত হইলেও মূলতঃ ইহারা 
সত্য নছে। নিজেকে এবং ঈশ্বরকে আরও ভাল ভাবে বলিতে গেলে নিজের 
মধ্যে ঈশ্বরকে পূর্ণ এবং অবিমিশ্রতাবে অনুভব ও গ্রহণ করিবার অসামর্ঘ্যের 
গন্য সেই উর্ধস্থিতি হইতে ভ্রষ্ট হুইয়! খণ্ডিত সত্তার ভেদদর্শী বিরুৃতকাঁরক চৈতন্তের 
মধ্যদিয়। দেখার ফলে, জীবন এবং মৃত্যু, স্থ এবং কু, স্থথ এবং ছুঃখ, পূর্ণতা এবং 
অভাব গ্রতাতি ছন্ববোধ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে-_-এই কথাই ইহুদী শাস্ত্রে 
কবিত্বের ভাষায় বর্ণনা কর! হইয়াছে_ প্রকৃতিপ্রলুব্ধ হইয়! পুরুষ ভান বৃক্ষের 
ফল ভক্ষণ এবং সেই জন্ত ননন কানন ( ইডেন ) হইতে প্রকৃতি পুরুষরূপী আদম 
এবং ইভের পতন হয়। ব্যক্তি-চৈতন্ের মধ্যে বিশ্বাত্ববোধ জাগিলে, জড় 
স্ুল-চেতনায় আধ্যাত্মিকতা! ফুটিলে শাঁপমুক্তি ঘটিবে। কেবল তখনই প্রকৃতি- 
গত পুরুষ জীবন বৃক্ষের ফল ভোঞনের অধিকার লাভ করিবে এবং ভগবানের 
্বাধন্দ্য লাভ করিয়া অমর হইবে । কেবল তখনই তাঁহার জড়-চৈতন্তে নামিয়া 


৫৮ দিব্য জীবন বার্তা 
আসার উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে-_-যখন মানবাত্মা এমন এক উর্ধতর জান অধিকার 
করিবে যাহার সহাঁয়ে সু এবং কু, স্থ এবং ছুঃখ, জীবন এবং মৃত্যুরও সম্যক্‌ 
জ্ঞান তাহার লাভ হইবে এবং সকল দ্বন্দের সামঞ্রস্ত সেই সার্বভৌম প্রজ্ঞার 
ক্ষেত্রে দেখিতে পাঁরিবে যেখানে তাহাদের ভেদ দিব্য একত্বের মৃর্তিতে 
রূপান্তরিত হইবে। 

সচ্চিদান্দ নিখিল জগতের সর্বপদার্থে সমভাবে ব্যাপ্ত হইয়। আছেন। 
তাহার কাছে মৃত্যু, দুঃখ, পাঁপ, সীম! প্রভৃতি ইহাদের দিব্য জ্যোতির্শয় 
বিপরীত ভাবের পৃষ্ঠ বা ছায় মাত্র। আমরা এ সমন্তর মধ্যে একটা বেন্ুর 
অনুভব করি। যেখানে একত্ব থাকিবার কথ! সেখানে তাহারা ভেদবোধ 
জাগায়, যেখানে বুদ্ধির স্বচ্ছতা থাকিবার কথা সেখানে বিরৃত জ্ঞান ও 
প্রমাদের স্থষ্টি করে, যেখানে সমগ্রের বৃহৎ সুরসঙ্গতির সহিত নিজের সুর 
মিলাইবাঁর কথা সেখানে প্রত্যেকে আপন আপন ভেদভাবাপক্ন সুরগ্রাম স্থাপনের 
চেষ্টা করে। সর্বপ্রকার সমগ্রতা তা বিশ্ব স্পন্দনের কোন এক বিশিষ্ট ধারাঁর 
অথবা এমন কি শুধু স্থুল-চৈতন্যের সমগ্রতাই হউক-_সেখানে পশ্চাতে বা 
উর্ধে যাহা কিছু সক্রিয় সে এব তাহার অধিকারবহিভূতি থাঁকিলেও সর্বত্রই 
পরস্পর-বিরোঁধী-তত্বের সৌষম্য ও সমদ্বয় সাধনের ন্যুনাধিক চেষ্টা আছে। 
পক্ষান্তরে বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দে এ দ্বন্দ আরোপিত হইতে পারে না। বিশ্বাতীত 
অবস্থ। ঘন্দের সমন্বয় সাধন করে না! কিন্তু এরূপ রূপান্তর ঘটায়» যে বিরোধ 
অতিক্রম করিয়! সমস্ত অপরূপ অলৌকিক কিছুতে পরিবর্তিত হইয়া যাঁয়। 

প্রথমে আমাদিগকে ব্যক্তিজীবনের সুর সমগ্র বিশ্বন্গরের সঙ্গে মিলাইম়া 
বীধিতে চেষ্টা করিতে হইবে । একটা কথা! আমাদিগকে মনে রাখিতে 
হুইবে-_যাঁহা না হইলে আমর! সমস্তা পার হইয়া যাইতে পারিব না। সে 
কথাটা এই যে বিশ্বের তৰ্সমূহকে আমাদের বর্তমান চৈতন্য যে ভাষায়, যে 
অর্থে প্রকাশ করিতেছে, ব্যবহারিক জগতের কাঁধ্যক্ষেত্রে মানুষের অভিজ্ঞতা 
এবং উন্নতিপথে তাহার সমর্থন থাকিলেও তাহাই একমাত্র ভাষা বাঁ একমাত্র 
অর্থ নহে, তাহাতে মূল তন্বগুলির পূর্ণ, পর্য্যাপ্ত ঘা চরম পরিচয় পাওয়া যায় 
নাই। যেমন ষে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দরিয়সামর্থ্য দিয়া আময়া বর্তমানে জড় জগৎ 


অহং এবং ছন্দবোধ ৫৭ 


দেখিতেছি তদপেক্গা 'পুর্ণতর ও অধিকতর শক্তিশালী ইন্দ্রিয় ব৷ ইন্জিযলানর্থা 
থাকিতে পারে, ঘাহা দ্বারা জড় জগৎকে ভিন্নরূপে এবং পূর্ণতর রূপে দেখা 
সম্ভব, তেমনি আঁমাদের বর্তমান প্রাকৃত দৃষ্টি বহুগুণে অতিক্রম করিয়। যাইতে 
পারে মনের এবং অতিমাঁনসের সেরপ দৃষ্টিশক্তিও আছে, যাহা সাধারণ মাঁন্থষের 
মধ্যে আজিও প্রকাশ হয় নাই। চৈতন্তের এমন ভূমিও আছে যেখানে 
পৌছিলে মৃত্যু অমৃতজীবনে উত্তরণ, সকল যন্ত্রণ! বিশ্বানন্দের বিপরীত প্রবাহ, 
সীমা অসীমের নিজের মাঝেই কুগুলীরচনা, অমঙ্গল বা অশিব শিবস্বরূপের 
পূর্ণতার চারিপাঁশে চক্রাবর্তন বলিয়া মনে হইবে। কেবল মনের সাধারণ 
ধারণ! বা কল্পনায় নহে কিন্তু অপরোক্ষদৃষ্টি ও নিত্যনিবিড় ভাবের অভিজ্ঞতা 
ও বোধে ইহা প্রমাণিত করিবে। ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতালাভের পথে চৈতন্সের 
এইরূপ ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া একটা মৃখ্য ও অপরিহার্য সোঁপান। 

আমাদের ইন্দ্রিয় এবং ইন্জিয়নি্ঠ ভেদ-দর্শী মন যে সত্য প্রকাশ করিবার 
জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে বিসর্জন না দিয়া ইহাদিগকেই উচ্চতর ভূমিতে 
বৃহত্তর সমন্য়ের মধ্যে উন্নীত করিয়া রূপান্তরিত করিতে হইবে ; যতক্ষণ পর্যন্ত 
ইহা! সম্ভব না হইতেছে ততক্ষণ অবশ্য দ্বৈতভাবাঁপন্ন থাকিয়া সাধারণ ব্যবহারিক 
জীবনে ইহাদের যে মূল্য নিরূপিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই মানিয়! চলিতে 
হইবে। কিন্তু ইন্্রিয়শক্তির উৎকর্ষই যদি গুধু ঘটে, অথচ তাহার সঙ্গে যাহা 
নৃতন আলোকের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুরাতন ইন্দ্রিয় জানের খাঁটি অর্থ 
বুঝাই্লা দিতে পারে এমন জ্ঞান যদ্দি না পাই, তবে আমরা! গুরুতর বিশৃঙ্খল! 
ও বিপধ্যয়ের মধ্যে পড়িতে পারি ; ফলে তাহা! আমাদিগকে ব্যবহারিক জীবনে 
অনুপযুক্ত ও অশক্ত করিয়। তুলিতে এবং আমাদের বুদ্ধির সংযত প্রবৃত্তিকে 
উদ্তান্ত করিয়। দিতে পারে। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের মানসিক চৈতন্ত 
স্প্রলারিত করিয়া, ক্ষুদ্র অহং পরিচালিত দৈতবুদ্ধির অন্ুভূতি'ও অভিজ্ঞতা 
পার হইয়। যদি কোন প্রকার সমগ্র চৈতন্যের একত্বে অনিয়ন্ত্রিত ভাকে প্রবেশ 
করিতে যাই, তবে তাহাঁতেও সহজে আমাদের মধ্যে একটা বিপর্ধ্যয়, 'ব্যষহারিক 
জগতের খ্বাভাবিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত গতি ভঙ্গ করিয়া আমাদের স্বাভাবিক 
কর্ম প্রবৃত্িতে একটা কু£া, একটা শক্তিহীনত। আসিয়া৷ পড়িতে পারে । এই 
জন্ত গীতার উপদেশ জ্ঞানীব্যক্তি অজ্ঞানীর জীবন ও চিস্তার' ভিত্তিতে বিপ্লব 


০ দিব্য জীবন বার্থা 


আনিবেন নান বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাঁং কর্মসঙ্গীনাম্ | কারণ জ্ঞানীর 
কর্ের রহস্ত ন৷ বুঝিয়া অজ্ঞানী যদি তাহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করে তরে সে 
্র্ৃচ্যুত হইবে অথচ জ্ঞানীর উচ্চতর ক্ষেত্রেও পৌছিতে পারিবে ন]। 

পাময়িক সাধন! হিসাবে অথবা ব্যাপকতর চৈতগ্ভের প্রবেশের মুল্য রূপে 
অনেক মহাপুরুষ কথনও কখনও এরূপ বিপর্যয় ও শক্তি-হীনতা শ্বীকার করিয়। 
নেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই হউক না! কেন মানব জাতির প্রগতির 
পথে এরূপ বিশৃঙ্খলা আনিলে চলিবে না। তাহার পক্ষে উচ্চতর চৈতন্তের 
প্রকাশে এমন এক নূতন ভাবের সত্যের মুর্তি ফুটিয়া উঠ। চাই, যাহাতে পার্থব 
জীবনের সমস্ত উপাদান সমঘ্থিত হইবে, তাহাদের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা 
নূতন ভাবে বুঝা যাইবে, তাহারা আরও শক্তিশালী হুইয়। খাটি ভাবে কাধ্য 
করিতে সমর্থ হইবে। সাধারণ ইন্দ্িয-বোধে মনে হয় হুর্য্য পৃথিবীকে 
বেষ্টস করিয়া ঘুরিতেছে, এই ধারণাকে কেন্দ্র করিয়! মানুষ তাহার জীবনের 
গতি নিয়জিত করে কিন্তু এ ধারণা তুল__সত্য ইহার বিপরীত, হুধ্য ঘোরে 
না, পৃথিবীই হৃরধ্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এই সত্যকে কেন্দ্র করিয়! যুক্তি 
য্দি একটা বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতে না! পারিত এবং তাহার মধ্যে ইন্দরিয়- 
বোধের যথাযথ মূল্য না দিত, তবে এ আবিষ্ার মান্ষের বিশেষ কাজে আসিত 
ন|। তেমনি ভাবে মানসটৈতন্ত মনে করে যে ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত 
অহংকে বেষ্টন করিয়। ঘুরিতেছেন, তাহার সমন্ত কর্ম ও বিধান সে বিচার 
করে অহংগত ধারণ! ভাবনা! এবং অগ্ুভব দদিয়।। ইহাতে প্রকৃত পক্ষে সত্য 
বিকৃত ও বিপধ্যন্ত হইয়। পড়ে। কিন্তু তপাঁপি মানব জীবনের একটা 
অবস্থায় এ তুল ধারণাও মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে পর্যাপ্ত এবং 
তাহাকে প্রগতির পথে ইহ! কিছু দূর অগ্রসর করিয়াই দেয়। কিন্তু মানুষের 
উচ্চতম অবস্থায় ও জানে এ ধারণ! টিকে না । “সত্যই প্ররুত পথ, অসত্য নয় । 
প্রকৃত সত্য এই যে ঈশ্বরই বিশ্বের কেন্দ্র, আমাদের ক্ষুদ্র ঘন্দ-বোধ-পীড়িত 

ংকে দির! তাহার কর্ম ও বিধানের বিচার করা চলে না। আমাদের 
ব্যদ্কিগত অনুভবের স্বরূপও তখনই আমর! জানিতে পাঁরিব যখন বিশ্বের 
মধ্যে এবং বিশ্বাতীত ভাবে বিনি রহিয়াছেন তাহারই মধ্যে ইহাকে দেখিতে 
পাইব। তবুষথাযথ ভাবে জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন না করিয়। অহ্ংকেজ্রিকতার 


'আছং এবং হম্ববোধ উই 


স্থানে যাঁদ সত্যের এই ধারণাকে বঙগাইতে চাই তাহাতে পুরাতনের স্থানে এক 
নৃতনকে বসান হইতে পারে কিন্তু মিথ্যা থাকিয়া যাইতে পারে এবং সত্যের 
একটা! বিষম বিপর্যয় দেখা দিতে পারে । এমন বিপধ্যয় হয়ত অনেক সময় 
নৃতন ধর্ম ও নূতন দর্শনের সুচনা আনিয়া! দেয় এবং সমাজজীবনে সার্থর 
বিপ্লব ঘটায়। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে মূল সত্য ও ধারণার 
চারিদিকে এমন যুক্তিযুক্ত এবং সার্থক জ্ঞানের সমাবেশ করিতে হইবে যাহাতে 
বাক্তিগত জীবনের সকল সম্পদ পুনরাবিষ্কৃত হইবে, তাহাদের সকল ক্রুটি- 
বিচ্যুতি দূর হইবে এবং সে-সমস্তই দিব্য ভাবে রূপান্তর লাত করিবে । তখন 
আমরা সত্যের এমন এক নৃতন ধারায় পৌছিব যাহাতে এখন যে ভাবে আমর! 
জীবন যাঁপন করিতেছি তাহার স্থানে এক দ্িব্যতর জীবনের প্রতিষ্ঠ/ করিতে 
পারিব এবং জগতে পার্থিব জীবনের বৃত্তি ও উপাদান সমূহকে দিব্যতর ভাবে 
অধিকতর শক্তির সহিত ব্যবহার করিতে শিখিব। 

এই নূতন জীবন এবং শক্তি লাভ করিতে হইলে যে সমন্য মহাস্‌স্তা 
আমাদের বোধ ও ধারণার মধ্যে পরমপুরুষের প্ররূতি ফুটাইয়! তুলিবে 
তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব কর! চাই। এ জন্ত আমাদের অহং এবং 
্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করিতে হইবে, যে সমস্ত মিথ্যাকে সে স্থির সত্য বলিয়া! 
বোধ করিতেছে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। যে সমগ্রতার সে 
অংশ এবং যে বিশ্বাতীত সত্য হইতে সে অবতীর্ণ, তাহাদের সহিত সমহ্য় সাধন 
করিতে হইবে, তাহাদের সহিত যে সত্য সম্বন্ধ আছে তাহ। উপলব্ধি করিতে 
হুইবে। যে সত্যের মধ্যে তাহার নিজের পূর্ণত৷ এবং যে বিধানে মুক্তি, তাহার 
দিকে নিজেকে অলঙ্কোচে মেলিয়৷ ধরিতে হইবে । এ সাধনার উদ্দেশ্ত হইবে 
অন্থংএর দৃষ্টিভীর ফলে যে সমস্ত ত্রান্ত সংস্কার তাহার মধ্যে আসিয়াছে তাহার 
উচ্ছেদ্দ। দুঃখ অমঙ্গল, সীমা, অজ্ঞান, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়। তাছাকে পরম 
পুরুযার্থ লাভ করিতে হইবে | 
_ আমাদের জীবনের এই সমস্ত বিষয় যদি আমাদের অহংগত বর্তমান 
ধারণার সহিত অবিচ্ছেন্ত ভাবে যুক্ত ও বন্ধ থাকে তবে এখানে এই পৃথিধীতে 
আমাদের মানব জীবনের পক্ষে এই ভাবে ইহা্দিগকে অতিক্রম বা উচ্ছেদ 
কর! অসম্ভব । জীবন যদ্দি কেবল ব্যক্তি চেতনার ঘটন! মাত্র হয়, যদি 


৬২ দিব্য জীবন বার্ড! 


তাহার শুলে সর্বত্র ব্যাড এক সত্তার অধিটান না থাকে, যদি বিশ্বাত্থার 
মহাপ্রাণ দ্বারা তাহা সঞ্তীবিত না হয়, বিষয় সংস্পর্শে ব্যজিচেতনার প্রতিক্রিয়ার 
যে ছন্ঘবোধ জাগে তাহা শুধু প্রতিক্রিয়া ন! হইয়! যদি সমস্ত প্রাণনের মর্শসত্য 
হয়, দেহ মন প্রাণ যে সমন্ত উপাদানে গঠিত হইয়াছে, সীমা এবং সক্ষোচই 
যদি তাহাদের অবিচ্ছেছ্য প্রকৃতি হয়, মৃত্যুই যদ্দি জীবনের একমাত্র পরিণাম 
হয়, যদি জীবনের আদি ও অন্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্ত কিছুনা থাকে, সমন্ত 
সংবেদনের মূলে যদি সুখ ও ছুঃখের ছন্দ অবিচ্ছেগ্চ ভাবে জড়িত থাকে, 
আনন্দ এবং যন্ত্রণ| যদি সকল আবেগের মধ্যে আলোছায়! রূপে বর্তমান থাকে, 
সত্য ও মিথ্য। এই দুই প্রান্তের মধ্যে চির আবর্তিত হওয়া ছাড়া জ্ঞানের যি 
গতি না থাকে--এই সমস্ত যদ্দি আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয় তবে মুক্তি 
পাইতে গেলে হয় আমাদিগকে সমন্ত জীবন, সমস্ত বিশ্ব যেখানে লয় পাইবে 
তেমন এক নির্বাণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হয় অথবা এ জড় জগৎ হইতে 
ভিন্নভাবে গঠিত কোন লোকোত্তর ধামে বা জগতে চলিয়া যাইতে হয়-_এ 
জগতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

মান্গষের জীবনে যাহা! বর্তমানে অবশ্থস্তাবী ঘটন। বা নিশ্চিত অবস্থা রূপে 
রহিয়াছে তাহা আমূল পরিবর্তিত হইবে এই মর্ত্য জীবনেই, এ কথ। অতীত ও 
বর্তমানের সংস্কারবদ্ধ প্রীকৃত মন সহজে কল্পনা করিতে পারে না । ডারউইনের 
অভিব্যক্তি বাদে ( 01:90: ০ €৮০181011 ), বানরই ক্বপান্তর প্রাণ হইয়। 
মানুষে পরিণত হইয়াছে, এ কথা বল! হইয়াছে। মাহ্ষ যথন হৃষ্ট হয় নাই 
সেই আদিঘ কালে অরণ্যের শীখাবিহারী বানরের পক্ষে ইহা ধারণা করা 
অসম্ভব ছিল যে ভবিস্ততে এক দিন এক জাতির প্রাণী এই পৃথিবীতে আবির্ভূত 
হইবে যে তাহার অন্তর ও বহিংপ্রক্কৃতির উপর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি নামক এক 
অদ্ভুত নৃতন শক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহার জীবনের পারিপাশ্বিক অবস্থার সে 
ঘটাবে পরিবর্তন, তাহার চিরাভ্যন্ত জীবনের সমস্ত সংস্কারের মধ্যে আনিবে 
একটা! রূপাস্তর, একট বিপ্লব, পাঁথর দিয়! প্রস্তত করিবে তাহার বাসগৃহ, 
প্রন্কৃতির শক্তিকে করিবে নিয়ন্ত্রিত, সমুদ্রের উপর করিবে অবাধে বিচরপ, 
গগনে করিবে স্বচ্ছন্দ বিহাঁর, নৈতিক ও ধর্্মবিধানে করিবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ, 
ঙাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্প আবিষ্কার করিবে সাধনার 


অহং এবং ছন্ববোঁধ ৬ 


সহী পদ্থা। বানরের চিতভে এরপ ধারণ] জাগ! যদি রা কোনত্রমে সম্ভব 
হইত তবু প্রককাতির কোন ক্রমপরিণতির ফলে অথবা সংকল্পের কোন সুদীর্ঘ 
সাধনা দ্বার সে নিজেই এ জীবে কোন দিন পরিণত হইবে ইহা সে কিছুতেই 
মনে করিতে পারিত না। কিন্তু মানুষের মধ্যে বুদ্ধির জাগরণ হইয়াছে 
বিশেষতঃ কল্পনা করিবার শক্তির সঙ্গে তাহার মধ্যে বোধির উদ্যোষ ঘটিয়াছে, 
তাই তাহার বর্তমান জীবনের চেয়ে উদ্লততর জীবনের কল্পন! করা তাহার পক্ষে 
সম্ভব হইয়াছে, এমন কি তাহার বর্তমান অবস্থা অতিক্রম করিয়া সেই উচ্চতর 
জীবনে লে নিজে একদিন পৌছিতে পারিবে ইহাও সে মনে করিতে পারে! 
তাহার ধারণা ও সহজাত অতীগ্পার যাহ! চরম কাম্য তাহা দিয়া সে একটা 
পরম অবস্থার কল্পনা করিয়াছে- সেখানে জান, আনন্দ ও শক্তি আছে অথচ 
তাহাদের বিরোধী ভ্রম, ছুঃখ বা অসামর্থোর লেশ মাত্র নাঁই, সেখানে হ্বচ্ছতা 
এবং শ্রীশ্বরধ্য আছে কিন্তু তদ্বিরোধী দৌষ ত্রটী বা! সীমার দৈন্ভ নাই । এই 
ভাবে মে দেবতার পরিকল্পনা করে, স্বর্গের ছবি ঝআকে। বস্তরতঃ ঈশ্বর ও 
স্বর্গের সম্বন্ধে তাহার যে স্বপ্র তাহা নিজের পূর্ণতারই ক্ষপ্র। কিন্ত এখানে এই 
মর্ত্যজীবন বাস্তব ক্ষেত্রে এ স্বপ্ন যে সফল হুইবে বা সফল করিয়া তোলাই যে 
তাহার জীবনের উদ্দে্য এ কথা মনে করিতে, তাহার পূর্ববপুরু্ বানর নিজে 
অনাগত ভবিষ্ত মানুষে পরিণত হইবে ইহা! ভাবিতে যেক্ধপ ভীত ও কুন্টিত 
হইত সেইন্ধপ ভীত ও কুষ্টিত হয়। তাহার কল্পনা ও আধ্যাত্মিক অভীক 
এই উদ্দেশ্য জাঁগাইতে পারে কিন্তু বুদ্ধি যখন আপন আত্মপ্রতিষ্ঠা করে তখন 
ইহাকে জড় জগতের কঠোর সত্যের বিরোধী উজ্জল কুসংস্কার মাত্র মনে করে। 
সে ভাবে সীমিত ক্ষুদ্র জান, স্থখ, শক্তি ও মঙ্গলই মানুষ পাইতে পারে, ওন্ধপ 
অতিগপ্রারুত কোঁন অবস্থা লাভ করা তাঁহার পক্ষে উদ্দীপনাময় স্বপ্নছবি মাত্র । 
তপাপি বুদ্ধির মধ্যেই তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার প্রবৃত্তি দেখা 
ঘায়। কারণ বুদ্ধির স্বরূপ ও লক্ষ্য জ্ঞানের অন্বেষণ অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদ-শৃন্ 
সত্যকে লাভ করা। বৃহত্তর ভ্রম হুইতে ক্ষুদ্রতর ভ্রমে পেশীছা তাহার 
উদ্দেশ্য নয়, লে বিশ্বান করে একটা শুদ্ধ নিত্য সত্য পূর্ব হইতে বর্তমান 
আছে, আমরা জান এবং ভ্রম-জ্ঞানের ভ্বন্ের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অধিকতর 
ভাষে ষে লত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। মাছষের অন্যান্ত অভীগ্পায় 


৬৪. দিব্য জীবন বার্তা 


সমন্ধে বৃদ্ধির যে ঠিক তদ্রুপ সহজাত নিশ্চয়তা নাই তাহার কারণ তাহাদের - 
সম্বন্ধে স্বরূপবোধ তাহার বর্তমান ক্রিয়ারই মধ্যে এখনও সে লাভ করে নাই। 
চূড়ান্ত স্থুথের একটা কল্পন৷ আমর! করিতে পারি কারণ স্ছখলাভেচ্ছ! হদয়ের 
সহজ ধর্ম বলিয়! তাহা যে লাভ করা যায় সে সন্থন্ধে হৃদয়ের একটা বিশ্বাস ও. 
একরূপ নিশ্চয় বোধ আছে। আমাদের ছঃখের আপাতগ্রতীয়মান কারণ 
বাসনার যে অতৃপ্তি তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে ছুঃখের এঁকাস্তিক 
নিবৃত্তি যে হইতে পারে আমাদের মনও তাহা! স্বীকার করে। কিন্তু দায়বিক 
বোধ হইতে বেদনার বিলোপ সাধন অথব। দৈহিক জীবন হইতে মরণ সম্ভাবনার 
অপসারণ আমরা কিরূপে কল্পনা করিব? অথচ ইন্দ্রিয় বোধের সহজ ধর্মই 
এই যে সেচায় বেদনার উচ্ছেদ, প্রাণ-চেতনাঁর মূলে মরণকে অস্বীকার করিবার 
একট! প্রচণ্ড দাবি রহিয়াছে ইহা! ত দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় কিন্তু বুদ্ধি এ 
সমন্তকে সহজাত অভীগ্া বলিয়া! দেখিলেও এ অভীগ্গার চরিভার্থতা অসম্ভবই 
মনে করে। 

তবু একই নিয়ম সর্বত্র থাঁটিবে ইহাই ত সঙ্গত। ব্যবহারিক বুদ্ধির ভ্রম 
এইথাঁনে যে আপাতপ্রতীয়মান বিষয়েরই সে অত্যন্ত অধীন, যে সমস্ত গভীরতর 
বিষয় এখনও তাহার কাছে সম্ভাবনান্ধপে রহিয়াছে তাহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত 
ভাবে তাহাদের পরিণামের দিকে লইয়৷ যাইবার উপযুক্ত সাহস তাহার নাই। 
অতীতে যাহা সম্ভাবনাক্বপে ছিল তাহারই পরিণামে বর্তমান দেখা দিয়াছে, 
বর্তমানে যাহ! সন্ভ।বন! রূপে রহিয়াছে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার ইঙ্গিত 
তাহাতে ব্যক্ত হইতেছে । কেন এবং কি ভাবে কোন বিষয় ঘটে তাহ! জানিতে 
পারিলে সে বিষয়ের উপর প্রতুত্ব কর] যায়, আমরা যদি ভ্রম, ভুঃখ, যন্ত্রণা এবং 
মৃত্যুর কারণ জানিতে পারি তবে সে সমস্ত দূর করিবার আশাও করিতে পারি। 
কারণ জানই শক্তি, জ্ঞানের ফলেই প্রতুত্ব লাভ হয়। 

বন্তত: এই সমন্ত প্রতিকূল ও অবাঞ্িত ব্যাপারকে আমাদের সাধ্যাসারে 
উদ্গ'লিত করিবার আদর্শ ই আমরা অন্থসরণ করিতেছি। ভ্রান্তি ছঃখ শোঁকের 
কারণকে খর্ধ করিবার চেষ্টা সর্বদাই করিতেছি । জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞান স্বপ্ন দেখিতেছে যে সে জগ্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং মৃত্যুকে একেবারে 
জন্ব করিতে না পাঁরিলেও জীবনকে অতি দীর্ঘ করিয়া! তুলিবে। কিন্ত আমরা 


অহং এবং হ্বন্দঘবোধ ১০ 


বাহ এবং গৌণ কারণ মাত্র দেখিতে পাইয়াছি, মূল কারণ খুঁজিয়া পাই নাই; 
কেবল প্রকৃতির কন্ম পদ্ধতির ( 7:090658 ) অর্থাৎ কি ভাবে ঘটনা ঘটে তাহার 
কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছি, সেই জন্য আমরা ইহাদিগকে দুরে সরাইয়া দিবার কথা 
মাত্র ভাবিতে পারিতেছি কিন্তু একেবারে উচ্ছেদ করিবার শক্তি লাভ করি নাই। 
সেই জ্ঞান লাভ হইলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ইহাদিগকে পূর্ণরূপে দূরীভূত 
করিবার যে বিপুল সহজাত প্রবৃত্তি আছে তাহা সমধিত হইবে । এমন কি সমস্ত 
অকল্যাণের একান্ত বিলয় সাধন করিয়া আমাদের আস্তরপ্রকৃতি যাহা মান্থষের 
চরম ও পরম সার্থকতা! বলিয়! জানে সেই পূর্ণজ্ঞান ও আনন্দ, শিব্ত্ব ও অমরত্ব 
লাভ করিবে। ৫ 

যিনি সমগ্র রিশ্বের একমাত্র মূল সত্য এবং সংচিৎ-আনন্দ যাহার স্বরূপ ও 
প্রকৃতি, সেই ব্রন্মের ধারণা ও অনুভূতি হূইলে এ নমস্ত সমস্যার সমাধান হুইবে, 
প্রাচীন বেদান্ত ইহাই শিক্ষা দিয়াছে । এই মতে এক বিশ্বব্যাপ্ত অমৃতময় সত্তার 
গতি ও স্পন্দন সমস্ত জীবনের, সর্ববগত স্বয়স্ত এক আনন্দ স্বরূপের খেল! সমস্ত 
ইন্ড্িয়বোধ ও আবেগের, বিশ্বময় এক সত্যের বিকীরণ সমস্ত ভাবনা ও বোধের, 
এক বিশ্বব্যাপী স্বতঃপরিণামী শিবশক্তির প্রবাহ সমস্ত কর্মের_মূল সত্য। কিন্ত 
এই যে গতি ধারা, এই যে লীলা, তাহ রূপের বাহুল্য, প্রবৃত্তির বহুমুখী বৈচিত্র, 
বহু শক্তির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে । বহুত্বই এই 
খেলাকে সাময়িকভাবে এক বিশেষ রূপে লাঞ্ছিত করিতে বা তাহার মধ্যে বিকৃতি 
আনিতে সক্ষম হইয়াছে, এমন কি ব্যক্তিগত অহং এর উৎপত্তি সম্ভব করিয়া 
তুলিয়াছে। অহ্‌ং এর প্ররুতিই এই যে এক বিশেষ রূপের, প্রবৃত্তির এক বিশেষ 
ধারার, শক্তির এক বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে ডুবিয়া বা অভিনিবিষ্ট হইয়া অন্যান্য 
বিভাবের সম্বন্ধে স্বেচ্ছায় অজ্ঞ থাকিতে পারে এরূপ এক চৈতন্তের মধ্যে নিজকে 
সীমাবদ্ধ করা । জাগতিক শক্তি ও গতির প্রতিক্রিয়ায় অহংই ভ্রম, ছুঃখ, শোক, 
অমঙ্গল ও মৃত্যুর বোধ জাগাইয়া তোলে বা এই ভাবে তাহাদের মূল্য নিষ্ষপণ 
করে, নইলে এই গতি এক পরম সত্তার সহিত প্রকৃত সম্বন্বযুক্ত হইয়! আনন্দ, সত্য 
ও শিবন্বরূপের প্রকাশ করিত। খতের ছন্দ বা সত্য সন্বন্ধ আবার লাভ করিতে 
পারিলে অহং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ সমস্ত বোধ দূর হইয়া! চেতনার কাছে ইহাদের 
সত্য কূপ উদ্ঘাটিত হইতে পারে । এ অবস্থা লাভের উপায় বিশ্বচৈতন্কের এবং 


লি 


৬৬ দিব্য জীবন বার্তা 


বিশ্বচৈতন্ত যাহার প্রক।শ ক্ষেত্র সেই বিশ্বাতীত ঠেতন্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
চৈতন্তের প্রকৃত মিলন ও স্ুর-সমন্ব় সাধন করা। 

শেষের দিকে বেদান্তের মধ্যেও এই ধারণা ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছে যে 
সীমিত অহ শুধু বন্দের কারণ মাত্র নহে, বিশ্বত্তাও তাহার উপর নির্ভর করে। 
অহ্‌ং এর অজ্ঞানতা। দূর করিতে পারিলে স্বন্ব দুর হইবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্ব- 
ক্রিয়া হইতে আমাদিগের অন্তিত্বও লোপ হুইবে। এই মত অস্থসারে মাছষের 
অস্তিত্বের প্রকৃতি হেয়, অসার ও অলীক বলিয়া ক্বীকার করিতে হয় এবং এ জগতে 
থাকিয়া পূর্ণতালাভের প্রয়াস মোহের ছলনা! মাত্র হইয়া ঈ্রাড়ায়। এখানে যাহা 
ভাল বা স্থ তাহার সহিত তাহার বিপরীত কু কিছু মিশ্রিত থাকিবেই। কিন্ত 
যদি আমর! এই বৃহত্তর, গভীরতর ধারণা পোষণ করিতে পারি .যে অহং তাহার 
অতীত কিছুর প্রকাশের পথে তাহার্ই একটা গৌণ ও সাময়িক ব্যাপার মাত্র 
তাহা হইলে এ বিলুপ্তি আমাদের শ্বীকার করিতে হয় না, এবং বেদাস্তকে জীবন 
হইতে পলায়নের সাহায্যে ব্যবহার না করিয়া জীবনের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের 
সাধনায় প্রয়োগ করিতে পারি । জগতের ধিনি প্রভু সেই ঈশ্বর বা পুরুষই জগতের 
কারণ এবং অধিষ্ঠান, তিনিই বিশ্ব এবং ব্যক্তির মধ্যে অন্থুন্থ্যত থাকিয়া আত্মপ্রকাশ 
করিতেছেন । চৈতন্ভের এক প্রকার বিশিষ্ট ধারার ক্রম বিকাশে, সীমিত অহং- 
এর প্রকাশ একটা মধ্যব্্তাঁ ঘটন। মাত্র । এই ধার! অন্ুনরণ করিয়। ব্যক্তি যাহার 
প্রতিত্‌ স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, নিজেকে অতিক্রম করিয় সেই স্বোত্তর ভূমিতে 
সে পৌছিতে পারে এবং তাহার এই প্রতি স্বরূপ ক্ষুণ্ন না করিয়া, অজ্ঞানাচ্ছন্ 
সীমিত অহংভাবে প্রকাশিত না হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রকাশ-কেন্দ্র রূপে 
বর্তমান থাকিতে পারে। ব্যক্তি চৈতন্য তখন বিশ্ব চৈতন্তযের সহিত মিলিত হয় 
এবং সমস্ত ব্যক্তি চৈতন্য ভগবানেরই প্রকাশক্ষেত্র জানিয়া তাহাদের সহিত পরম 
সমন্বয়ে সমদ্থিত হয়। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে নিখিল জড় প্রকৃতিতে চিন্ময় দিব্যপুরুষের প্রকাশ 
জগতে মানব জীবনের ভিত্বি। এই চিন্ময় পুরুষ জড়ে সংবূত ছিলেন এবং প্রাণ 
মন অতিমানসকে ফুটাইয়া তোল! তাহার অবশ্তম্তাবী পরিণতি, তিনি আছেন 
বলিয়। আমাদের সকল ক্রিয়া! সকল গতি সম্ভব হ্ইয়াছে। পরিণতির এই ধারাই 
 জড়ের মধ্যে মানুষকে আনিয়াছে এবং ইহাই একদিন এই স্থুলদেহেই শ্রীভগবানকে 


অহং এবং দ্ষ্ববোধ ৬৭ 


ফুটাইয় তুলিবে, তাহার বিশ্বজনীন অবতরণকে সম্ভব করিবে। ধর্েদে যাহাকে 
ষ্ঠ সমুগ্র' বলা হইয়াছে, নিরূপ গহন সেই অবচেতনা হইতে পরম-এক এই মধ্য 
বর্তা খ্ড অহং এর ধারা! ধরিয়! সচেতন বহুরূপে প্রথমে প্রকাশ পাইয়াছেন। অহং- 
চেতনার এই প্রাথমিক প্রকাশে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, সত্য ও মিথ্যা, স্থ ও 
কু এইরূপ দ্ধ দেখা দিয়াছে। কারণ অথণ্ড সত, কল্যাণ, আনন্দ ও প্রাণের 
লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! ভেদ দৃষ্টি দ্বার একটা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে একত্ব 
খুঁজিলে তাহার স্বাভাবিক এবং অপরিহাধ্য পরিণামে এই দ্বন্ববোধ আসিয়া 
উপস্থিত হইবে । পণ্ু-জীবনের মধ্যে যেমন মানবজীবনের পূর্বাভাস রহিয়াছে-- 
তেমনি মানব জীবন যে পরিপূর্ণ পরম জীবনের পূর্বাভাস, তাহাতে পৌছিবার 
উপায় স্বরূপে মানুষ যখন নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরের দিকে 
ূর্ণকূপে খুলিয়! ধরে তখন তাহার এ খণ্ড অহং জ্ঞান খনিয়া গড়ে | এই নিদ্ধিতে 
পৌছিলে সীমিত অহং দিব্য অদ্বয় জ্ঞান ও স্বাধীনতার সচেতন প্রকাশকেন্ত্রভাবে 
রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, ফলে ব্যক্তির মধ্যে সমষ্টির অনুভব জাগিয়া উঠে। তখন জগতে 
বছর উপর অনন্ত, অপ্রমেয় সংস্বরূপের সত্য, কল্যাণ ও আনন্দের ধারা প্রবাহিত 
হয়; এবং ক্রম পরিণতি যে দিব্য উদ্দেস্ট সাধনের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা 
নিদ্ধ হয়। ভবিস্ততে যে গরম আবির্ভাব আমিবে তাহার ভ্রণকে জগজ্জনণী 
প্রকৃতি আপনার গর্ভে আজও ধারণ করিয়! রাখিয়াছেন এবং যাহাতে এই দিব্য 
জন্ম হয় তাহার সাধন। ও আয়োজন করিতেছেন। 


অষ্টম অধ্যায় 


বৈদান্তিক জ্ঞানের ধারা 


সর্ববভূতে গুঢ়ভাবে অবস্থিত এই আত্মা (সাধারণের নিকট ) 
প্রকাশ পান না। কিন্তু হুক্ষদর্শারা সুস্ষা অগ্র্যাবুদ্ধি দ্বারা তাহাকে 
দেখিতে পান । কঠোপনিষদ (৩১২) 


সচ্চিদ/নন্দের লীল। জগতে কিভাবে প্রকাশিত হয়? যে অহং তাহারই 
প্রথম জাত এক রূপ, তাহার সঙ্গে যোগ নাধন হয় কোন্‌ ধারার মধ্য দিয়া এবং 
পরে সে যোগের চরম পরিণতি হয়ই বা কোন্‌ পন্থায়? ভগবানের সহিত জীবের 
এই সম্বন্ধ এবং সংযোগের ধারার উপরই দিব্য, জীবনের দর্শন ও সাধন! নির্ভর 
করিতেছে । 

ইন্ড্রিযের প্রমাণকে অতিক্রম করিয়া জড় মনের আবরণ ভেদ করিয়া 
আমাদিগকে দিবা সত্তার ধারণ। ও জ্ঞানলাভ করিতে হয়। যতক্ষণ আমর! 
ইন্জ্রিযবোধ ও বাহ চেতনার মধ্যে থাকিব--ততক্ষণ আমরা জড় জগৎ এবং 
সেখানকার বাহ্‌ ঘটনা ও ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইব না। কিন্তু 
আমার্দের মধ্যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহাদের সাহায্যে দৃশ্ত জগতের 
স্থল তথ্য হইতে যুক্তি বিচার অথব। কল্পনার যোজনার দ্বারা এ সম্বন্ধে একটা 
মানসিক ধারণায় পৌছিতে পার যায় যদিও কেবলমাত্র জাগতিক ঘটনা অথবা 
অনুভবের দ্বারা এ ধারণাকে স্থাপিত বা প্রমাণিত করা যায় না। এই সমন্ত 
বৃত্তির প্রথমটা শুদ্ধ বুদ্ধি। 

মন্ন্য বুদ্ধির ছুই প্রকারের ক্রিরা আছে» একটা মিশ্র বা পরতন্ত্রর অপরটা শুন্ধ 
ব' স্বতন্ত্র। যখন বুদ্ধি ইন্দ্রিঘ্ান্ভবের গণ্ডির মধ্যে থাকে, তাহার বিধানকেই 
চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করে, যখন জাগতিক ঘটন। বা প্রতিভাস লইয়াই তাহার 
কারবার অর্থাৎ ইন্দ্রিরগ্রান্থ বস্তনিচয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, প্রকাশৈর ধারা এবং 


বৈদাস্তিক আনের ধার ৬৯ 


প্রয়োজনের বাহিরে তাহার দৃষ্টি যখন চলে না, তখন মিশ্র বুদ্ধির ক্রিয়া! চলিতেছে 
ইহা বুঝিতে হইবে। মিশ্র বুদ্ধি বস্তর স্বরূপ সত্য কি তাহা জানিতে পারে নাঃ 
বস্ত আমাদের নিকটে যেরূপ প্রতিভাত হয়, যাহাকে তাহার প্রাতিভামিক সত্য 
বলা হয়, ইহা! কেবল তাহাই জানিতে পারে। পক্ষান্তরে যখন ইন্দ্রিয়ানুভূতি 
হইতে যাত্রারস্ত করিলেও সে অনুভবের গণ্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে অস্বীকৃত 
হইয়া তাহার উপরে উঠিয়া মন নিজের স্বাতস্ত্রোর সাহায্যে সার্বজনীন ধরব সত্য 
যাহা প্রতিভাসের পশ্চাতে লুক্কায়িত আছে তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা করে 
তখন ুন্ধ বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এইভাবে যে সত্য সে সাক্ষা্ভাবে লাভ 
করে, ইন্িয়ানুভূতি হইতে যাত্রারস্ত করাতে ইন্দ্রিয়বোধেরই পরিণাম এবং তাহার 
উপর নির্ভরশীল বোধ হইলেও বস্তৃতঃ তাহা বুদ্ধির স্বতংক্ফুর্ত অন্থভব। কিন্ত শুদ্ধ 
বুদ্ধির বিশিষ্ট ধর্শের প্রকাশ তখনই পায়, যখন সে ইন্দিয়ান্ুভূতিকে ওজর, অজুহাত 
বা অছিলামাত্র রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়! ম্বকীয় অনুভবে 
বাধারণায় পৌছে। তখন ইন্দ্রিয়ান্গভব আমাদিগকে যাহ! সত্য বলিয়! শ্বীকার 
করাইতে চায় তাহার একান্ত বিপরীত কিছুও সত্য বলিয়া স্বীরুত হইতে পারে। 
শুদ্ধ বুদ্ধির এই গতি স্বাভাবিক এবং অপরিহাধ্য, কারণ আমাদের সাধারণ অশ্ুভব 
বিশ্ব ব্যাপারের অতি সামান্ত অংশেই সীমাবদ্ধ; সেই সীমার মধ্যেও ইন্ড্রিয়াদি 
ঘে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার ত্রুটি ও অপূর্ণতার জন্য এ অনুভব অপূর্ণাঙ্গ । 
তাই পূর্ণতর রূপে সত্যের ধারণ! করিবার জন্ত এ অন্থুভবকে অতিক্রম করিয়! 
যাইতে, দূরে সরাইয়া রাখিতে অথবা এ অস্ত্ভব যাহা সত্য বলিয়া আমাধিগের 
নিকট উপস্থিত করে অনেক সময় তাহাকে অস্বীকার করিতে হয়। মানুষ বুদ্ধির 
দ্বারা ইন্জরিয়বোধের ভ্রান্তিকে শোধন করিতে পারে এই যে অতি মুল্যবান শক্তি 
সে অর্জন করিয়াছে তাহাই জাগতিক জীবের মধ্যে তাহার প্রাধান্তের প্রধান 
কারণ। 

শুদ্ধ বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইলে আমরা জড়গত জ্ঞানের জগৎ হইতে দর্শন 
তন্ববিষ্থ/র জগতে পৌছিতে পারি। কিন্তু এইভাবে ত্ববিষ্ঞার যে সমস্ত ধারণা 
আমরা লাভ করি, নিজ সন্তারই উপাদান বলিয়া! শুদ্ধ বুদ্ধি তাহাতে তৃপ্ত হইলেও 
আমদের সমগ্র সতা'র দাবি তাহ মিটাইতে পারে না। কারণ আমাদের প্রকৃতি 
সর্বদাই ছুই চক্ছতে সব কিছু দেখিতে চায়---এক চক্ষুতে ভাবরূপে অন্য 


৭০ দিব্য জীবন বার্তা 


চক্ষতে বন্তরূপে। কাজেই শুদ্ধ বুদ্ধিদত্ত ধারণা আমাদের নিকট অপূর্ণ এবং 
যতক্ষণ আমাদের অভিজ্ঞতায় তাহ বান্তব হইয়া না উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের 
প্রকৃতির এক অংশের কাছে প্রায় অলীক । কিন্তু যে সমস্ত সত্যের কথা আমরা 
এখন আলোচনা করিতেছি তাহা এমন জাতীয় যে আমাদের সাধারণ অনুভূতির 
অন্থগত তাহার! নয়। তবুও স্বভাবতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও বুদ্ধি তাহাদের সম্বন্ধে 
ধারণ! করিতে পারে ; স্থৃতরাং আমাদের প্রকৃতির দাবি পূর্ণরূপে মিটাইতে গেলে 
এ সমন্ত অনুভব করিতে পারি এমন কোন বৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রন্ফুটিত হওয়া 
চাই, এবং ইহারা জড়াতীত বণিয়া, সেজন্ত প্রয়োজন আমাদের মনোময় অনুভবের 
সম্প্রনারণ। 

এক হিসাবে আমাদের সকল অস্থভবই মনোময়, কারণ ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে 
আমরা যাহা পাই তাহা মনের ভাষায় অন্থবাদ করিয়া যতক্ষণ নিতে না পারি, 
ততক্ষণ তাহার অর্থ বা মূল্য আমাদের কাছে কিছু থাকে না। এজন্ত ভারতীয় 
দর্শনে মনকে যষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে । এমন কি আমর! বলিতে পারি যে মনই 
একমাত্র ইন্তরিয় ; রূপ, রন, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ যাহারা গ্রহণ করে আমাদের সেই 
পঞ্চেন্দ্িয় মনোরী ইন্দ্রিয়েরই বিশেষ ভাবের প্রকাশ ক্ষেত্র মাত্র। সাধারণতঃ 
এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিজ্ঞতা লভ করিলেও মন ইহাদিগকে অতিক্রম 
করিয়া বর্তমান আছে। ইহার প্ররুতিনিদ্ধ শক্তিবলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না 
লইয়াও মন সাক্ষাত্ভাবে বিষয়ের অনুভূতি লাভ করিতে পারে। তাই বুদ্ধি বা 
বিচার শক্তির মত মনোময় অন্থভবেরও মিশ্র বা পরতন্ত্র এবং শুদ্ধ বা স্বতন্ত্র এই 
ছুই ভাবের ক্রিয়া আছে। সাধারণতঃ যখন মন বহির্জগৎ্ বা বিষয়কে জানিতে 
চায় তখন মিশ্র ক্রিয়া এবং যখন নিজেকে বা বিষয়ীকে অচ্ছভব করে তখন শ্তদধ 
ক্রি হয়। প্রথম ক্রিয়াতে মন ইন্জ্রিয়ের উপর নির্ভর করে এবং তাহাদের সাক্ষ্য 
অন্ুসারে তাহার প্রত্যয় বা ধারণ! গড়িয়া তোলে; দ্বিতীয় ভাবে মন নিজের উপর 
নিজে ক্রিয়া করে এবং সাক্ষাংভাবে এক প্রকার একত্ব বোধ দিয়া তাহার 
'বিষয়ান্ছভব হয়; এইভাবে আমরা! আমাদের নিজ হৃদয়ের ভাব বা আবেগ 
সমূহ অন্থভব করি) যেমন একটা খাটি কথা আছে যে আমরা ক্রোংন্বরূপ হইয়া 
যাই বলিয়াই ক্রোধকে অনুভব করি। আমি ষে আছি এ অন্কভবও আমরা করি 
ঠিক এই ভাবে, এ ক্ষেতে একত্ব বোধ হইতেই যে আমাদের জান আসে তাহা 


বৈদান্তিক জ্ঞানের ধারা ৭১ 


অবশ্থ খুব স্পষ্ট। বস্ততঃ সকল অনুভবের গোপনহ্বরূপ এই একত্ব বোধ 
হইলেও আমরা জগতের অন্য সকল হইতে নিজেকে পৃথক করিয়! নিয়াছি বলিয়া 
এ অনুভবের খাঁটি প্রক্কৃতি আমাদের কাছে গুপ্ত থাকিয়া যায়। আমর! নিজেকে 
বিষয়ী বা জ্ঞাতা এবং অন্ত সকলকে বিষয় বা জ্েয় মনে করি। তাই ভেদ বুদ্ধি 
স্বারা যে সমস্তকে আপন! হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছি তাহাদের সহিত যোগ স্থাপন 
দ্বার তাহাদের মর্দন সত্য পুনর্ববার জানিবার জন্য আমাদিগকে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় 
বোধের ধারা গড়িয়া লইতে হইয়াছে । তাই একত্ব বোধ দ্বারা সাক্ষাৎ জ্ঞানের 
স্থানে বাহাম্পর্শ এবং মনের সহবেদন দ্বারা পরোক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করিতেছি। 
এই সীমার বন্ধন বস্তত: অহং এর স্যট্টি এবং অহং বরাবর যে ভাবে চলিয়। 
আনিয়াছে তাহার একটা দৃষ্টান্ত । গোড়ায় এক মিথ্যা হইতে যাত্রারস্ত করাতে 
সত্যের স্বরূপকে পরেও আহ্ুসঙ্গিক মিথ্যার দ্বারা আবৃত করিতে হইয়াছে । 
তাহাই আমাদের সকল সন্বন্ধের ব্যবহারিক সত্য হইয়৷ পড়িয়াছে। 

ইহা হইতে এ অনুমান করা কঠিন নহে যে আমাদের মানসজ্ঞান ও 
ইন্ডিয়বোধ বর্তমানে যে সীমার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে সে সীম! অপরিহাধ্য 
নয়। ক্রমপরিণতির একট অবস্থায় জড় জগতের সহিত সন্বদ্ধ স্থাপনের 
জন্য মন শরীরের কতকগুলি বৃত্তি বা অঙ্গ ও তাহাদের ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ার 
উপর নির্ভর করিতে অভ্যন্ত হইয়াছে । তাই যখন আমরা বাহা জগতের 
সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাই তখন ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের অনুভবের ঘ্বারাই 
মানুষ ও পদার্থের সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান তাহারা দিতে পারে তাহ! সংগ্রহ 
করা৷ আমাদের সাধারণ নিয়ম হইয়! ফ্রাড়াইয়াছে ; তথাপি এ বিধান ছুরতি- 
ক্রম্য অভ্যাসের ফল মাত্র। এই সংস্কার ও অধীনতা হইতে মনকে যুক্ত 
করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত বর্তমানে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ বিষয় তাহার সাক্ষাৎ অন্থভব মনের পক্ষে শুধু সম্ভব হয় তাহা নহে, 
তাহাই তাহার ম্বাভাবিক ধর্ম বলিয়৷ বোঝা যায়। সম্মোহন ও তজজ্াতীয় 
মানসিক ব্যাপারে ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হুইয়া বিষয়ান্থভবের এই শক্তি যে মনের 
আছে তাহা দেখা যায়। প্রাণক্রিয়ার ফলে পরিণতি ধারায় জড় ও মনের 
মধ্যে যেটুকু সমতা ও সামপ্রন্ত' স্থাপিত হইয়াছে, আমাদের জাগ্রত 
চেতন! তাহ! দ্বার! নিয়জ্িত ও সীমিত হয় বলিয়া এরূপ সাক্ষাৎ অনুভূতি 
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সাধারণতঃ অসমস্ভব। তাই সন্মোহনাদি ব্যাপারে জাগ্রত মনকে ঘুমাইয়া 
রাখিয়া অধিচেতনের ভূমিস্থিত প্রক্কৃত মনকে কার্যকর করা হয়। মন তখন 
তাহার খাঁটি প্রক্কৃতি অন্ুদারে কাজ করিতে পারে এবং ইঙ্দ্রিয়নিরপেক্ষ হইয়া 
ইন্সিয়গ্রাছ বিষয়ান্ুভবে সক্ষম হয় এবং তখন বাহিরের এ সমস্ত বিষয়েও তাহার 
মিশ্র বা পরতন্ত্র ক্রিয়ার স্থানে শ্দ্ধ ব৷ স্বতন্ত্র ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। জাগ্রত 
চেতনাতেও মনের এ শক্তি ফুটাইয়া তোল! ছুঃলাধ্য হইলেও অসম্ভব নহে, 
মনঃসমীক্ষণের বিশেষ ধারা ধরিয়া যাহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন তাহারা 
ইহা জ্ঞাত আছেন। 

আমর! সাধারণতঃ যে পঞ্চেন্দ্রিয ঘার। বিষয়কে জানিতে অভ্যস্ত আমাদের 
ইন্দ্রিযগত মানসের অবাধ শক্তিসাধনার দ্বারা তদতিরিক্ত অন্ত ইন্দ্রিয় ব 
বোধশক্তি ফুটাইয়া তোলাও সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে 
কোন পদার্থ হাতে করিয়া বাহিরের যন্ত্রাদির সাহীষ্য ছাড়া তাহার ভাবের 
নিখুত পরিমাণ বলিয়া দেওয়ার শক্তি মানুষ লাভ করিতে পারে। বন্ততঃ 
সতদ্ধ মন ইন্্রিয়ানুভূতি হইতে যেরূপ যাত্রারস্ত করে তদ্রপ এক্ষেত্রে মন কোন 
জিনিসের সহিত ইন্দ্িয়ের স্পর্শ শুধু তাহার সহিত যোগস্থাপনের উপায় 
মাত্র রূপে গ্রহণ করিয়া ইন্িয়ের সাহাষে)র উপর নির্ভর না করিয়! নিজের 
স্বতন্ত্র অন্ুভবশক্তির দ্বারা এ জ্ঞান লাভ করে, স্পর্শবোধের দ্বারা নহে। 
শব্ধ বুদ্ধির মত ইন্দরিযগত মাননও ইন্জিগাহ্থভূতিকে কেবল আশ্রয় রূপে গ্রহণ 
করিয়া এমন জ্ঞানে পৌছিতে পারে যাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ 
নাই, এমন কি অনেক সময় এমন জ্ঞানের উদয় হইবে যাহ! ইন্দ্রিয় বোধের 
বিরোধী বা বিপরীত কিছু । মানস জ্ঞানের এ সম্প্রসারণ শক্তি যে কেবল 
বাহিরের বিষয়েই আবন্ধ তাহা নহে। একবার যে কোন ইন্দ্িয়ের সাহায্যে 
কোন বিষয়ের সহিত যুক্ত হইলে মনকে এমন ভাবে ব্যবহার করা যাইতে 
পারে যাহাতে কোন পদার্থের অন্তপ্িহিত বিষয়ও জানা সম্ভব হয়। যেমন 
এই ভাবে কোন ব্যক্তির কথাবার্তা আকার ঈঙ্গিত বা চাল চলনের সাহায্য 
না লইয়া (এমন কি ইহারা বাহুতঃ যে সাক্ষ্য দেয় তাহার বিপরীত হইলেও ) 
যে অস্ভব ও চিন্তাধারা তাহার মধ্যে রহিয়াছে তাহা জানা যায়। আরও. 
কথা এই যে আ্বামাদের সমগ্র ইন্দ্রিয় শক্তির একাংশ মাত্র জীবনের প্রয়োজনে 
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সুল ইন্দ্রিয় রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের অন্তর ইন্জিয় বা ইন্জিয়শক্কি 
স্বরপতঃ যাহা, তাহাকে স্থক্্রভাবে ও শুদ্ধ মনোময় রূপে ব্যবহার করিয়া! এই 
বাহ্‌ জগতের পরিবেশের বাহিরে যে সমস্ত অনুভূতির বস্ত্র বা রূপায়ন আছে 
তাহাদের সন্ধান পাশুয়াও মানুষের পক্ষে সম্ভব। আমাদের সলমন আমাদের 
ইন্দরিয়শক্তির এই সম্প্রসারণ দ্বিধা ও সন্দেহের চক্ষৃতে দেখে, কারণ এ সমস্ত 
আমাদের অভ্যন্ত সাধারণ জীবন ও অভিজ্ঞতার কাছে অস্বাভাবিক । তাহা 
ছাড়া ইহাদিগকে কার্যকর করা কঠিন, আরও কঠিন ইহাদিগকে স্থশৃঙ্খল রূপে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া জ্ানলাভের উপযুক্ত যন্বরূপে ব্যবহার করা । তথাপি ইহা শ্বীকার 
করিতে হুইবে অনিয়ন্ত্রিত ভাবেই হউক অথবা জানিয়! বুঝিয়া সুনিয়ন্ত্রিত ভাবেই 
হউক মানুষ যখন তাহার বাহ্‌ চেতনার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিতে সাধন! করে 
তখন এ শক্তি অনিবার্ধ্যবূপে তাহার নিকট প্রকাশ হয়। 

আমাদের উদ্দেশ্ত, ইন্দিয়ঘারা যাহাকে ধরা যায় না তাহাকে মনোময় 
ভূমিতে রহিয়! শ্রদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা অনুভব কর! ষাহার কথা গীতার ভাষায় বল৷ 
হইয়াছে 'বুদ্ধিগ্রাহমতীন্দ্রিয়ম' । কিন্তু হুম ইক্জিয়বৃত্তিদ্বারাও তাহা সম্ভব নয়। 
ইহারা আমাদিগকে বৃহত্তর জগতের খবর দেয় অথবা আমাদের পর্ধ্যবেক্ষণ 
করিবার শক্তি বাড়াইয়া তোলে কিন্তু বস্তর স্বরূপ জ্ঞান স্থূল বা ুক্ষ্ম কোন 
ইন্দ্রিয় কখনই দিতে পারে না। তথাপি বুদ্ধিগ্রাহহ সত্য যদি কিছু থাকে 
তবে বুদ্ধির মধ্যেই নে সত্যে পৌছিবার অথবা অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার 
যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার কোন উপায় থাকিবে, ইহা বিশ্বসত্তার একটা মর্শ- 
গত বিধান। একত্বজ্ঞানের যে ধারা আমাদিগের নিজের নিকট নিজের 
অস্তিত্বের প্রত্যয় জাগায় সেই ধারার সম্প্রসারণ ছাড়া এ জ্ঞানে পৌছিবার 
অন্ত উপায় নাই। বস্ততঃ আমাদের নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর 
সচেতন হইয়াই আমাদিগের মধ্যে কি আছে তাহা! জানিতে পারি। 
সথত্রাকারে বলিতে গেলে এ জ্ঞানকে বলা যায় যে আধারের জ্ঞানে আধেয়ের 
জ্ঞান । আমাদের স্বান্ুভবের মনোময়ী বৃত্তিকে সম্প্রনারিত করিয়া উপনিষ- 
দোক্ত ব্রহ্ম বা আত্মাতে যদি পৌছিতে পারি তাহা হইলে সেই বিশ্বাত্বার 
মধ্যে অবস্থিত সমস্ত তত্ব বা সত্যের অপরোক্ষা্গভূতি আমাদের লাভ 
হইবে। এই সম্ভাবনার উপরই ভারতীয় বেদাস্ত তাহার ভিত্তি স্থাপন 
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করিয়াছে। তাই বেদান্ত আত্মার জ্ঞান দ্বারা জগতের জ্ঞান লাভের চেষ্ট 
করিয়াছে। 

মনের সহিত বিষয়ের একত্ববোধ হইতে জাত হইলেও মনের অনুভব 
অথব| বুদ্ধির ধারণা, তাহাদের উচ্চতম অবস্থায়ও, শাশ্বত চরম একত্বে পৌছে ন1। 
আমাদিগকে মন এবং বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া যাইতে হুইবে। 
পরিণতির ধারায় যে সর্বময় অবচেতন হইতে আমরা আশিয়াছি এবং 
সর্বময় যে অতিচেতনের দিকে আমরা চালিত হইতেছি আমাদের জাগ্রত 
চৈতন্ের ক্রিয়াশীল! বুদ্ধি সেই ছুই এর মধ্যবত্তাঁ তত্ব। অবচেতন এবং 
অতিচেতন এ দুইই আবার মথণ্ড এক সর্বময় সত্তার দুই রূপ। অবচেতনের 
প্রধান কথা যেমন প্রাণ, তেমনি অতিচেতনের প্রধান কথা জ্যোতি বা 
আলোক। অবচেতনে জ্ঞান বা চৈতন্ত প্রাণের মৃলম্বরূপ ক্রিয়াশক্কির মধ্যে 
নংবৃততভাবে অবস্থিত, অতিচেতনে ক্রিয়াশক্তি আলোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় 
তখন তাহার মধ্যে জ্ঞান আর সংকৃত থাকে না বরং নিজেই তখন পরাসংবিতের 
অন্ততূক্তি হইয়| যায়। বোধিপ্রত্যয় এ উভয় অবস্থার মধ্যে সাধারণ, জ্ঞানের 
মধ্যে যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞে় সচেতন এবং সক্র্িম ভাবে এক হইয়া! যায় 
সেখানেই বোধিপ্রত্যয়ের ভিত্তিভূমি । কিন্তু অবচেতনায় বোধির প্রকাশ ক্রিয়া 
এবং পরিণতির প্রবেগের অন্তরালে সমগ্র ভাবে বা অল্লবিষ্তর রূপে ঢাক। 
পড়িয়া থাকে। পক্ষান্তরে জ্যোতি বা আলোকই অতিচেতনের বিধান ব। 
তত্ব বলিয়া সেখানে বোধি তাহার ন্বকীয় ম্বদূপগত একত্বের জ্ঞানরূপে গ্রকাঁশ 
পায় এবং ক্রিয়া তাহার আনুষদ্দিক অংশ বা অবশ্যন্ত।বী ফলরপে দেখা দেয়, 
প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারে না। এই ছুই অবস্থার মধ্যে মন ও বুদ্ধি 
মধ্যস্থের কাজ করে এবং ক্রিয়াশক্তির মধ্যে অবরুদ্ধ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়া 
তাহ।র স্বভাবগত নিজদ্ব প্রাধান্ত পুনরধিকার করিবার জন্ত প্রস্তুত করিয়া! তোলে। 
মনের অন্থভৃতিবৃত্তি যখন আধার ও আধেম়কে, নিজের আত্মা এবং অপরের 
আত্মাকে এক স্বয়ংপ্রকাশ একত্বের জ্যোতিম্ময মহিমায় উত্তাসিত করিয়া দেখে 
তখন সে নিজেও বোধিপ্রত্যয়ে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহাই "আমাদের 
জ্ঞানের চরমভূমি যেখানে প্রার্কৃতমন অতিমানসের মধ্যে নিজের পূর্ণতা খুজি 
পাইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়। 
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মানবচিত্বের এইবপ পরিকল্পনার উপরই প্রাচীনতম বেদাস্তের সিদ্ধান্ত সমূহ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন খধির1 যে সব 
তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার বিস্তার করা আমাদের উদ্দেশ্ট নয়। 
দিব্যজীবনের সমন্তা সমূহের আলোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেন্ত। সেই জন্ত 
খষিদের কতগুলি প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত বিচার করা প্রয়োজন । কারণ 
আমরা যে জিনিষ পুণগঠন করিতে চাই তাহার সর্বোতম প্রাচীন ভিত্তি 
রহিয়াছে এ সমস্ত ভাবে ও ধারণায়_-যদিও একার্য্য করিতে গিয়| প্রাচীন 
বাক্যভঙ্গীকে কতকটা আধুনিক কালের উপযোগী আকার দিতে বা প্রা্চীন 
উধার আলোক নৃতন উষার আলোকে মিশাইতে হইবে । তথাপি আমাদের 
সেই প্রাচীন সম্পদ অথবা তাহার যতট! পুনরুদ্ধার কারতে পারি তাহা 
মূলধন রূপে লইয়াই নিত্যস্থির অথচ চিরচঞ্চল অনস্তের সহিত আদান প্রদানে 
আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে-:এবং তাহাতেই আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক 
লাভবান হইতে পারিব। 

বেদান্ত বিশ্বকে বিশ্লেষণ করিয়া? নিব্বিশেষ অনন্ত শুদ্ধ সঙ স্বরূপ এক চরম 
মত্য বা ব্রন্মে পৌছিয়াছে; দৃশ্ঠ জগতের সকল ক্রিরা, সকল আকারের পিছনে 
এই ব্রহ্ম মূল বস্তু রূপে রহিয়াছে ইহাই বৈদাস্তিক অন্ুভূতিজাত আবিষ্কার । 
বল! বাহুল্য এই অনুভব যখন আমরা লাভ করি তখন আমাদিগকে প্রারত 
চেতনা এবং ব্যবহারিক জগতের অন্য সকল অনুভূতিকে পূর্ণরূপে অতিক্রম 
করিয়া যাইতে হয়। শুদ্ধ নিব্বিশেষ এই সতের কোন খবরই ইন্দ্রিয় ব| 
ইন্জিয্গত মানস (৪9789 7170.) দিতে পারে না। বূপ জগতের অথব। তাহার 
ক্রিয়ার কথাই ইন্দ্রিয়ান্ভব বলিতে পারে । রূপ আছে বটে কিন্তু তাহার শুদ্ধ 
অস্তিত্ব নাই তাহা মিশ্র, অপরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত বা সমাহত হইয়াই সর্বদা 
তাহার প্রকাশ । যখন আমরা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করি তখন দেখিতে পাই 
সেখানে নির্দিষ্ট রূপ ন। থাকিলেও গতি ব! পরিবর্তন আছে। কালে পরিৰ্্নের 
এবং দেশে জড়ের গতি ও ক্রিয়া আমাদের অস্তিত্বের সহিত যেন অবিচ্ছেন্ক। ভাবে 
সংশ্লিষ্ট। ইচ্ছা হইলে আমর! একথা বলিতে পারি যে ইহাই আমাদের সত্তার 
শেষ পরিচয়, যেখানে সত্তা নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ণ এমন কোন অবস্থার ব। 
সত্যের আবিষ্কার কখন সম্ভব হইবে না। কিন্তু আমাপের স্বানুসৃতির মধ্যে ঝা 
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পশ্চাতে কদাচিৎ আমরা নিষ্পন্দ এবং সকল পরিবর্তন শূন্ত একট! কিছুর ক্ষণিক 
আভা পাই, অতি অস্পষ্টভাবে এমন একট! ধারণা বা কল্পনা! আমাদের মধ্যে 
জাগে যখন মনে হয় যে স্বরূপতঃ আমরা জীবন, মৃত্যু, গতি, রূপ বা পরিবর্তনের 
অতীত একট! কিছু। আমাদের মধ্যে এই একটী দরজা আছে যাহা ক্ষণকালের 
জন্য খুলিয়া যায় এবং তাহা বন্ধ হইবার পূর্বে জ্যোতির্খয় মহাসত্যের একটি 
রশ্মি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইতে পারে। সেই স্পর্শ আমাদিগকে 
জানাইয়া যায় যে যদি আমাদের শক্তি ও দৃঢ়তা থাকে যদি আমরা বিশ্বাস ও 
নিষ্ঠাকে ধরিয়া থাকিতে পারি তবে এই অবস্থা হইতে যাত্রারস্ত করিয়া ইন্দ্রিয় 
মানসের সীম। অতিক্রম করিয়া বোধির রাজ্যে পৌছিয়া চৈতন্যের আর এক 
খেল। খেলিতে পারি । 

যদি আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্ট। করি তবে দেখিব বোধিই আমাদের 
প্রথম শিক্ষক, আমাদের মনের সকল ব্যাপারের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে বোধি 
রহিয়াছে । অজানার জ্যোতির্শয় বাণীবাহকরূপে বোধিই মানুষের নিকট সেই 
সমন্ত বার্ত। পৌছাইয়! দেয় যাহা হইতে উচ্চতর জ্ঞান ও বোধের সুচনা হয়। 
তারপর বুদ্ধির কাজ সেই জ্যোতিরুজ্জল ফসল হইতে যতটুকু আমরা লাভবান 
হইতে পারি তাহা বিচান্ন করিয়া দেখা । আমরা যাহা জানি অথবা আমরা 
নিজেদিগকে যাহা মনে করি সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া যাহা আছে এমন কিছুর 
বোধ বোধিই আমাদের মধ্যে জাগায়, যদিও সে বোধ আমদের নিম্নতর বুদ্ধি ও 
স্বাভাবিক প্রাকৃত অনুভবের বিপরীত। এই বোধিই তাহাদের অরূপ বোধকে 
রূপ দিতে মনকে বাধ্য করে বলিয়া মানুষের মধ্যে ঈশ্বর, অমরত্ব, ন্বর্গরাজা প্রভৃতির 
ধারণ! জাগিয়৷ উঠে। প্রকৃতির মর্ম হইতে উৎসারিত এই বোধি প্ররুতির মতই 
শক্তিশালী, সেইজন্য খে বোধ সে জাগায় তাহা সাধারণ বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার 
বিরোধী হইলেও ইহাকে তাহা গ্রাহথ করে না । যাহা সত্য তাহাই তাহার স্বরূপ, 
এবং সত্য হইতেই তাহা আনিয়াছে, এই জন্য যাহা কেবলমাত্র ব্যবহারসন্ভৃত 
এবং যাহা কেবল প্রতিভান মাত্র তাহার শাসন মানিয়া! সে চলিতে পারে না। 
বোধি সৎ বা থাকার (6য156617০৪) চেয়ে সৎ বা যে আছে তাহারই (651562120) 
খবর বেশী দেয়। আমাদের মধ্যে জ্যোতির্বি্দুরূপে যিনি অবস্থিত, আমাদের 
আত্মান্ুভের মধ্যে যাহার প্রকাশের দুয়ার কখনও খুলিয়। যায় তাহার নিকট হইতে 
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আসে বলিয়া বোঁধির সত্য জান লাভের এ স্থৃবিধ। ও স্থযোগ। প্রাচীন বেদান্ত 
বোধির এই বাণীকে লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাই উপনিষদে তিনটা মহাবাক্যে 
প্রকাশ করিয়াছেন “অহং ব্রন্ধান্মি। আমি ক্রহ্ম, "তত্বমসি শ্বেতকেতো” হে শ্বেত” 
কেতু তুমি তাহাই, "সর্ববং হোতদ্‌ব্রদ্ধ, অয়মাত্মা ব্রন্ধ” যাহা কিছু আছে সে সব 
্রদ্ধ এই আত্মা ব্রহ্ম । 

সাধারণতঃ বোধিচৈতন্তকে মানুষের মধ্যে পরদার আড়ালে থাকিয়! 
প্রধানতঃ তাহার যে অংশ অনেকটা! অগ্রবুদ্ধ রহিয়াছে, যাহার প্রকাশ এখনও 
স্পষ্ট ভুইয়া উঠে নাই সেখানে কাধ্য করিতে হয়; তাহার জাগ্রত চৈতন্তে 
য়রনিকার সন্মুখভাগে ষে সমস্ত বৃত্তি তাহার জ্ঞানের বাহক ও করণ সে সকলের 
সন্বীর্ন সীমার মধ্যে বোধির বাণী পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতে পারে না। তাই 
আমাদের প্রকৃতি যেরূপ স্থুসমঞ্রস এবং স্পষ্টভাবে সত্যকে চায় তেমনভাবে বোধির 
সত্য আসিয়া পৌছিতে পারে না। বোধি যখন আমাদের বাহ্‌ চেতনায় স্থান 
লাভ করিয়া সেখানে নিজের নেতৃত্ব স্থাপন করিতে পারিবে তখন সে পূর্ণভাবে 
সাক্ষাৎ জ্ঞান দিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের বহিশ্চেতনায় বোধি নয় বুদ্ধিই 
নেতা, সেই আমাদের ধারণা, ভাবনা এবং কাধ্য নিয়ন্ত্রিত করে। তাই প্রাচীন 
ওপনিষদিক বোধির যুগের পরে দেখা দিল বুদ্ধির যুগ; অন্ুপ্রেরণালব্ধ শ্রুতির 
স্থান অধিকার করিল দার্শনিক বিচার; অবশেষে তাহাকেও স্থান ছাড়িয়া দিতে 
হইল পরীক্ষামূলক বহির্ধিজ্ঞানের কাছে। বোধি অতিচৈতন্যের বার্ভাবহ, তাই 
সে আমাদের জ্ঞানের উচ্চতম বৃত্তি। তাহার স্থানে যে শুদ্ধ বুদ্ধি আসিল তাহা 
বোধির প্রতিনিধিমাত্রৎ সে আমাদের সত্তার মধ্যস্তরে অবস্থিত তাহার উচ্চতাও 
মধ্য পর্ধের। শুদ্ধ বুদ্ধির পর যে মিশ্র বুদ্ধি আসিয়াছে সে আমাদের 
সাধারণ স্তরের অধিবাসী, শ্তদ্ধ বুদ্ধির মত উচ্চগ্ররমে সে পৌছিতে পারে না, 
আমাদের জড় মন ও ইন্দ্রিয় শক্তি অথব। তাহাদের উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহায্যে 
অভিজ্ঞতার দিকচক্রবাল যতট! প্রকাশ হইতে পারে, মিশ্র বুদ্ধির দৃষ্টি তাহা 
অতিক্রম করিতে পারে না । ইহাতে মনে হয় বটে যে ইহাতে আমরা অবনতির 
দিকেই চলিয়াছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উন্নতিরই পথে ইহা একটা চক্রাবর্তন ; 
কারণ প্রতিক্ষেত্রে উচ্চতর বৃত্তি যাহা আনে তাহার যতটা পারে নিয়তর বৃতি 
গ্রহণ এবং পরিপাক করিতে বাধা হয় এবং তাহার নিজের বিশিষ্ট ধারার মধ্য 
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দিয়! উচ্চতরকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টার ফলে নিয়তর 
বৃত্তি প্রসারতা লাভ করে এবং অবশেষে অধিকতর হৃষুর্ূপে উচ্চতর বৃত্তির সহিত 
নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। এইভাবে একটার পর আর একটার 
প্রাধান্তলাভ এবং পৃথকভাবে অপরগুলি আহ্তাসাৎ করিবার চেষ্টা না থাকিলে 
আমর! আমাদের প্রকৃতির এক অংশ দ্বার! সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইতাম, বাকী 
অংশগুলি হয় অবনত থাকিয়া যাইত অথবা আমাদের প্রকৃতির সেই অংশের 
একান্ত অধীন হইয়া পড়িত অথব! তাহাদের কার্যক্ষেত্র পৃথক থাকিত, ফলে সে 
ংশগুলি সম্যক্রূপে পুষ্ট ও পরিণত হইতে পারিত না। তাই এরূপ হওয়াতে 
একটা মতা রক্ষা করা সহজ হইয়াছে এবং আমাদের জ্ঞানবৃত্তির বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে একটা পূর্ণতর সামণনস্ত আনিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে । 
ওপনিষদ এবং তাহার পরবর্তী যুগে ভারতীয় দর্শনের মধ্যেও আমরা এই 
ক্রম দেখিতে পাই। বেদ ও বেদান্তের খধষিরা বোধি এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার 
উপরই পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। পঞ্ডিতেরা যখন বলেন যে উপনিষদের মধ্যে 
কোথাও কোথাও বিচার ও বিতর্কের কথা আছে তখন তাহার! সেখ।নে তুল 
বুঝিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। উপনিষদের মধ্যে যেখানে বাদান্বাদের 
প্রসঙ্গ আছে মনে হয়, সেখানেও যুক্তি তর্ক নাই, সেখানেও আছে বোধি ও 
অন্থুভবজাত জ্ঞানের ভুলনা করিয়া! সংকীর্ণ দোষযুক্ত বা গৌণপ্রত্যমের স্থানে 
উদ্বারতর পূর্ণতর মুখ্য প্রত্যয়ে পৌছিবার চেষ্টা; সেখানে একজন অপরকে 
, “তুমি কি চিন্তা করিয়াছ' বা «কোন চিন্তাধারা অবলম্বনে তুমি দিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছ” এ প্রশ্ন করেন নাই, "তুমি কি জান বা অনুভব করিয়াছ” ইহাই জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন। উপনিষদে বৈধান্তিক সত্যকে স্থাপনা করিবার জন্ত কোথাও 
যুক্তির আশ্রয় নেওয়ার চিহ্ন মাত্র নাই। খাধিদের যেন ইহাই বিশ্বাস ছিল থে 
বোধিজাত জ্ঞানের ন্যনতাকে পূর্ণ করিতে বিচারশক্তি সক্ষম নহে, বোধিরই 
পূর্ণ তর উৎকর্ষ সাধন ও প্রকাশ দ্বারাই কেবল তাহা সম্ভব। 
তথাপি মানুষের বুদ্ধি নিজের বিচারধার! দ্বারা না বুঝিলে তৃপ্ত হয় না। 
ভাই যখন বৃদ্ধির যুগ আসিল তখন ভারতীয় দার্শনিকেরা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা 
রক্ষা করিয়া একটা ছ্ৈত ধারায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রুতি বা বোধি- 
লব্ধ পূর্বতন প্রত্যয় সমূহকে তাহারা আগম বা আপ্ত বাক্য নামে অভিহিত 
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করিলেন এবং প্রামাণ্য হিসাবে তাহাদের স্থান বিচারেরও উপর নির্দেশ 
করিলেন । তত্ব বিস্তার বিচারে অনেক সময় একটা গুরুতর গলদ আসিয়! পড়ে । 
শব্ধ ভাবের প্রতীক, ব্যবহার কালে শৰের অর্থ-ব্যঞ্জনার দিকে সর্ব! দৃষ্টি রাখিয়! 
চলিতে হয় কিন্তু তাহ। তৃলিয়া শব্দকেই সার সত্য মনে করিয়া অনেক সময় শব্ধ 
লইয়। বাদ বিতগ। চলিতে থাকে, ইহা যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই হইয়া উঠে। 
কিন্ত শ্রুতির প্রামাণ্যকে প্রধান স্থান দিয়া বিচার করিলে এ দোষ অনেকট। 
নিরাককত হয়। গোড়ায় উচ্চতম ও গভীরতম অন্থভব সমৃহকেই কেন্জ করিয়! এ 
সমস্ত দার্শনিক বিচার চলিত তাহাতে বুদ্ধি ও বোধি উভয়ে মিলিত হইয়া সত্য 
নির্ণয়ের পথে অগ্রসর হইত। কিন্তু অবশেষে নিজের প্রাধান্য স্থাপনের দিকে 
বুদ্ধির যে একট। শ্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাহাই কাধ্যতঃ জয়লাভ করিল-_ 
মুখে বা মতে বোধির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও। এইভাবে শ্রুতিকে মানিয়াও 
দাশ নিকগণের মধ্যে নানা সম্প্রদার দেখ দিল, তাহারা শ্রতিকেই অন্ত্রক্ূপে 
ব্যবহার করিয়া! পরস্পরের মত খগুনে প্রবৃত্ত হইল। বোধিজাত উচ্চতম জ্ঞান 
জিনিসকে সমগ্রভাবে দেখে বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র অংশসমূহের সামঞ্রন্ত সে হারায় 
না, পক্ষান্তরে বুদ্ধি প্রথমে বিশ্লেষণ ও বিভাগ করিয়া পৃথক্রূপে বস্তবিচার করে, 
পরে সেই খগ্ুগুলিকে একত্র করিয়।৷ সমগ্র বস্তুকে গড়িতে চায়, একত্র করিবার 
সময় বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে নান। বিরোধ ও বৈষম্য দেখিতে পায়। পরম্পর- 
বিরোধী যুক্তি আসিয়। দেখ দেয়; এ সময় বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আসে যে 
তাহার সিদ্ধান্তের অন্গকুল বিষয়গুলিকে রক্ষা এবং প্রতিকূল বিষয় সমুহ খণ্ডন 
করিয়৷ একট। নিখুত যুক্তিলঙ্গত মতকে স্থাপিত করিবে । এইরূপে বোধি হইতে 
যে অথগ্ একত্ববোধ আসিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়1! পড়িল; তখন দার্শনিকের 
কুট প্রাতিভা শ্রতির নানা প্রকার ব্যাখা৷ আবিষ্কার করিয়া এবং তদ্বার। নিজ মতের 
বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যকে কাধ্যতঃ উড়াইয়। দিয়া নান! মতবাদের তুষ্টি করিল এবং 
এইভাবে বুদ্ধি ও বিচারের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। 

তথাপি প্রাচীন বেদাস্তের প্রধান প্রধান ভাবগুলি বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে 
বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়। গিয়াছে এবং প্রাচীন উদার বোধিজ্ঞানের অখণ্ড একস 
তাহাদিগকে সমদ্বিত করিবার চেষ্টাও মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে । তাই নানারপে 
প্রকাশ হইলেও এ সমস্ত দর্শনের মধ্যে পুরুষ, আত্মা! বা সদত্রহ্ধ, উপনিষদোক্ক শুদ্ধ 
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সত্তার মূল ধারণ আজিও বাচিয়া আছে। অনেক সময় বুদ্ধি এ সমস্ত ধারণাকে 
চিভূমিতে বিচারের ক্ষেত্রে আনিয়া! ফেলিতে চাহিয়াছে বটে কিন্ত তথাপি 
তাহাদের অনির্বচনীয় সত্যের ভাব ও আভাস হারাইয়া যায় নাই। সম্ভৃতির যে 
গতিশীলতাকে আমর। জগৎ নামে অভিহিত করি তাহার সহিত চরম ও পরম 
একের সম্বন্ধ কি, অহং জগতের ক্রিয়াশীলতার ফল বা কারণ যাহাই হউক না 
কেন, সে কি ভাবে তাহার আত্মা, ভগবান ব৷ সত্যস্বরূপে ফিরিয়া যাইবে এই সমস্ত 
প্রশ্নই ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার ধার! সর্বদা আলোচনা করিয়াছে । 


নবম অধ্যায় 
শুদ্ধ সত্তা 


সং স্বর্ূপ--এক অদ্বিতীয় । 
ছান্দোগ্য উপনিষদ (৬।২।১) 


সাধারণতঃ যে সমস্ত সন্কীর্ণ ও চঞ্চল অহংসর্ধন্থ ভাবনার জালে আমরা 
বিজড়িত, তাহা হইতে মুক্ত হইয় সত্যলন্ধানীর জিজ্ঞাস্থ এবং অবিহ্কুনব দৃষ্টি লইয়া 
যদি আমরা বিশ্বের দিকে তাকাই, তাহা হইলে অসীম দেশ এযং শাশ্বত কালের 
বিশাল পটভূমিকায় এক অনন্ত সত্তার অমেয় এবং অনন্ত গতি ও ক্রিয়া প্রথমেই 
আমাদের চোখে পড়ে; যে সত্তা আমাদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল অহংব্যট্টি অথবা 
যে কোন অহংসম্ঘট্কে অনস্তগুণে অতিক্রম করিয়! বর্তমান আছে, যাহার কাছে 
সংখ্যার অগণ্য অস্কপাত নগণ্য, যাহার মানদণ্ডে কোটি কোটি যুগব্যাপী স্থির 
বিপুল খই্বধ্য ক্ষণিক ধূলামুষ্টিমাত্র ! আমরা সহজাত নংস্কারবশে এক্ূপভাবে কাজ 
বা বোধ করি অথবা! জীবনের চিন্তাজাল বয়ন করি যাহাতে মনে হয় ষেন জগতের 
এই অতি বিপুল ক্রিয়া ও গতি আমাদিগকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের জন্য 
আমানের শত্র অথবা মিত্রক্ূপে আবন্তিত হইতেছে অথবা মনে করি যে আমাদের 
ব্যক্তিগত আকাঙ্থা, উচ্ছা' সঃ ভাবন। অথবা কল্পনা! যেমন আমাদের প্রধান প্রয়োজন 
তেষনি সেই সমস্ত চরিতার্থ ও সমর্থন করা এ বিপুল বিশ্বশক্তিরও উপযুক্ত কর্ধ। 
কিন্ত যখন সত্য দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করি তখন বুঝি যে আমাদের জন্য নহে, 
বিশ্ব রহিয়াছে নিজের জন্যই, দেখি ইহার লক্ষ্য বিপুল, ধারণ! ও ভাবনা অসীম, 
বিচিত্র ও জটিল, ইহার অপরিমিত বানা ও আনন্দ আছে যাহার পরিপৃরণ সে 
চায়, ইহার অমেয় বিপুল মানদণ্ডের যধ্য দিয়া যেন আমাদের ক্ষু্তার দিফে 
ক্ষেহভরে স্গিষ্ধ কৌতুক হান্থের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! কিন্তু তাই বলিয়া আরার 
অন্ত প্রান্তে গিয়৷ আমাদের অকিঞ্চিংকরতাকেই একান্ত বড় করিয়া যেন ন! দেখি। 

১১ 
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সেরূপভাবে দেখাও অবিষ্ঠার দেখ হইবে, তাহাতেও বিশ্বব্যাপারের সত্য পরিচয় 
পাইব না। 

কারণ ক্রিয়াশীল এই অসীমশক্তি আমাদিগকে তুচ্ছ যনে করেনা। এ 
শক্তি তাহার মহৎ কর্মের মত ক্ষুদ্র কর্মের মধ্যেও কিন্ধপ সুন্ভাবে কিরূপ 
নিপুণতার সহিত, কিন্ধূপ গভীর অভিনিবেশসহকারে ক্রিয়। করে তাহা! বিজ্ঞান 
আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছে । এ দিব্য মাতৃশক্তি পক্ষপাতশুন্, সকলের 
প্রতি তাহার দৃষ্টি সমান, 'সমং ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যে গীতা ইহার কথ! বলিয়াছে। 
একটা সৌর জগৎ সৃষ্টি ও ধারণ করিতে এ শক্তির সংবেগ যতটা একটা 
পিপীলিকার টিপির জীবন নিয়ন্ত্রণেও ঠিক ততটা । আমরা যে একট! বড় অন্তটা 
ছোট মনে করি তাহা আয়তন ব। পরিমাণের একটা ছলন] মাত্র। পক্ষান্তরে 
যদি পরিমাণের দিকে দৃষ্টি না করিয়৷ গুণের দিকে তাকাই তবে দেখিব যে সমস্ত 
সৌর জগতের চেয়ে তাহার অধিবাসী একটা পিপীলিকা বড় এবং একজন মান্ধ্য 
সমন্ত জড় প্রকৃতির যোগফল হইতে বৃহত্বর কিন্তু ইহা আবার গুণের ছলনা- 
জাত বিভ্রান্তি । যদি আমর! গভীরতর ভাবে দেখি তবে দেখিব যে গুণ ও 
পরিণাম যাহার বিভৃতিমাত্র সেই এক ব্রন্ধম সকলের মূলে সমভাবে অবস্থিত। 
নকল সত্তার মধ্যে তাহার স্থান সমানভাবে আছে বলিয়া আমরা বলিতে প্রলুস্ধ 
হই যে তাহার শক্তি সর্বক্ধ সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া আছে। কিন্ত তাহা 
বলিলে আবার আমর] পরিমাণের ছলনায় পড়িব। বন্ততঃ ব্রহ্ম অবিভক্ত হুইয়াই 
সকলের মধ্যে বাস করিতেছেন তথাপি যেন বিভক্ত হইয়া পৃথক হইয়া! আছেন 
এক্ন্‌প বোধ হইতেছে! যদি আমর! আমাদের মানসিক ধারণ! দ্বারা পরিচালিত 
না হুইয়। যে বোধি চরমে আমাদিগকে একত্ববোধে লইয়! যায় সেই বোধির নিকট 
জ্ঞান পাইয়া দর্শনমূলক অনুভূতি দ্বারা দেখি তবে দেখিব যে এই অনস্ত শক্তির 
চেতন! আমাদের মনোময়ী চেতন হইতে স্বতন্ত্র সে চেতনা! অবিভাজ্য এবং 
তাহা একই সময় সৌরজগৎ এবং পিপীলিকার টিপিকে নিজের সমান অংশ 
দেয় না পরস্ত প্রত্যেককে সমগ্র সত। দ্বারা আবি করে। ক্রন্ষের কাছে সমগ্ন ও 
অংশের ভেদ নাই, প্রত্যেক বস্তই সর্ধরূপী ত্রহ্ষময় এবং অখণ্ড ত্রশ্থা দ্বার! 
অন্প্রাণিত। পরিমাণ ও গুণে ভেদ আছে কিন্ত আত্মা এক। আকার, প্রক্িয়। 
ও পরিণামে অন্তহীন বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া একই শাশ্বত 


শুদ্ধ সত্তা ৮৬ 
অনাদি অনস্ত শক্তি প্রকাশ হইতেছে । সবলের মধ্যে যে শক্তি বলরূপে ফুটিয়াছে 


সেই পূর্ণশক্তিই ছূর্বলের মধ্যে দুর্বলতা রূপে দেখা দিয়াছে। প্রকাশে এবং 
নিরোধে, ইতিতে এবং নেতিতে, নৈঃশব্যে এবং শবে একই শি ক্রিয়ামীলা। 


স্থতরাং ভ্রগৎ ও জীবরূপে সত্তার অনন্ত ক্রিয়াশীলা যে শক্তি রূপায়িত 
হইয়া উঠ্িয়াছে তাহার সহিত হিসাব নিকাশ আমাদের প্রথম প্রয়োজন; 
বর্তমানে আমাদের নিকট যে হিসাব আছে তাহা তুল। এ হিসাবে 
সর্ধন্বক্ূপের কাছে আমাদের মুল্য খুব বেশী কিন্তু আমাদের কাছে সর্ষের 
মূল্য অতি তুচ্ছ__নিজের মৃল্যই আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী। মূল 
যে অবিষ্ভা হইতে আমাদের অহংকার জক্মিয়াছে, ইহা তাহারই চিহ্ন । 
ইহারই প্রভাবে আমাদের ক্ষুদ্র অহংকে আমরা কেন্ত্রূপে দেখি, মনে করি এই 
অংহই যেন সব, আর যাহা সে নয় তাহার যে টুকুতে আমাদের মনের সার 
আছে অথব1 বিবেকের ধাক্কায় যাহাঁকে না মানিয়! পারি না তাহারই হিসাব 
শুধু রাখি। এমন কি এই অহং যখন দর্শনালোচনা করে তখন এতদূর পর্্ত 
বলিয়া বসে যে সমস্ত জগৎ ইহ দ্বারা কষ্ট হইয়া ইহারই চৈতন্তে অবস্থিত আছে। 
ইহার নিজের চৈতন্য অথবা মনের মাপকাঠি দিয়াই সকল সত্যকে সে মাপিতে 
চায়। ইহার দৃষ্টি বা পরিবেশের বাহিরে যাহা অবস্থিত তাহ। যেন ইহার কাছে 
মিথ্যা বা অলীক হইয়া যায়। বাসটি অহংকে এইরূপে বড় করিয়! দেখার ফলে 
হিসাবে ভুল হইয়া যায় এবং জীবন সম্পদের খাটি ও পূর্ণ মুল্যলাভ আমাদের 
ভাগ্যে ঘটে না। মানুষের অহং এবং মনের এই দাবির মূলে একটা সত্য আছে 
কিন্তু সে সত্য প্রকাশ হুইবে তখনই, যখন মন আপনার অবিষ্ভাকে চিনিতে 
পারিবে, অহং যখন সর্ধবময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার ভেদজ্ঞানে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার দাবি তুলিয়া যাইবে । যখন আমর] জানিব যে যে রূপ বা! প্রকাশকে 
আমর! অহং বলিয়া অভিহিত করি তাহ অনন্তভাবে ক্রিয়াশীল এক শক্তির একটা 
আংশিক ক্রিয়া মাত্র এবং যখন বুঝিব যে এই অনস্তকে আমাদের জানিতে হইবে 
বা ইহার সহিত সঙ্ঞানে একীভূত হইয়! গিয়া নিজেকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে 
হইবে, তখনই আমাদের সত্যজীবন আরম্ভ হইবে । আমর] আমাদের আত্ম- 
স্বরূপে কাহারও অধীন বা গৌণপ্রকাশ নই পরস্ত এই পূর্ণশক্তির সহিত এক। 
এই জ্ঞান আমাদের হিসাবের অন্ত দিক । আমাদের সততায় ও চিন্তায় আবেগে 


৮৪ দিব্য জীবন বার্তা 


ও কার্ধ্যে এই শক্তি ফুটাইয়া তোলাই আমাদের প্রকৃত বা দিব্য জীবনলাভের 
অপরিহার্ধ্য সাধন! । 

সর্ববময়ী অনস্ত এই সর্বশক্তিশ্বরূপাকে না জানিলে আমর! হিসাৰ মিলাইতে 
পারিব না। কিন্তু এইখানে আবার এক নৃতন গোলযোগ উপস্থিত হয়। শ্তন্ধ- 
বুদ্ধি বলে এবং মনে হয় যেন বেদান্তেরও তাহাতে সমর্থন আছে যে যেমন 
আমরা এই শক্তির একট! পরতন্ত্র রূপণ তেমনি এই শক্তিও আবার আপনা 
হইতে অন্যতর, দেশকালাতীত অক্ষয় অব্যয় এক মহৎ স্থানুম্বক্ূপের অধীনস্থ 
রূপণ, তাহা শক্তি নয়, শুদ্ধ সং স্বরূপ, নিক্রিয়, কিন্তু তাহার মধ্যেই সমস্ত ক্রিয়া 
রহিয়াছে। যাহারা বিশ্বশক্তির লীলাই শুধু দেখে তাহার! বলিতে পারে পরিবর্তন- 
শূন্য শাশ্বত শুদ্ধ সং বলিয়! কিছু নাই, নিশ্চলতার ধারণা হইতে জাত ইহা 
একটা. ভ্রান্ত মানসিক বোধ মাত্র, কারণ নিশ্চল বা স্থান কিছুই নাই, সকলই 
গতিশীল, গতিকে বুঝিবার জন্য স্থানুত্বের একটা কল্পনা মন করিয়া লইয়াছে, 
যাহাকে আমরা নিশ্চল বা স্থির বলিয়। মনে করি তাহাতেও গতি রহিয়াছে । 
শক্তির ক্রিয়া এই ভাবে র্ূপায়িত হয় যে আমাদের চৈতন্তে একটা স্থা্ছত্বের 
বিভ্রম স্থষ্টি হয়, যেমন পৃথিবী গতিশীল! হ্ইয়াও আমাদের নিকট নিশ্চল 
মনে হয় অথবা যেমন চলন্ত ট্রেনে বসিয়া আমর! যেন দেখি ট্রেনট! নিশ্চল 
রহিয়াছে, চারিপাশের দৃশ্ঠ পদার্থগুলি ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই ক্রিয়া 
এই গতিকে ধারণ করিয়া আছে এরূপ নিশ্চল পরিবর্তনশূন্ত কিছু নাই, 
ইহা কি সত্য? শুধু কি শক্তির ক্রিয়াই সত্তারপে প্রতিভাত হয়? বরং 
ইহাই কি সত্য নয় যে শক্তি সত্তারই বহিধিকাশ ? 

এরূপ সত্তা যদি কিছু থাকে তবে তাহা শক্তিরই মত অনন্ত ইহা! সহজেই বুঝা 
যায়। যুক্তি, অন্থভব, বোধি অথবা কল্পনা ইহাদের কেহই একটা সব শেষ ব৷ 
ইতি আছে সে সম্ভাবন! সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় না। যখন আমরা আদি বা অস্তের 
কল্পনা করিতে যাই তখনই আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হয় যে এ আদির পূর্বের 
কিছু ছিল এবং অন্তেরও পরে কিছু থাকিবে । একট! চরম আদি বা চরম অস্ত 
শুধু যুক্তি বিরুদ্ধ নয় বস্তর মূল স্বভাবের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। 
যাহাকে কোন ক্রমেই মুছিয়া ফেলা যায় না এমন এক অনস্ত, আত্মসত্তার 
দ্বার সান্তের গ্রতিভাসের উপর চাপিয়া বপিয়া আছে। 


শুদ্ধ তা ৮৫ 


কিন্ত দেশ ও কালকে লইয়! এ অনস্তত্ের প্রকাশ সীমাহীন পরিব্যা্ডিতে 
অথবা কালের শাশ্বত প্রবহমানতায়। কিন্তু শুন্ববুদ্ধি আরও অগ্রসর হইয়া 
নিজের বর্ণহীন প্রথর জ্যোতি দেশ ও কালের উপর ফেলিয়! দেখাইয়া দেয় 
যে এছুইটী চৈতন্থের ছুইটী মুখ মান; আমাদের জাগতিক ঘটনার অঙ্গভব 
এই ছই তত্বের দ্বারা আমর! শৃঙ্ঘলিত করি। যখন আমরা পতের ম্বরূপ সত্যের 
দিকে তাকাই তখন দেশ ও কাল অন্তহিত হইয়া যায়। তখন ব্যাপ্তি 
যদি কিছু থাকে তবে তাহ দেশের ব্যাপ্তি নয় তাহার স্থান মনে তেমনি 
প্রবহমানতা যদি কিছু থাকে তবে তাহাও কালের নয় মনের। তখন 
ইছা! বুঝা সহজ হয় যে ব্যান্তি ও কালপ্রবাহবোধ মনের কাছে এমন একটা 
কিছুর প্রতীক যাহাকে বুদ্ধির ভাষায় অঙস্বাদ করা৷ যায় না। সেই শাশ্বত 
এমন একটা কিছু যাহা সকল কালকে নিজের মধ্যে রাখিয়াও এক ক্ষণ রূপে 
অথবা সেই অনম্ত এমন কিছু যাহ1 সর্বাধার ও সর্বতোব্যাপ্ত হ্ইয়াও 
পরিমাণশূন্ত বিন্দু রূপে আমার্দের কাছে প্রতীত হয়। এইরূপ উৎকট 
এবং পরম্পর বিরোধী শব্দ ও ভাষ| দিয়াই এই যে কিছু আমরা অন্গভব 
করি তাহা! কতকট। থাটি ভাবে প্রকাশ কর৷ যায়। তখন বুঝা যায় মন 
ও ভাষ। তাহাদের ম্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়া এমন এক সত্যকে 
প্রকাশ করিতে চাহিতেছে যেখানে একট অনির্বচনীয় একাম্মবোধে 
তাহার! তাহাদের প্রচলিত সংস্কার এবং পরম্পরবিরোধী প্রত্যয় সমূহ 
বিসর্জন দিয়া মিলিয়া গিয়াছে। | 

কিন্ত এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এ বিবরণ কি সতা? যে শুদ্ধ সতের 
কথ। বল হইতেছে তাহা কি বুদ্ধির একট] মিথ্য। কল্পনা হইতে পারে ন1? 
আমরা কি একটা অদ্ভূত শুন্ততাকে ভাষার চাতুরী দ্বারা সত্য বলিয়া 
উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছি না? এ প্রশ্নের উত্তরে সেই স্বরূপ সত্তার 
দিকে তাকাইয়া আবার বলি এ সংশয় অমূলক । প্রতিভাসের বা প্রতিভাত 
বাহ জগতের পশ্চাতে এমন একটা কিছু আছে যাহ! শুধু অনস্ত নয় 
অনির্দে্ঠও বটে। ব্য অথবা সমষ্টিগত কোন প্রাতিভাস ম্বতন্ত্র বা অন্থ- 
নিরপেক্ষ হইয়া বর্তমান আছে ইহা আমরা বলিতে পারি না। যদি সমন্ত 
গ্রতিভাসকে শক্তি বা গতির একটা মৌলিক প্রতিভাসে পধ্যবসিত করি 
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তথাপি তাহা একটী অনির্দেশ্ট প্রতিভাসই থাকিয়া যাইবে । গতির ধারণার 
মধ্যে অবিচ্ছেদ্ত ভাবে স্থিতির সম্ভাবনা বর্তমান আছে এবং আমর গতিকে 
এক সত্তার ক্রিয়া না ভাবিয়া পারিনা। শক্তির ক্রিয়াশীলতার ধারথার 
মধ্যেই শক্তির একট! নিশ্চল অবস্থার ধারণ অন্ুস্াত হইয়া আছে। 
শক্তির ক্রিয়ার চরম বিরামের অবস্থাই নিষ্বিশেষ সভার সহজ ও স্তদ্ধাবস্থা! ৷ 
এখানে আমাদিগকে ছুই পক্ষের একতরকে গ্রহণ করিতেই হইবে, হয় অনির্দেষ্ঠ 
শুদ্ধ সংকে স্বীকার করিতে হইবে অথবা বলিতে হইবে ক্রিয়াশীল! অনির্দে্ 
এক শক্তি আছে যাহার কোন স্থান্থূপী' আধার বা কারণ নাই। যদি 
শুধু শক্তিই সত্য হয় অথচ তাহার আধাররূপে কোন সত্তা যদি না থাকে 
তবে শক্তি গতি ও ক্রিয়ার পরিণতি ছাড়া অন্য কিছু নয় ইহাই বলা 
হয়। এই মতই বৌদ্ধগণের শৃন্তবাদ, যেখানে ক্রিয়া কর্শ বা গতি মাত্র 
শাশ্বত প্রতিভান রূপে দেখা হয় সত্তার জ্ঞান তজ্জাত একটা গুণ ব1 বোধ 
মাত্র, শ্বর্ূপে সত্য নয়। কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি বলে এরুপ মতবাদে আমার ধারণা 
বা বোধ অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, ইহা আমার মৌলিক দৃষ্টির বা অস্ভবের 
বিরোধী, স্থতরাং ইহা সত্য হইতে পারে না। কারণ যে সিঁড়ি দিয়া 
ধাপে ধাপে উপরে উঠিতেছিলাম, এ বোধ সত্য হইলে তাহার ধাপ যেন 
হঠাৎ শেষ হইয়া ঘায় এবং সমস্ত নিঁড়িটাই আশ্রয় ব| অবলম্বনশূন্ হইয়া 
মহীশুন্তে ঝুলিতে থাকে । 

দেশ ও কালের অতীত অনন্ত অনির্দেশ্থ শুদ্ধ সং বলিয়! যদি কিছু থাকে 
তাহা শ্বব্ূপতঃ নিধ্বিশেষ হইবে । কোন পরিমাণ বা গুণ বা তাহাদের কোন 
সমষ্টি দিয়া তাহাকে গড়িয়া তোলা যাইবে না। তাহাকে বহ্ৃর্ূপের 
সমাহার অথবা ন্দপের আধারভূত মৌলিক উপাদানও বল! যায় না। 
যদি বিশ্বের যাবতীয় ত্্প গুণ বা পরিমাণ বিলুপ্ত হুইয়! যায় তথাপি ইহ! 
বর্তমান খাকিবে। পরিমাণ গুণ বা রূপ শুন্ত সতের ধারণা করা যে শুধু 
সম্ভব তাহা! নহে-সমস্ত প্রকাশের ব৷ প্রতিভাসের অন্তরালে এইরূপ কিছু 
আছে একমাত্র এই ধারণাই আমরা করিতে পারি। কাজেই ধখন আমরা 
বলি যে ইহা! পরিমাণ রূপ বা গুণশূন্ত তখন আমরা ইহাই বুঝি যে সে সা 
এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, ই এমন একটা কিছু যাহাতে 
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এসমস্ত এক্সপভাবে মিলাইয়! যাইতে পারে যে তাহাদের বিশিষ্ট প্রকাশ € অর্থাৎ 
রূপ গুণ বা পরিমাপ) আর থাকে না, আবার তাহ! হইতেই গতি ব৷ 
প্রকাশের মাঝে তাহারা রূপ গুণ বা পরিমাণ রূপেই প্রকাশ হয়। এ 
সমস্ত যে এক আকারে এক গুণে এক পরিমাণে মিলাইয়! যায় তাহ নহে 
কারণ সেরূপ কিছু বন্ততঃ নাই। সমন্ত প্রকাশ বা প্রতিভাস তাহা হইতে 
আসিয়াছে এবং যখন আবার তাহাতে মিলাইয়! যায় তখন যে ভাবে তাহাতে 
তাহারা থাকে সে ভাবের সঙ্গে, প্রকাশ কালে যে সমস্ত সংজ্ঞাঘারা তাহারা 
পরিচিত হইত তাহাদের কোনটাই আর খাটেনা!। এইজন্ত আমরা বলি 
সেই শুদ্ধ সৎ হ্বরূপতঃ নিব্বিশেষ অচিস্ত্য ও অজ্ঞ) তথাপি আযাদের 
জ্ঞানের সকল সংজ্ঞা ও ভাষাকে অতিক্রম করিয়া গেলেও এক পরম একাত্ম- 
বোধের দ্বারা আমরা তাহাতে পৌছিতে পারি। পক্ষান্তরে গতি ও প্রাতিভাসিক 
জগৎ সবিশেষের প্রকাশ ক্ষেত্র, তথাপি প্রকাশ বলিলেই বুঝিতে হইবে যে 
তাহার মধ্যে নিব্বিশেষ সত্তা রহিয়াছে আবার সমস্ত প্রকাশের আধেম়্ জ্ূপে 
সেই সত্তা বর্তমান আছে অথব! প্রতি প্রকাশই স্বর্পপতঃ সেই নিধ্িশেষ 
তন্ব। সবিশেষ ও নিব্বিশেষের মধ্যে এই ভেদাভেদ সম্পর্কের দৃষ্টান্ত স্বকপ 
বেদান্ত সর্বপদার্থের যূল আকাশকে গ্রহণ করিয়াছে; আকাশ হইতে সর্ব- 
পদার্থ স্থষ্ট হইয়াছে, আকাশই তাহাদের উপাদান ও আশ্রয় স্থান তথাপি 
হুষ্ট অন্ত পদার্থ হইতে আকাশ এমনই ব্বতন্ত্র পদার্থ যে তাহাতে মিলিয়া 
গেলে এসমস্ত পদার্থ বর্তমানে যাহ তাহার কিছুই যেন আর থাকে না। 

পদার্থ সকল যাহা হইতে আসিয়াছে তাহাতে লয় হইবার কথা যখন 
আমরা বলিতেছি তখন বাধ্য হইয়৷ আমাদিগকে কালাবচ্ছিন্ন চেতনার ভাষা 
ব্যবহার করিতে হইতেছে । সৃতরাং তাহাতে যে তুল হইতে পারে সে 
সন্বদ্ধেও আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন । অপরিবর্তনীয় নিধ্বিকার সংস্ব্ূপ 
ইইতে গতির প্রতিভাসের উন্মেষ বা প্রকাশ একটা শাশ্বত ঘটনা। আমরা 
কালাতীত শাস্বতের আগ্ঘন্তশূন্ত নিত্যনব ক্ষণের ধারণা করিতে পারি ন৷ 
বলিয়া! প্রবাহ রূপে কালের মধ্যস্থিত চিরন্তন রূপে আমরা এসমঘ্তকে আদি 
অন্ত এবং মধ্য যুক্ত করিয়! দেখি। এবং তাহাদের পুনঃ পুনঃ আবর্থন 
দেখিতে পাই। 
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কিন্তু তরু একথা বল! যাইতে পারে যে যদি শুদ্ধ বুদ্ধির ধারণাকে স্বীকার 
করি এবং তাহাকে মানিয়া চলি তবে এ সব উক্তি সত্য হইতে পারে। কিন্ত 
বুদ্ধির ধারণাঁকে যে মানিতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা! নাই। যাহা 
আছে বলিয়া! আমর! দেখিতে পাই তাহ! দিয়! সভার পরিচয় পাইতে হইবে, 
যাহা মনে কল্পনা করি তাহা দিয়া নয়। আমাদের গভীরতম ও শুদ্ধতম অন্তদূষ্টি 
দিয়াও আমর] গতি ও ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইনা । দেখিতে 
পাই কেবল ছুইটী পদার্থ আছে, দেশের মধ্যে গতি যাহা বস্তুগত এবং কালের 
মধ্যে গতি যাহা মনগত ; ব্যাপ্তি এবং প্রবাহ, দেশ এবং কাল সত্য । আমর] হয়ত 
ব্যান্তিকে অতিক্রম করিয়া গিয়! দেশকে একটা মনের বোধ মান্র ভাবিতে পারি, 
মনে করিতে পারি সত্তাকে ধরিবার বা বুঝিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অবিভাজ্য 
সমগ্রতাকে এক কল্পিত দেশের মধ্যে বিস্তীর্ঘ করিয়! দেখা হইয়াছে । কিন্ত 
কালের প্রবাহ ও পরিবর্তনকে আমর! ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। ইহা 
আমাদের চেতনার উপাদান । জীব ও জগৎ একটা গতির প্রবাহ । অতীতের 
প্রবাহ পরম্পর। দ্বারা ক্রমশঃ উপচিত হইয়া উহা আমাদের বর্তমানে পরিণত 
হইয়াছে এবং বর্তমানকে আদি করিয়া আবার ভবিষ্য পরম্পরার স্থষ্টি করিবে 
অথচ এই বর্তমান একটা ক্ষণমাত্র, যাহাকে ধরিতে গেলে সে আমাদের এড়াইয়া 
যায়, যেন সে জন্মিবার আগেই মরিয়া যাঁয়। অতএব যাহা আছে তাহা এই 
শাশ্বত অথণ্ড কালের একটা পরম্পরা এবং তাহার প্রবাহে ভাসিয়৷ চলিয়াছে 
এমন এক নিত্য উপচিত অখণ্ড চেতনার গতি। * অনন্ত কালপ্রবাহই একমাত্র 
শেষ তত্ব। মন্তৃতিই একমাত্র সত্ব । 

বন্ততঃ খাটি অন্তদ্বষ্টির সঙ্গে শুদ্ধ বুদ্ধির কল্পনার যে বিরোধের কথা এখানে 
বলা | হুইয়াছে তাহার মধ্যে ভ্রম আছে। সত্য সত্যই বোধিজ্ঞানের দ্বারা 
_ *সমগ্রভাবে প্রবাহ বা গতি অথত্ড ব! অধিভাঁজ্য। কাল অথব| চেতনার একট। ক্ষণ তাহার 
পূর্বতন অথব। পরবর্তী ক্ষণ হইতে পৃথক করিয়। দেখাও হায়। শক্তির ক্রি পরল্পরার 
প্রত্যেকটাকে একট! নৃতন ঝলক বা! নূতন স্ঙটি বলাও চলে কিন্তু তাহাতে প্রব!হের অবিচ্ছন্নত। 
বিলৌপ হয় না কেননা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ না থাকিলে কালের ব্যাণ্তি অথব1 চেতনার পূর্বাপর 
সঙ্গতি থাকে না। একটা মানুষ হখন হাঁটিয়। দৌড়াইগা বা লাফ ইয়া! চলে তখন ভার 
প্রতিপদক্ষেগ পৃথক বটে কিন্ত এমন একটা! কিছু নিশ্চয়ই সেখানে আছে যে পদক্ষেপ 
করিতেছে এবং গৃতির প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাধিয়াছে। 





শুদ্ধ সত ৮৯ 


যদি শুন্ববুদ্ধি বাধিত হয় তবে সে মূল অন্তদ্্টির বিরুদ্ধে বুদ্ধির ধারণ সমর্থন 
করা উচিৎ নয়। কিন্তু এখানে যে বোধির অভিজ্ঞতার দোহাই দেওয়া হইয়াছে 
তাহা অপূর্ণ। বোধি এ ক্ষেত্রে যতদূর পধ্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে ততদরের মধ্যে 
বোধি যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য কিম্ত এখানে পুর্ণ বা সমগ্র অনুভূতিতে 
পৌছিতে পারে নাই বলিয়া এ ভ্রম হইয়াছে। বোধি যতক্ষণ আমাদের সন্ভৃতি 
বা আমর! যাহা হুইয়। উঠিতেছি তাহাতেই নিজেকে নিবন্ধ করে ততক্ষণ পর্য্য্ত 
শাশ্বত কালের পরম্পরার মধ্যে আমাদের চৈতন্য নিয়ত গতি ও পরিবর্তনশীল 
ইহাই দেখিব। এই সত্যই বৌদ্ধগণের ভাষায় “আমর! নদীর প্রবাহ বা দীপের 
শিখা” এই ভাবের দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝান হইয়াছে। কিন্তু এই অনুভবের উপরে 
আছে পরম সম্বোধির এক চরম অনুভব যাহাতে আমরা আমাদের বহিশ্চেতনাকে 
অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি, তখন দেখিতে পাই যে এই সম্ভুতি এই পরিবর্তন 
এবং প্রবাহ আমাদের সত্তার একট! রূপণ মাত্র এবং আমাদের মধ্যে এমন একটা 
কিছু আছে যাহ! সন্ভূতিতে কখনও লিপ্ত হয় নাই। আমাদের ভিতরে অচল 
ও সনাতন এই যে কিছু তাহার সম্বন্ধে কেবল যে বোধিপ্রত্যয় জাগিতে পারে 
তাহা নহে, কেবল যে নিয়ত প্রবহমান আমাদের সম্ভৃতির আবরণের পশ্চাতে 
অবস্থিত সে কিছুর আভাসমাত্র যে আমরা পাইতে পারি তাহাও নহে । পরস্ত 
আমরা তাহাতে সমাহিত হুইয়৷ যাইতে পারি। তাহাতেই পূর্ণরূপে বাস 
করিতে পারি। ফলে আমাদের বাহ্‌ জীবন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, জাগতিক 
গতির মধ্যে আমাদের ক্রিয়ার ধারা, এ সমস্তই আমূল পরিবর্তিত হইয়া যাইতে 
পারে। এই যে এক স্থা্গত্বের মধ্যে আমর! বাস করিতে পারি ইহারই কথা 
শুদ্ধ বুদ্ধি আমাদিগকে পূর্বেবেই বলিয়াছিল, যদিও বুদ্ধির কোন সাহায্য না লইয়াও, 
এ অবস্থা কি পূর্বে তাহা না জানিয়াও, ইহাতে পৌছিতে পারা যায়। তখন 
অন্থভব করা যায় যে ইহা! শুদ্ধ সৎ, শাশ্বত, অনন্ত, অনির্দেস্ট, কালের প্রবাহ 
বা দেশের ব্যাপ্রিঘ্বারা অস্পুষ্ট; ইহা রূপ, গুণ বা পরিমাণের অতীত কেবল 
নির্বিশেষ আত্মন্বরূপ । 


অতএব শুদ্ধ সং একটা বাস্তব তত্ব শুধু মনের কল্পনা নহে। ইহাই মূলগত 

সত্য। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ইহাও যেন ন] তুলি যে গতি-শক্তি-সম্ভুতি ও সত্য 

এবং বাস্তব তত্ব। সম্বোধির চরম অহ্থভব ইহাকে খাটিভাবে দেখিতে শিখাইতে 
৯২ 


১ দিব্য জীবন বার্তা 


পারে ইহাকে ছাড়াইয়া যাইতে এমন কি ইহাকে স্তব্ধ রাখিতে পারে কিন্ত ইহার 
বিনাশ সাধন করে না। স্থতরাং আমরা দুইটি মূল তত্ব পাইলাম। একটি 
ব-সত্তা বা অস্তি অপরটা জগদ্রপে সন্তুতি। এ ছুইটীর একটিকে উড়াইয়! 
দেওয়। হয়ত সহঙ্ঞ কিন্ত এ উভয়কে চৈতন্তের মধ্যে দেখিতে পাওয়া এবং ইহাদের 
সম্বন্ধ নির্ণয় কর! সত্য এবং সার্থক জ্ঞানের পরিচয়। 

আমরা যেন মনে রাখি যে গতি ও গতিশুন্ততা এ উভয়র্ূপেই এক চরমতত্ব 
আমাদের চৈতন্যের নিকট আত্মপ্রকাশ করে যেমন একত্ব এবং বহুত্ব এ উভয়ের 
মধ্য দিয়া তাহারই প্রকাশ হয়। বস্তুতঃ সে চরমতত্ব অচলতা এবং সচলতা, 
এক এবং বহু, এ উভয়ের অতীত। গতিশৃন্ত একত্বে তাহার শাশ্বত প্রতিষ্টা 
এবং এই স্থিতিকে কেন্দ্রে রাখিয়া ইহার চতুদ্দিকে বহুরূপে অনস্ত গতিধারার 
অনির্বচনীয়ভাবে নিত্য আবষ্ঠিত হইবার এক পরমলীলার খেলা চলিতেছে । 
জগদবূপ যেন নটরাজ শিবের আনন্দ তাগুব নৃত্য, যাহার ফলে তাহার অনন্ত 
গ্রতিমূদ্তি চতু্দিকে দেখা দিতেছে, কিন্তু তাহার শুত্রসত্তা যেখানে যে ভাবে ছিল 
তাহাই আছে এবং থাকিবে। এই তাওবের উল্লানই তাহার বিশ্বলীলার 
একমাত্র উদ্দেশ্ু 

কিন্তু স্বরূপত: এই চরমতত্বকে আমরা চিন্তা বা বর্ণনা করিতে পারি না, 
তাহার প্রয়োজনও কিছু নাই। ইহা গতিশীলতা এবং গতিশূন্ততা, এক এবং বু, 
এসমন্ত অতিক্রম করিয়া! বর্তমান। তাহার এই ভাবদ্বৈতকে, শিব এবং কালী 
এউভয়কে আমরা স্বীকার করিয়৷ জানিতে চাহিব, যাহাকে মেয় এবং অপ্রমের 
কিছু বলা চলে না, দেশ ও কালাতীত এক স্থান সেই শ্তুদ্ধনতের সহিত দেশ ও 
কাঁলের মধ্যে যে অসীম ও অপ্রমেয় গতির প্রকাশ হইতেছে তাহার সম্ন্ধ কি। 
শুদ্ধসতের সম্বন্ধে শুদ্ধবুদ্ধি। বোধি ও অভিজ্ঞতা কি বলে তাহা আমরা 
দেখিয়াছি। গতি এবং শক্তি সম্বন্ধে তাহারা কি বলে তাহা এবার আমাদের 
দেখিতে হইবে। 

প্রথমেই আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে এই শক্তি কি শুধু 
মাত্র শক্তি, কেবল কি ইহাতে শিশ্চেতন গতির প্রকাশ? অথবা যে 
জগতে আমরা বাস করি সেখানে ইহা হইতে যে চৈতন্য ফুটিযা উঠিয়াছে 
বলিয়া বোধ হইতেছে সে চৈতন্য এই নিশ্চেতন শক্তির একটা গ্রাতিভানিক 


শুদ্ধ সততা ৯১ 
প্রকাশ নয় পরস্ত এই চৈতন্তই শক্তির খাঁটি ও গৃঢ়প্রক্ৃতি-_ইহাই কি সত্য 
নয়? এ প্রশ্নকে বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, শক্তি কি শুধু 
প্রকৃতি, ক্রিয়া এবং ক্রিম্াধারার একটা গতি একটা স্পন্দমাত্র অথবা গ্রন্কৃতি 


স্ব্ূপতঃ চিংশক্তি আত্ম-চৈতন্তথের স্থষ্টি শক্তি? এ প্রশ্নের সমাধানের উপর বাকী 
সব নির্ভর করিতেছে । 


দশম অধ্যায় 
চিৎশক্তি 


নিজের সচেতন ক্রিয়াধারার মধ্যে গভীরভাবে লুক্কায়িত 
ভগবৎ সত্তার এই আত্মশক্তি তাহারা দেখিতে পাইলেন । 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (১1৩) 

যাহার। নিদ্রিত তাহাদের মধ্যে যাহা জাগ্রত তাহাই তিনি। 

কঠ উপনিষদ (৫1৮) 


গভীরভাবে দেখিলে দেখা যায় যে প্রাতিভাসিক এই নিখিল-বিশ্ব শক্তি 
অথবা শক্তির গতি ও স্পন্দনে পর্যবসিত হয়। শক্তিই নিজের অহ্ৃভূতির 
কাছে নিজে অল্লবিস্তর সু সুক্ষ অথবা নৃযনাধিক জড় ভাবাপন্ন নানারূপে রূপায়িত 
হইয়া উঠিভেছে। যাহা হইতে হি ও কষ্ট পদার্থের বিধান আসিয়াছে অনন্ত 
সেই মহাশক্তিকে নিজেদের চেতনায় স্পষ্ট ও সত্য করিয়া তুলিতে গিয়া 
প্রাচীনের! আদিতে স্থির স্থতরাং রূপবিবর্জিত এক সমুদ্রের সঙ্গে ইহার তুলনা 
করিয়াছেন। সেই সমূদ্রের মধ্যে প্রথমে এক আলোড়নের, এক গতির উত্তব 
হইতেই রূপসথষ্টর প্রয়োজন জাগিয়। উঠে, তাহাই বিশ্বের বীজ স্বরূপ। 

শক্তি যখন জড় আকারে রূপায়িত হইয়া উঠে, তখনই আমাদের বুদ্ধি তাহা 
সহজে ধারণ! করিতে পারে। কারণ, জড়ের সংস্পর্শে জড় মন্তিষ্ধের অধিগত 
মনে সাড়ার ক্রম জাগরণে এ বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের গদার্থ- 
বিস্তাবিদগণ জড় শক্তির আদিম অবস্থার নাম দিয়াছিলেন ব্যোম বা আকাশ, যে 
অবস্থার দ্বরূপ দেশে শুদ্ধব্যাপ্তি, কম্পন যাহার বিশেষগুণ বা ধর্ম যাহা! আমাদের 
নিকট শব রূপে গ্রকাশ হয়। কিন্ত শুধু আকাশের কম্পন হইতে রূপ কৃষ্টি সম্ভব 
নয়। তার জন্ত চাই শক্তি সমৃত্রের প্রবাহে একটা বাধা, সন্ধোচন এবং সম্রসারণ, 
বিচিত্র কম্পনের পরম্পর মিলন, শক্তির উপর শক্তির অভিঘাত, যাহার ফলে 
পরম্পরের মধ্যে একটা নির্দি্ট সনবন্ধের স্থত্রপাত হইবে; তাই জড় শক্তি তাহার 
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আদিমরপ আকাশকে রূপান্তরিত করিয়! দ্বিতীয় অবস্থা ব1 “ভূত সথষ্টি করিল, 
প্রাচীনেরা তাহার নাম দিলেন বায়ু যাহার বিশেষ ধর্ম শক্তির সঙ্গে শক্তির 
স্পর্শ, যে স্পর্শ সকল জড় সম্বন্ধে ভিত্তিম্বরূপ, তথাপি যথার্থ রূপ সৃষ্টি হইল না, 
কেবল বন্ৃবিচিন্ত্র শক্তি দেখা দিল । আশ্রয় স্থান অধিকার করিতে পারে এমন 
একটা তত্ব চাই। আগ্যাশক্তি তাই আবার রূপান্তর প্রা্থ হইয়। আলোক, 
বিদ্যুৎ, অগ্নি, তাপরূপে যাহার বিশিষ্ট প্রকাশ সেই তেজরূপ ধারণ করিল। এ 
অবস্থায় শক্তি বিশিষ্ট ধর্মে বিশিষ্ট ক্রিয়ায় নান! আকারে প্রকাশ পাইলেও দেখা 
দিল ন1 তেমন জড়রূপ যাহা স্থায়ী (50816 )। তাই যাহার বিশেষ ধর্ম শক্তিকে 
চারিদিকে প্রেরণ বা সঞ্চার, স্থায়ীভাবে আকর্ষণ বিকর্ষণের যাহা একটা প্রথম 
বাহন, যাহার নাম অপ. (বা তরল অবস্থা) সেই চতুর্থ ভূত দেখা দিল। 
তাহারপর আসিল পঞ্চমভৃত যাহার বিশেষ গণ দৃঢ়সংসক্তি ব! কাঠিন্ত, ইহার নাম 
ক্ষিতি। এমন করিয়া প্রয়োজনীয় পঞ্চভৃতের হৃষ্ট হইল। 

স্থল অথবা লুক জড় পদার্থের যত রূপ আমরা জানি তাহার সম্তই এই 
পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে । আমাদের ইন্দ্রিযবোধও ইহাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, কারণ কম্পনকে গ্রহণ করিয়া আমাদের মধ্যে শব্দ বোধ জাগিয়াছে; 
শক্তি-কম্পনের জগতে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ বা সংযোগ হইতে আসিয়াছে স্প্শজ্ঞান; 
আলোক, অগ্নি, বিদ্যুৎ এবং তাপের শক্তিতে বিধৃত, উন্মিষিত এবং সংগঠিত 
রূপের মধ্যে আলোকের ক্রিয়া হইতে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
এমনি করিয়া চতুর্থ ভূত অপ. হইতে রসনা এবং পঞ্চমভূত ক্ষিতি হইতে 
গ্রাণেক্্ির় আমরা লাভ করিয়াছি। মূলত; সকল ইন্দ্রিয় বোধই শক্তির সঙ্গে 
শক্তির সংস্পর্শ জাত কম্পনের প্রতিক্রিয়া । শ্ুদ্ধশক্তি এবং তজ্জাত বস্তনিচয়ের 
মধ্যে আপাতৃশ্তে ষে গুরুতর ভেদ দৃষ্ট হয়, প্রাচীনেরা তাহা এইভাবে দূর করিয়া- 
ছিলেন। সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয় বোধের নিকট জগতের যে বস্তরনিচ় নিরেট 
বাস্তব এবং স্থায়ী বোধ হয় তাহা! যেকি করিয়া একটা ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাসমাত্র 
হইতে পারে অথবা ইন্দ্রিয়বোধ যাহ! ধরিতে পারে না, এমন কি যাহার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সচেতন নয় সেই এক শ্তদ্ধাশক্তি বিশ্বের স্থায়ী মূল সত্য কি করিয়া হইতে 
পারে তাহা সে বুঝিতে পারে না, স্থতরাং অবিশ্বাসের চোখে দেখে । প্রাচীন 
দার্শনিকগণের পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে ইহা! বুঝা সহজ হয়। 
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কিন্তু শক্তি-কম্পনের সংস্পর্শে যে ইন্দ্রিরবোধ জাগে তাহা সচেতন-__.এই 
সচেতনতা কোথ! হইতে আঙিল তাহার উত্তর ইহাতে নাই। বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখা যাহার স্বভাব সেই সাংখ্যদর্শন তাই পঞ্চভূতের উপর মহৎ এবং অহঙ্কার 
নামে আর দুইটি তত স্বীকার করিল, এ ছুইটি তত্ব বস্তুত: অজড়, কারণ প্রথমটি 
শক্তির বিশ্বর্ূপ ছাড়া আর কিছু নয় এবং অপরটী বিভাগকারী অহংবোধ। 
তথাপি এই ছুইটি তত্ব এবং তৎসঙ্গে বুদ্ধিতত্ব সচেতনভাবে সক্কিয় হয় শক্তির 
অভিঘাতে নয়, পরন্ত এক বা বহু নিক্ষিয় চৈতন্যময় পুরুষের সান্িধ্য বশতঃ, যে 
পুরুষে শক্তির ক্রিয়! প্রতিফলিত হয় এবং সেই প্রতিফলনের ফলে চৈতন্যের বর্ণরাগ 
ফুটিয়৷ উঠে । 

ভারতের যে দর্শন এ যুগের জড়বাদের সর্বাপেক্ষা নিকটে পৌছিয়াছে, 
গভীর বিচারপরারণ ভারতীয় মনের পক্ষে প্রাকৃতিক শক্তিকে অচেতন যাস্ত্রিক 
রূপে ধারণা কর! যতদুর সম্ভব তাহা যাহাতে পাই, সেই দর্শনের বিশ্বরহন্ত ব্যাখ্যা 
এইরূপ। ইহাতে যতই দোষ ও ক্রটি থাকুক না কেন ইহার প্রধান চিন্তাধারা 
একরূপ অবিসংবাদিত, তাই সাধারণ ভাবে তাহা স্বীকৃত। চৈতন্তের প্রকাশের 
যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হউক না কেন, প্রক্কৃতি জড় ব! চৈতন্তময় তত্ব যাহাই হউক না 
কেন, বস্তুতঃ সে শক্তিরূশিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বস্পদার্থের মূলে যে 
তত্ব কাজ করিতেছ তাহা একটা রূপায়নী শক্তি; নিরাকার শক্তি সমূহের 
পরস্পর সংঘাত, মিলন ও সামঞ্জন্ত হইতেই সকল রূপ স্থা্টি হইয়াছে । এক 
শক্তির সঙ্গে অন্য শক্তির সংস্পর্শজনিত প্রতিক্রিয়া হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ 
এবং কন্মপ্রবুতি জাগিয়াছে। যে জগৎকে আমরা অনুভব করিতেছি তাহা 
এইরূপ এবং এই অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের ধাত্রারস্ত করিতে হইবে। 

জড়কে বিশ্লেষণ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এই একই সাধারণ সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন, যদিও সন্দেহের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই । বোধি ও 
অভিজ্ঞতা, দর্শন ও বিজ্ঞানের এই এক মতকেই সমর্থন করে। তাহার 
নিজের মূল ও স্বাভাবিক ধারণা ইহাতে সমথিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধবুদ্ধিও 
ইহাতে তৃপ্তি লাভ করে। কারণ বিশ্বকে মূলতঃ এক চৈতন্তের লীলা বলিয়া 
যে মত বলে, তাহাকেও স্বীকার করিতে হয় যে লীলার মধ্যে ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার 
মধ্যে শক্তির গতি ও স্পন্দন অঙ্ন্যত রহিয়াছে। ভিতর হইতে আমাদের 
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অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও বিশ্বের ইহাই যে মূল প্রকৃতি তাহা বোধ 
হইবে। প্রাচীনের! যে ভ্রিশক্তির নাম দিয়াছেন জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি 
তাহাদের খেলাই আমাদের সকল প্রবৃত্তি ও কর্ম। আবার ইহাও দেখা যায় 
যে বন্ততঃ এই তিন শক্তি এক মূল আস্চা শক্তিরই তিনটি ধারা। এমন কি 
আমাদের স্থিতি এবং কর্মবিরতিও এই শক্কিরই সাম্যাবস্থা। 

সমগ্র বিশ্বপ্রক্কতিকে শক্তির গতি ও স্পন্দ বলিয়া! স্বীকার করিলে ছুইটি 
প্রশ্ন উঠে। প্রথম প্রশ্ন সতের বুকে কিরূপে এই গতি দেখ! দিল? যদি 
আমরা মনে করি গতি ও স্পন্দ শুধু শাশখবত নহে, তাহাই সতের স্বরূপ বা গতিই 
সন্্রপে প্রতিভাত হইতেছে তবে অবশ্ঠ এ প্রশ্ন উঠে না। কিস্ত আমরা সে মত 
গ্রহণ করি নাই। আমরা সতের এমন এক অবস্থার কথা বলিয়াছি যাহা 
গতির বাধ্য বা গতি দ্বারা পরিচালিত হয় না । তাহা হইলে কিরূপে। কি কারণে 
কে।ন সম্ভাবনার বশে বা কোন্‌ রহস্তের সংবেগে সেই শাশ্বত স্থিতির বিপরীত 
এই গতি বা ম্পন্দ আসিল? 


প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণের সর্বাপেক্ষা অঙ্থমোদিত সিদ্ধান্ত এই যে 
সতের মধ্যে শক্তি অনুস্যত হইয়া আছে। শিব ও কালীতে, ব্রদ্ম ও শক্তিতে 
অভেদ সম্বন্ধ, তাহারা এক, ছুই নহেন, অতএব তাহাদিগকে কখন পৃথক কর! 
যায় না। সত্তাতে অবস্থিত শক্তির গতি ও স্থিতি এই ছুই অবস্থা হইতে পারে, 
স্থিতির অবস্থাতেও শক্তি নিরাক্কত বা উনীকৃত হয় না অথবা তাহার মূলতঃ 
কোন পরিবর্তন ঘটে না। এ উত্তর এত যুক্তিযুক্ত এবং বস্তৃশ্বভাবের অনুগত 
যে ইহা ত্বীকার করিতে কোন দ্বিধার কারণ দেখি না শক্কি অনন্ত অথয় 
সত্তার বিজাতীয় কিছু এবং বাহির হইতে সত্তার মধ্যে আসিয়াছে, অথবা পূর্বে 
ছিল না পরে কোন বিশিষ্টক্ষণে তাহাতে আসিয়াছে এরূপ ধারণ! যুক্তি বিরুদ্ধ 
অতএব অসম্ভব। এমন কি মায়াবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে ব্রদ্মে আত্ম- 
বিভ্রমক্পিনী মায়াশক্তি তাহার শাশ্বত সত্তার মধ্যে শাশ্বত সম্ভাবনারূপে বর্তমান 
আছে। সেখানে একমাত্র প্রশ্ন তাহার প্রকাশ এবং অপ্রকাশ লইয়া । সাংখ্য 
দর্শনও বলে যে প্রকৃতি এবং পুরুষ (ব! চৈতন্তময় আত্মা ) অনাদি কাল হইতে 
একত্রাবস্থিত এবং প্রকৃতির গুণসাম্যে স্থিতি এবং গুণ বৈষম্যে গতি-_এই উভয় 
অবস্থ। একের পর অন্য দেখা দেয়। 
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শক্তি যদি সভাতে সর্বদা অন্ুহ্যাত থাকে এবং শক্তির পক্ষে প্রকৃতির 
মধ্য নিজেকে ছড়াইয়া দেওয়া অর্থাৎ গতি এবং নিজের মধ্যে গুটাইয়া 
আনা অর্থাৎ স্থিতি যুগপৎ বা পর্ধ্যায় ক্রমে এ উভয় সম্ভাবনা যদি বিস্তমান 
থাকে ভবে কিরূপে গতি, তাহার সম্ভাবন! বা তাহার প্রথম প্রবেগ দেখা 
দিল এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ যাহা সম্ভাবনা! রূপে রহিয়াছে তাহা 
কালের মধ্যে পর্ধ্যাক়ক্রমে গতি ও স্থিতির ছন্দে ফুটিয়া উঠিবে অথবা 
নির্বিকার সতের বুকে আত্মসংহরণে সমাহিত থাকিয়াও সমুত্র বক্ষে যেরূপ 
তরঙ্গের উখান ও লয় হয় তদ্রুপ ভাবে বাহিরের ক্ষেত্রে গতি পরিবর্তন 
বা রূপায়ন রূপে দেখা দিবে একথা বুঝা সহজ। এই বাহিরের খেলা 
(অবশ্ত আমরা এখানে যে উপম! দিয়া কথা বলিতেছি সমগ্র ভাবে বুঝিবার 
পক্ষে ভাহা ঘথোচিত নহে) সতের মধ্যে শক্তির আত্মলংহরণের সঙ্গে 
অনা্দিকাল হইতে নিত্য বর্তমান থাকিতে পারে স্থতরাং খেলাও নিত্য 
ঘটনা হইতে পারে; অথব! খেলার প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কালের ক্ষেত্রে 
একট। স্থায়ী ছন্দদোলায় দেখা দিতে পারে। তখন তাহা প্রবাহরূপে নিত্য 
না হইলেও আবৃত্তি ব্ূপে নিত্য হইবে। 


কিরূপে শক্তি ক্রিরাশীলা হয় সে প্রশ্ন চলিয়া গেলে কেন ক্রিয়াশীল 
হয় এ প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সতের শক্তি নিজের মধ্যে সংহত হইয়া সমস্ত 
বৈচিত্র্য এবং বূপবিবজ্জিত অবস্থায় থাকিল না কেন? শ্তদ্ব-সৎ যদি অচেতন 
হয়, চৈতন্য যদি জড় শক্তিরই পরিণতি হয় এবং তাহাকে আমরা ভুল 
করিয়া অজড় মনে করি, ইহা যদি সত্য হয় তবে এ প্রশ্ন উঠে না। 
তখন শুধু এই বলিলেই চলে যে গতির ছন্দে দোলায়িত হওয়াই এ শক্তির 
স্বভাব, আপন! আপনি নিত্য বর্তমান থাকাই যাহার স্বভাব তাহার সম্বন্ধে 
কেন, কি কারণে কোন আদিম উদ্দেশ বা শেষ লক্ষ্যের জন্ত সে আছে 
এরূপ কোন প্রশ্নের আর অবকাশ ব প্রয়োজন থাকে না। শাশ্বত হয়স্ সতের 
সম্বন্ধে যেমন জিজ্ঞাসা করে চলে না কেন তাহা বর্তমান আছে অথব। 
কির্ূপে তাহার আবির্ভাব হইল, তেমনি যে শক্তির মূলে সেই শক্তি ছাড়া 
আর কিছু নাই সেই শক্তিকে ও আমাদের জিজ্ঞাসা করা চলে না সে কোথা হইতে 
আসিল, অথবা যে গতি ও ক্রিয়ার সংবেগ তাহার প্রকৃতিতে অনন্ত রহিয়াছে 
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তাহার কারণ কি? কি ধারায় সে শক্তির আত্মপ্রকাশ হয়, তাহার গতি 
ও রূপায়নের রীতি কি অথবা তাহার পরিণতির পদ্ধতি কি ইহাই শুধু 
জানিতে চাহিতে পারি। স্থিতি ও গতি, সর্তা ও শক্তি উভয়ই যেখানে 
জড় উভয়েই যেখানে অচেতন ও অপ্রবুদ্ধ সেখানে উন্দেশ্ব, পরিণতির কোন 
লক্ষ্য বা কারণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। 

কিন্তু যদি সংকে চিন্ময় সত্তা বলিয়া শ্বীকার করি, তাহা হইলে কেন 
প্রকৃতি ক্রিয়াশীল! হয় সে প্রশ্ন উঠে। অবশ আমরা এমন এক সচেতন 
পুরুষের কল্পনা করিতে পারি ধিনি নিজ শক্তির বা! প্রকৃতির অধীন, তছ্ারা 
পরিচালিত হইতে বাধ্য, শক্তির প্রকাশ হওয়া বা না হওয়ার উপর তাহার 
কোন হাত নাই। এইরূপ এক ঈশ্বর বা বিশ্বপুরুষের কল্পনা আমর! মায়া- 
বাদে এবং তাম্ত্রিকগণের মধ্যে পাই, ধিনি মায়া বা শক্তির অধীন, যে 
ঈশ্বর মায়াদ্ারা আচ্ছন্ন বা শক্তি দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। কিন্তু আমর! 
যে অনস্ত পরমার্থ সতের কথা লইয়া! আলোচন! আরম্ভ করিয়াছি তিনি 
তেমন ভাবের ঈশ্বর নহেন। ইহা! স্বীকার করিতে হইবে বিশ্বে ব্রদ্ধ নিজেই 
নিজেকে রূপায়িত করিতেছেন এবং তিনি ন্তায়তঃ মায়া বা শক্তির পূর্ববর্তী 
এবং তাহার ক্রিয়া বা খেলার নিবৃত্তি হইলে শক্তিকে তিনিই তাহার 
তুরীয় বা সর্ধাতীত সত্তায় বিলীন করেন। যেহেতু সে চিন্ময় সত্তাই পরম এবং 
চরম তত্ব তাহার প্রকাশ ব! রূপায়নের তিনি অধীন নহেনৎ তাহার ক্রিয়। 
বা গতিদ্বার! নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হন না, সুতরাং তাহার মধ্যে শক্তির 
প্রকাশের যে যোগ্যতা বা সম্ভাবনা আছে তাহাকে প্রকাশ হইতে দেওয়া 
বা না৷ দেওয়ার স্বাধীনতা তাহার মধ্যে নিত্য বর্তমান। যিনি শক্তির 
সচেতন আধার হইয়াও তাহার অধীন, যাহার মধ্যে থাকিয়া ক্রিয়াশীল 
প্রকৃতি তাহার অপেক্ষা শক্তিশালিনী হইয়াছে, তাহাকে এক অনন্ত স্বাতন্থ্য- 
শূন্য জড় বল! যাইতে পারে কিন্তু প্রক্কৃতিপরিচালিত তেমন ব্রন্ধকে ব্রন 
বল। যায় না। যদ্দি বলি তাহার নিজ প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত হওয়া নিজের 
শক্তিবূপের কাছে নিজের অধীন হওয়া মাত্র« তাহাতে বিরোধ নিবৃত্তি হয় না, 
আমরা পূর্ব্বে যাহা মূল দিদ্ধাস্ত বলিয়! শ্বীকার করিয়াছি তাহাকে এড়াইয়া 
চলিবার চেষ্টা হয় মাত্র। কারণ তখন সত্বাতে শক্তিমাত্র ছাড়া আর কিছু 
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থাকে না, স্থিতি ও গতি এই দুইরূপে শক্তিই আছে বলা হয়। হয়ত 
তাহা চরমশক্তি হইতে পারে কিস্তু চরম ও পরম সত্ত! নহে। 

তাহা হইলে ভাল ভাবে বুঝিতে হইবে শক্তির সঙ্গে চৈতন্তের সম্বন্ধ 
কি। কিন্তু চৈতন্য বলিতে আমর! কি বুঝি? নিদ্রা, মৃদ্ছ! বা অন্তকারণে 
মানুষের বাহ বোধ যখন লোপ পায় নাই সেই সময় মনের মধ্যে যে বোধ 
ল্পষ্ট ভাবে জাগে তাহাকেই আমরা ঠৈতন্ত বলি, যে অবস্থা দেহধারী মানুষের 
জীবনের অধিকাংশকাল জুড়িয়া বসিয়া আছে। অবশ্য এ অর্থে জড় জগতের 
মধ্যে চৈতন্যের না থাকাই সাধারণ নিয়ম, যখন থাকে তখন তাহা নিয়মের 
ব্যতিক্রম মাত্র। আমাদের মধ্যেও এ চৈতন্তকে সর্বদা দেখিতে পাই না। 
কিন্তু চৈতন্তের স্বরূপ সম্বন্ধে ইহা প্রারুত ও অগভীর ধারণা, যদিও আমাদের 
চিন্তা ও সংস্কার এই ধারণ। দ্বারা এখনও অন্ুরপ্ধিত তথাপি দার্শনিক বিচার 
ও ভাবনায় এ ধারণা আমাদিগকে বর্জন করিতে হইবে । কারণ আমরা 
জানি যখন আমরা নিদ্বিত বা মুচ্ছিত বা আঘাত কিন্বা ওষধের দ্বারা 
ধজ্বাশৃন্ত অথবা যে অবস্থায় আমাদের দেহিক সত্তা অচেতন অবস্থায় আছে 
বলিয়া বোধ হয় তখনও আমাদের মধ্যে এমন কিছু থাকে যাহা সচেতন। 
শুধু তাহা নহে, এদেশের প্রাচীন দার্শনিকগণ যে বলিয়াছেন যে আমাদের 
যে জাগ্রত অবস্থাকে আমর! চৈতন্য বলিয়া অভিহিত করি তাহা আমাদের 
সমগ্র চেতন সত্তার অতি সামান্য নির্বাচিত অংশ মাত্র, এ কথা সত্য। 
জাগ্রত অবস্থা চেতনার বহিরাবরণ মাত্র, ইহা আমার্দের মনশ্চেতনারও 
সবটুকু নয় আমাদের এই জাগ্রত চৈতন্যের পিছনে ইহ! অপেক্ষা বহুগুণে বৃহত্তর 
অধিচেতনা বা অবচেতনার ভূমি আছে, যাহার উচ্চতা বা গভীরতা এখনও 
কোন মানুষ মাপিয়া উঠিতে পারে নাই। এই জ্ঞান লইয়! যাত্রারভ্ভ করিলে 
আমর! শক্তি ও তাহার ক্রিয়ার সত্য বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতে পারি। ইহাই 
আমাদিগকে জড়ের সীমাবদ্ধ এবং সুম্পষ্টের মরীচিকা হইতে মুক্ত করিবে। 

জড়বাদ অবশ্ত বলিবে চৈতন্থের যতই প্রসার হউক না কেন ইহা! জড় 
ব্যাপার, আমাদের স্থুল ইন্দ্িয়ের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেগ্চ, চৈতন্য ইন্জিয়- 
গণকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ হয় ইহা সত্য নহে, পরস্ত চেতনা ইন্দ্িয়েরই 
পরিণাম; কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সজে এ গোঁড়া মতবাদ ক্রমেই অচল 


চিংশক্তি ৯৪ 


হইয়া পড়িতেছে। এ ব্যাখ্যা অধিক হইতে অধিকতর অপধ্যাঞ্ত এবং কষ্ট 
কল্পিত প্রমাণ হইতেছে। স্পষ্টতর আমরা দেখিতেছি আমাদের সমগ্র চৈতন্থের 
সামর্থ্য আমাদের ইন্দ্রিয় ন্বামুজাল এবং মন্তিফকে যে কেবল বহুগুণে অতিক্রম 
করিয়া গিয়াছে তাহা নয় পরস্ত সাঁধারণ ক্ষেত্রেও আমাদের চিন্তা ও চেতন 
এসমস্ত হইতে জাত হয় না বরং ইহাদ্দিগকেই তাহারা যন্ত্রূপে ব্যবহার 
করে। টৈতন্যের উর্ধায়নের আকৃতি হইতে মস্তিষ্ক ষট হইয়াছে এবং চৈতন্তই 
মস্তিষ্ক ব্যবহার করিতেছে, বিপরীত থে কথা অর্থাৎ মস্তি হইতে চৈতন্ত 
জাত হয় বা মন্তিকই চৈতন্তকে ব্যবহার করে তাহা সত্য নহে। এমন 
কি এরূপ অতিপ্রাকৃত ঘটনার কথা জান। যায় যাহা! দ্বারা প্রমাণ হয় যে 
চৈতন্ত দেহযন্ত্রকে ব্যবহার না করিয়াও পারে, হ্ৃৎস্পন্দন বা শ্বাসপ্রশ্থাস 
ছাড়াও বাচিয়া থাক! যায় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যে সমস্ত স্ুনিয়ন্ত্রিত বায়ু 
কোষ আছে তাহাদের সাহায্য না লইয়াও চিন্তা করা যাইতে. পারে। 
এন্জিনের (2:87) পরিচালক বিদ্যুৎ বা বাষ্প যেমন সে যন্ত্রের গঠন- 
কৌশল হইতে জাত নহে অথবা তত্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না তদ্রুপ 
ভাবনা বা চেতনা শারীর যন্ত্র হইতে জাত হয় নাই, তদ্বারা ব্যাখ্যাতও 
হইতে পারে না শক্তিই পূর্ববগত, জড়যন্ত্র নহে। 

ইহা হইতে যুক্তির অন্থদরণে আমরা গুরুতর সব সিদ্ধান্তে পৌছিতে 
পারি। প্রথমত: যেখানে আমরা সজীবতার চিহ্ন দেখিতে পাই না, অসাড়" 
তাই দেখি সেখানে যদি মনশ্চেতনা থাকা সম্ভব হয় তাহা হইলে জড় 
পদার্থের মধ্যে এক সার্বভৌম অবচেতন মন আছে যাহা উপযুক্ত ইন্জরিয়ের 
অভাবে ক্রিয়া বা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না ইহা কি সম্ভব 
হইতে পারে না? জড়ের মধ্যে চেতনা কি একেবারেই নাই? বরং 
ইহাই কি সত্য নয় যে তথায় চৈতন্য নিজ্ত্রামগ্রর_-পরিণতির দিক দিয়া এ নিত্রা 
পূর্বাপর জাগরণের মধ্যাবস্থা না হইয়া আদিম নিদ্রা বলিয়া বোধ হইলেও 
মানুষের মধ্যে আমরা যে নিদ্রা দেখিতে পাই তাহা চেতনার বিনাশ নহে কিন্ত 
বান্বস্তর সংস্পর্শে স্থলভাবে সচেতন সাড়া না দিয়া সেখানে ৫চতন্ নিজের মধ্যে 
গুটাইয়া আসিয়াছে । বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু বহির্জগতের সহিত প্রকাশ যোগ 
স্থাপনের উপায় গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহাতে চৈতগ্ত এই সুপ্তিদশাপ্রাপ্ত_ 


১৪৩ দিব্য জীবন বার্থ 


ইহাই কি হইতে পারে না? যাহা নিত্রামগ্ধ আছে তাহার মধ্যেও এক চিন্ময় 
পুরুষ সব। জাগ্রত আছেন ইহাই কি প্ররুত সত্য নহে ? 

আমর! আরও অগ্রসর হইতে পারি । আমর। যাহাকে অবচেতনা বলি তাহা 
আমাদের বাহু মনশ্চেতনা হইতে স্বরূপতঃ পৃথক কিছু নয়, তবে তাহ জাগ্রত 
চেতনার নিয়ে থাকিয়া তাহার অজ্ঞাতে কাজ করে, যদিও হয়ত তাহার ব্যাপ্তি 
ও গভীরত! আরও বেশী । কিন্তু অধিচেতনা এ সমস্তের সীম। বহুগুণে অতিক্রম 
করিয়া! যায়। কেবল যে তাহার উৎকর্ষ ও সামর্থ্য অনেক বেশী তাহ! নয়। 
পরস্ত আমরা মনশ্চেতন! বলিয়া যে জাগ্রত অবস্থাকে জানি তাহা হইতে এ 
চেতনা অন্তরূপ। স্থতরাং একথা বল। যাইতে পারে যে আমাদের মধ্যে যেমন 
অবচেতনা আছে তেমনি অতিচেতনাও আছে অথবা সচেতন বৃত্তি সমূহের 
একটা পর্ধ্যায় বা পরম্পর! আছে, এবং চেতন্যের এমন একটা স্তর আছে যাহা! 
আমর! যাহাকে মন বলি তাহার অনেক উর্ধে অবস্থিত। আমাদের অধিচেতন- 
গত সত্ত। মনের উপর উঠিয়া অতিচেতনায় পৌছিতে পারে, তেমনি তাহা মনের 
নীচে অবগ্থিত অবচেতনার মধ্যেও কি ডুব দিতে পারে না? জগতে এবং 
আমাদের মধ্যে অবমানস বা মন অপেক্ষা তেমন নিম্নতর ভূমি কি নাই, 
যাহাকে প্রাণচেতন। এবং দেহচেতন। বলিতে পারি? যদি তাহা হয় তাহা! 
হইলে আমরা বলিতে পারি থে উদ্ভিদ ও ধাতুর মধ্যে এমন শক্তি আছে যাহার 
নাম চেতনা দেওয়৷ াইতে পারে, যদিও তাহা পশ্ত ও মানুষের মধ্যে যে চেতনা 
দেখিতে পাই এবং যাহাকে মাত্র আমর চেতনা বলিয়া অভিহিত করিতে অভ্যস্ত, 
সেরূপ চেতনা নহে । 

বস্ততঃ ইহা শুধু সম্ভব নহে, নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে দেখিতে পাইব যে 
ইহা নিশ্চিত। আমাদের মধ্যে যে এইরূপ এক প্রাণচেতনা আছে তাহ। 
শরীর মধ্যস্থ কোষগুলির (96119 ) ক্রিয়াতেও দেখা ষায়। আমাদের মধ্যে যে 
সমস্ত ন্বয়ংক্রিয় দৈহিক যন্ত্র (যেমন হাদযন্ত্র বা পরিপাকযন্ত্র) আছে যেখানে 
মনের অগোচরে উদ্দেস্টমূলক ভাবের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তথায় দেখা যায় যে 
কোন বস্তুকে দেহযস্ত্র আত্মসাৎ করিয়। লইতেছে, কোন বস্তুকে বহিষ্কত করিয়া 
দিতেছে সেখানে আমরা এই প্রাণচেতনাকে লক্ষ্য করিতে পারি । পশ্তর মধ্যে 
এ চেতনার প্রভাব আরও বেশী। উত্ভিদ জগতেও ইহা দেখা যায় বোধি দ্বার] । 


চিৎশক্তি ১৩১ 
যাহার সত্য একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক খাটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদিগকে 
দেখাইয়াছেন,__উত্ভিদ জগতের সেই সমস্ত আকুঞ্চন ও প্রসারণ, সথথ ও ছুঃখ, 
নিদ্রা এবং জাগরণ এবং প্রাণস্পন্দনের আরও অনেক বিচিত্র রহস্তের মূলে 
চেতন! রহিয়াছে যদিও আমরা! যতদুর দেখিতে পাই তাহা মানস চেতনা নহে। 
তাহা হইলে মনের নীচে প্রাণ চেতনার পরিচয় পাওয়া গেল যেখানে প্রতিক্রিয়া 
যেন ঠিক মনেরই মত অথচ একদিকে যেমন অতিচেতন! অন্য দিকে তেমনি 
প্রাণচেতনা এ উভয়ের অভিজ্ঞতা, গঠন বা প্রকাশধারা, মানন চেতন! 
হইতে ভিন্ন। 

উত্ভিদ জগতে পশুর প্রাণলীলার নিম্নতর অভিব্যক্তিতে আমরা যাহাকে 
টৈতন্ত বলিতেছি তাহা! ত দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু উত্ভিদেই কি উহ শেষ 
হইয়া গিয়াছে? যদি তাই হয়, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, জড় 
হইতে বিজাতীয় কোন শক্তি, প্রাণ ও চৈতন্তরূপে জগতে প্রবিষ্ট হইয়৷ জড়কে 
অধিকার করিয়াছে _হ্য় ত বা অন্ত কোন জগৎ* হইতে আসিয়া । নৈলে 
জড়ের মধ্যে ইহার1 কোথা হইতে আসিল? প্রাচীনেরা এরূপ অন্ত জগতের 
অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করিতেন, যাহা হয়ত এজগতে প্রাণ ও চেতনাকে ধারণ 
করিয়া আছে, এমন কি হয়ত নিজের চাপে ইহাদদিগকে ফুটাইয়! তুলিয়াছে, 
কিন্তু এখানে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ ও চেতনাকে স্থ্টি করিয়াছে ইহা সত্য হইতে 
পারে না, কারণ জড়ের মধ্যে যাহা সংবূত ইইয়া নাই, জড় হইতে তাহার বিবৃতি 
বা প্রকাশ কখনও সম্ভব হইতে পারে ন।। 

কিন্তু আমরা যাহাকে নিছক জড় বলিঘ্না মনে করি সেখানে আনিয়! প্রাণ 
ও চেতনার ধার! হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। বৈজ্ঞানিক অন্থসম্ধান ও চিন্তা অধুনা যে স্তরে আনিয়াছে তাহাতে যেন 
মনে হয় যে ধাতু ও মৃত্তিকা প্রভৃতি নিপ্রাণ পদার্থের মধ্যেও প্রাণের অস্পষ্ট আরম্ত 
এবং হয়ত চেতনার এক প্রকার শিস্পন্দ ও নিরুদ্ধ আভাস দেখা যাইতেছে, 


* একটা! অদ্ভুত মতবাদ অধুন! প্রচলিত হইয়াছে ষেলোকাঁন্তর হইতে নয় পরস্ত গ্রহাত্তর 
হইতে প্রাণ এ পৃথথবীতে আসিয়াছে । চিন্তাশীল দার্শনিকের নিকট ইহ। কোন মীমাংসা 
নহে। আনল প্রশ্ন এই আদৌ জড়ের মধ্যে প্রা কি করিয়া আসিল? প্রশ্ন এই নয় ঘে 
কোন বিশেষ গ্রহে ইহা লঞ্চারিত হইল কি করিয়!। 


১০২ দিব্য জীবন বার্তা 


অথবা! অন্ততঃপক্ষে যাহ! আমাদের মধ্যে চৈতন্তরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার 
মূল উপাদান যেন সেখানে আছে। তফাৎ এই যে যাহাকে প্রাণ চেতনা 
বলিয়াছি তাহা উত্ভিদের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে ও বুঝিতে পারি কিন্তু 
জড়ের মধ্যে চৈতন্য নিস্পন্দ অবস্থায় থাকাতে তাহা! বুঝা বা কল্পন৷ করা 
বস্ততই কঠিন। আর আমরা মনে করি যাহা বুঝ! বা কল্পনা করা শক্ত তাহা 
অস্বীকার করিবার অধিকার আমাদের আছে। তথাপি যে চেতনাকে আমরা 
অনুসরণ করিয়া উত্ভিদ জগতের এমন গহনে পৌছিয়াছি সেখানেই উহ1 শেষ 
হইয়! গিয়া! প্রকৃতিতে হঠাৎ একটা ফাক পড়িয়াছে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে । 
বিশ্বব্যাপারের অন্য সকল ঘটনার মধ্যে যদি একটা ধারাকে দেখিতে পাই 
ও স্বীকার করি, এবং শুধু এক ক্ষেত্রে যদি তাহার চিহ্ন অপরের তুলনায় বেশী 
আবৃত বা গোপন থাকে ইহা দেখা যায় তবে সেখানেও সে ধারা ছেদ 
হয় নাই ইহা দাবি করিবার অধিকার আমাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তির আছে। 
এবং যদি মনে করি সেরূপ ভাবের ধারা ছেদ হয় নাই তবে আমরা এই সিদ্ধান্তে 
পৌছি যে জগতে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া আছে তাহার সর্বত্রই চৈতন্য 
বি্ভমান আছে। তাহ! হইলে সকল শক্তি বা রূপের মধ্যে চেতন বা অতিচেতন 
কোন পুরুষ যদি বাস নাও করেন তবুও সকলের মধ্যে যে এক চেতন শক্তি 
আছে যাহা দ্বারা তাহাদের বহিরঙ্জগ অংশসকলও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হয় ইহা! স্বীকার করিতে হয়। 

এইভাবে দেখিতে গেলে চৈততন্ত শব্ধের সাধারণ অর্থ আমাদের ব্দলাইয়া 
লইতে হয়। তখন ইহা আর মনশ্চেতনার সমার্থবাচক থাকে না, কিন্ত সতের 
জ্ঞানময়ী শক্তি হইয়া দাড়ায়, মনশ্চেতনা তখন তাহার মধ্য পর্ব মাত্র। 
মনশ্চেতনার নীচে নামিয়া ইহাই জীবন ও জড়ের ক্রিয়৷ ও গতিতে পরিণত 
হয় তখন আমর! তাহাকে অবচেতনা বলি। আবার ইহাই উর্ধে উঠিয়া 
অতিমানস হইয়া দাড়ায় যাহা আমাদের কাছে অতিচেতন। কিন্ত এ সকল 
অবস্থায় একই চৈতন্ত নানা রূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র । চিতের ভারতীয় ধারণ। 
ইহাই এবং ইহাই শক্তিরূপে জগৎ সকল স্থষ্টি করিয়াছে । মুলতঃ ইহা! সেই 
অন্থদ তত্ব যাহার কথ। জড় বিজ্ঞান অন্তদিক হইতে দেখিয়া বলিয়াছে--মন ও 
জড় পৃথক শক্তি নয়, পরন্ত মন জড় হইতে আসিয়াছে বা তাহার পরিণতি । 


চিৎশক্তি ১০৩ 


গভীরতম অন্থৃভূতি হইতেই ভারতীয় চিন্তাধারা বলিয়াছে যে জড় ও মন এ 
উভম্নই সংন্বরূপের এক চেতন শক্কির বিভিন্নরনপ ব1 বিভিন্ন পর্ব মাত্র । 

কিন্ত তবু প্রশ্ন উঠিবে যে এইভাবে যে শক্তির কথা বল! হইল তাহা যে 
সচেতন একথা বলার কি অধিকার আছে? চেতনা'থাকিলেই তাহা আমাদের 
মানসিক জ্ঞানের যে আকারে দেখিতে আমর! অভ্যন্ত সে ভাবের না হইলেও, 
কতকট! বুদ্ধি কতকটা অভিপ্রায় বা উদ্দেস্ঠ) মূলক প্রবৃত্তি কতকটা আত্ম জ্ঞান 
তাহাতে থাকিবে ইহা! বুঝা যায়। কিন্তু এদিক দিয়াও দেখিলেও সার্বভৌম 
সচেতন শক্তির খণ্ডন অপেক্ষা সমর্থনের কারণই আমর বেশী দেখিতে পাইব। 
উদাহরণ স্বরূপ আমরা পশুর মধ্যে পূর্ণভাবে উদ্দেস্টমূলক প্রবৃত্তি এবং ধৈজ্ঞানিকের 
মৃত অতি হুক্ষ জ্ঞানের পরিচয় পাই, যাহা সেই পশুর মানল্সিক সামর্থ্যের অনেক 
উপরে এবং যাহা লাভ করিতে মানুষের পক্ষেও দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষা ও সাধনার 
প্রয়োজন হয়, এমন কি সে শক্তি লাভ হইলেও পশুর মত অন্রান্ত ক্ষিপ্রতার 
সহিত তাহা ব্যবহার করিতে মানুষ পারে ন।। এইবপ সাধারণ ব্যাপার হইতে 
প্রমাণিত হয় যে পশ্ত ও কীটের মধ্যে এমন এক চিতশক্তির ক্রিরা চলিতেছে 
যাহা এযাবৎ পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে যে উচ্চতম মনঃশক্তির বিকাশ হইয়াছে 
তাহা হইতে অধিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়, যাহা! স্বীয় অভিপ্রায় ও লক্ষ্য, তাহাতে 
পৌছাইবার উপায় এবং তাহার পারিপাশ্থিক অবস্থা সকল সম্বন্ধে অধিকতর 
জ্ঞান সম্পন্ন। তেমনি জড় প্রকতিরও সকল ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন এক পরাবুদ্ধির 
খেলা দেখা যাক্স, যে বুদ্ধি নিজের ক্রিয়া প্রণালীর মধ্যে গুপ্ত হইয়া! আছে 
“স্বগুণৈনিগৃঢ়া”। 

জগতে এই উদ্দেশ্ঠমূলক ক্রিয়া, বুদ্ধির খেলা, নির্বাচন করিবার শক্তি, খুঁজিয়া 
দেখা এবং নিজেকে নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া ভুলিবার ক্ষমতা প্রতৃতি 
ইহাদের মূলে অবস্থিত সচেতন শক্তির পরিচয় দেয় বটে কিন্তু তাহার সচেতন- 
তার বিরুদ্ধে এক যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে; প্ররুতির ক্রিয়ার মধ্যে বহুল 
পরিমাঁণে আমরা যাহাকে অপচয় বলি তাহ! দেখিতে পাই, শক্তি সচেতন হইলে 
এ অপচয় কেন? কিন্তু এ আপত্তি মানুষের বুদ্ধির সন্কীর্ণতা হইতে জাত। 
নিজ প্রয়োজনের সক্কীর্ণ-সীমার মধ্যে কার্ধাকরী তাহার নিজের বিশিষ্ট বিচার 
বুদ্ধি সে বিশ্বশক্তির ক্রিয়ার উপরেও আরোপ করিতে চায়» আমরা প্রক্কাতির 


১৩৪ দিব্য জীবন বার্তা 


উদ্দেস্তের অংশ মাত্র দেখিতে পাই এবং সেই অংশের সঙ্গে যাহ! মিলে না 
তাহাকেই অপচয় বলি। মানুষের কাজের মধ্যেও যাহা অপচয় বলিয়া! মনে 
হয় তাহা প্রস্ভৃত পরিমাণে রহিয়াছে দেখিতে পাই, অবশ্ঠ সে সমস্ত তাহার 
ব্যক্তিগত দিক হইতে দেখিলে অপচয় বলিয়৷ মনে হইলেও বৃহত্তর এবং সার্বজনীন 
ক্ষেত্রে তাহাদের যথেষ্ট মূল্য আছে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি। 
প্রকৃতির উদ্দেশ্টের যে দিকট। আমর! ধরিতে পারি সেখানে দেখা যায় যে অপচয় 
সত্বেও অথবা বস্তুতঃ 'আপাত-প্রতীয়মান অপচয়ের সাহায্েই প্রকৃতি তাহার 
কার্য নিপুণভাবেই নিদ্ধ করিতেছে । যে দিকটা আমরা এখনও ধরিতে পারি 
নাই সেই অবশিষ্ট অংশের জন্ত প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি। 

অপচয়ের কথা বাদ দিলে পণ্ড উদ্ভিদ এবং জড়ে চৈতন্যস্থচক বিশ্বশক্তির 
নান! ক্রিয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকুষ্ট না হইয়া পারে না। এ সমস্ত ক্ষেত্রে 
প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট উন্দেশ্ের বা যাহাকে অন্ধ প্রবণতা বলিয়া মনে হয় সেই দিকে 
অগ্রপর হইবার সংবেগ এবং নিপুণ পরিচালনা এবং শীন্্ বা বিলম্বে লক্ষ্যে 
আসিয়৷ গৌছান সর্বদাই দেখ! যায়। যতদিন পধ্যন্ত জড় বৈজ্ঞানিক মনের 
আস্ঘন্ত ব্যাপিয়! অবস্থিত ছিল ততদিন পর্য্যস্ত বুদ্ধি হইতেই বুদ্ধি জাত হইয়াছে 
ইহা অস্বীকার করিবার যে প্রবৃত্তি ছিল তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু বর্তমানে 
যদি কেহ মনে করে মানুষের চৈতন্য বুদ্ধি বা প্রতৃত্বের শক্কি ধাহার মধ্যে 
চৈতন্য কোনরূপেই বর্তমান ছিল না সেইরূপ অপ্রবুদ্ধ অচেতন জড়ের এক অন্ধ 
গ্রবেগ হইতে আসিয়াছে তবে তাহা অতীত যুগের এক হেয়ালির মতই বোধ 
হয়। মা্থষের চেতনা প্রকৃতির চেতনার একরূপ ছাড়া অন্ত কিছু হইতে পারে 
না। চৈতন্ অন্তরূপের আড়ালে মনের নীচে সংবৃত হইয়া ছিল, এখন মনরূপে 
প্রকাশ হইয়াছে, মনের উপরে দিব্যতর রূপায়নের ক্ষেত্রে তাহা উন্নীত হইবে। 
কারণ যে শক্তি বিশ্বন্থঙ্টি করিয়াছে তাহা চিন্ময়ী, ইহার মধ্যে যে সং-ম্বরূপের 
আত্ম-প্রকাশ হইতেছে তিনি চিন্ময় পুরুষ। এ-রূপের জগতে তাহার মধ্যে 
যাহা সম্ভাবন৷ রূপে রহিয়াছে তাহার প্রকাশ হওয়াই এ স্থাষ্টির একমাত্র তাৎপর্য, 
কেবল ইহাই যুক্রি-সম্মত ধারণ! বলিয়া বুদ্ধিকে স্বীকার করিতে হয়। 


একাদশ অধ্যায় 
আনন্দ বর্গ সমস্য 


কেই ব! বাঁচিতে বা নিঃশ্বাস নিতে পারিত যদি এই আনম্দ 
আকাশ হইয়! আমাদিগকে ঘিরিয়া না থাকিত ? 

তৈত্বিরীয় উপনিষদ (২1৭) 

আনন্দ হইতে সর্বভূত জন্মিয়াছে, আনন্দেই বাচিয়া আছে 

এবং পরিণতি লাভ করিতেছে এবং আনন্দেই তাহার! ফিরিয়া 

যাইবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩৬) 


কিন্তু, সংশ্বরূপ ব্রন্ধই বিশ্বের আদি ও অন্ত, তাহাঁর মধ্যেই সর্ববপদার্থ অবস্থিত 
এবং সেই ব্রন্মের সন্ত। হইতে যাহাকে পৃথক করা যায় না এমন এক আত্ম- 
সংবিৎ তাহাতে অন্তস্থ্যত থাকিয়া নিজের মধ্য হইতে যে চিন্সয়ীশক্তি বিকীর্ণ 
করিতেছে তাহা! হইতে শক্তির বনুরূপ ও জগতের নান। বৈচিত্র্য সথষ্টি হইতেছে, 
একথা শ্বীকার করিলেও, এ প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই দ্যাহার কোন 
প্রয়োজন কোন কামনা নাই, পূর্ণ, অনন্ত, চরমতত্ব শ্বরূপ, সেই ব্রহ্ম আদৌ 
কেন তাহার চিৎ শক্তিকে এরূপে বিকীর্ণ করিয্না তাহার নিজের মধ্যে এরূপ 
জগৎ সমূহ স্থষ্টি করিলেন ?” তাহার নিজ প্রন্কৃতির শক্তি দ্বারা বা! তাহার 
নিজের মধ্যে গতি ও রূপ গ্রহণের যে সম্ভাবনা ছিল তাহা দ্বারা পরিচালিত 
হইয়া ব্রহ্ম জগৎ স্থষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছেন এ সমাধান আমরা গ্রহণ করি 
নাই। সন্ভাবন। যে আছে তাহা সত্য কিন্তু ব্রন্ম তাহা দ্বারা সীমিত, বদ্ধ বা 
নিয়ন্ত্রিত হন নাঃ তিনি নিত্য মুক্ত । গতি বা নিত্যস্থিতিতে অবস্থান, রূপের 
মধ্যে নিজেকে রূপায়ন অথবা রূপের সম্ভাবনাকে নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া 
রাখিবার শক্তি যদি তাহাতে থাকে, তাহা হইলে গতি ও স্পন্দ বা! এইরূপ স্থট্টির 
একমাত্র কারণ হইতে পারে তাহার আনন্দ। 

১৪ 


১০৩ দিব্য জীবন বার্তা 


অনাদি শাশ্বত এই চরম সত্তা বৈদাস্তিকেরা যে কেবলমাজ্জ সত্তারূপে অথবা 
যাহার চৈতন্ত স্কলশক্তির আকার ধারণ করে এমন এক চিন্ময় তত্ব রূপে মাত্র 
যে দেখিয়াছেন তাহা নহে, পরস্ত তাহারা ইহাকে এমন চিন্ময় সত্তারূপে অঙ্গভব 
করিয়াছেন আনন্দই যে সত্তা ও চৈতত্ডের ত্বরূপ। যেমন সে পরম তত্ব অনং 
বা কেবল শূন্ত অথবা নিশ্চেতনার অন্ধ রাত্বি নহে, যেমন তাহাতে শক্তির 
কোন কুষ্ঠা বা ন্যুনতা নাই- কেননাঃ তাহা হইলে তাহাকে পরম তত্ব বলা 
যায় না_-তেমনি তাহাতে আনন্দের অভাব অথবা ছুঃখ থাকিতে পারে না। 
পরম চিন্ময় সত্তা অনস্ত অপরিসীম আনন্দময়, চিন্ময় সত্ত/ এবং আনন্দ একই 
তত্বের ছুই প্রকার বাক্যে প্রকাশ পদ্ধতি মাত্র; অসীমতা, আনস্ত্য, চরমতত্ব 
শুদ্ধানন্দময়। এমন কি আমাদের প্রাকৃত মানবজীবনের অভিজ্ঞতায়ও দেখিতে 
পাই যে যেখানেই সীমা, সক্কোচ বা বাধা সেইখানেই অতৃপ্তি বা নিরানন্দ__ 
যাহা অবরুদ্ধ আছে তাহা মুক্ত করিয়া, সীমাকে অতিক্রম করিয়া, বাধাকে জয় 
করিয়াই আমাদের তৃপ্তি। ইহার কারণ আমাদের আদি বা স্বরূপ সততায় 
আমরা অপরিসীম ও অনস্ত আত্মসংবিৎ ব| আত্মশক্তির পুর্ণ অধিকারী এবং 
সে অবস্থা লাভের অন্য নাম আত্মানন্দে বিভোর হওয়া । তাই ব্যবহারিক 
জীবনের মধ্যেও যখন বা যতটুকু আত্মজ্ঞানের সংস্পর্শ বা আভাস পাই তখন 
বা ততট। পাই তৃপ্তির সন্ধান বা আনন্দের সংস্পর্শ । 

ব্রদ্দের এই আত্মানন্দ তাহার নিব্বিশেষ নিশ্চল আতল্মসত্তার মধ্যে আবদ্ধ 
নহে। যেমন তাহার শক্তির অনস্তরূপ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবার 
সামর্থ্য আছে, তেমনি তাহার আত্মানন্দও অনন্ত জগতের মধ্যে অনন্ত গতি 
অনস্ত পরিবর্তন অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়! অনন্ত সমুল্লাসরূপে প্রকাশিত 
হইতে পারে । বিশ্বব্যাপিনী স্ষ্টিলীলার উদ্দেশ্ঠ আত্মানন্দের এই অনন্ত গতি 
ও বৈচিত্র্যের প্রকাশ ও সম্ভোগ । 

অন্ত ভাষায় বল! চলে সে সচ্চিদানন্দ এক অথণত্রয়ী যাহার চৈতন্তে 
হ্ভাবতঃ অনস্ত-টবচিত্র্য-পূর্ণ রূপ ও স্থির বা আত্মরূপায়নের অনস্ত সামর্থ্য এবং 
এবং সেই বৈচিত্রের মধ্যে আনন্দরূপে অনস্তভাবে ভোগ করিবার সামর্থ্য 
যুগপৎ বর্তমান আছে। বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই তাহার সততায় 
সতাবান, তাহার চৈতন্তে ও শক্তিতে চিন্ময় ও শক্তিময় এবং তাহার আনন্দে 


আনন্দ ব্রহ্ধ__সমস্থা ১০৭ 


আনন্দময়! যেমন আমর! দেখিয়াছি যে বিশ্বের সমস্ত পরিবর্তনশীল রূপবৈচিত্র্য 
এক অরূপ ও অপরিবর্তনীয় সত্তার বা এক অনন্ত শক্তির সাস্তরূপে আঙ্মরূপায়ন 
তেমনি আমর! দেখিতে পাইব যে সর্ধ্ব পদার্থ নানা বিচিত্ররূপ, সর্বগত একরস 
এক আত্মানন্দেরই আত্মপ্রকাশ । যেমন যাহা! কিছু আছে তাহাতে চেতন- 
সত্তার অধিষ্ঠান রহিয়াছে এবং সেই সত্তা আছে বলিয়াই তাহা আছে, তদ্ত্রপ 
যাহা কিছু আছে তাহাতে সত্তার আনন্দ অধিষ্টিত রহিয়াছে এবং সেই অধিষ্ঠানের 
ফলেই তাহা বর্তমান আছে । 

বিশ্ব স্ষ্টির মূল সম্বন্ধে বৈদান্তিকের এই মতবাদের কথা বলিতে গেলেই 
ইহার বিরুদ্ধে হৃদয়ান্থভব এবং ইন্দ্িয়ম্পর্শে যে বেদনা (0810 ) দেখ! দেয় 
এবং নৈতিক ক্ষেত্রে অনর্থ, অধর্্ম বা পাপ (০৮11) বলিয়া যাহা অভিহিত করা 
হয় এই ছুইটা প্রবল প্রতিপক্ষের কথা মান্থষের মনে' জাগিয়া উঠে। জগৎকে 
নচ্চিদানন্দের অভিব্যক্তি বলা হইয়াছে, ইহা শুধু সচ্চিতের বা চিন্ময় সত্তার 
অভিব্যক্তি হয়ত সহজে স্বীকার করা যাইত কিন্ত যখন বলা হয় যে ইহ! অনন্ত 
আত্মানন্দময় সত্ারও অভিব্যক্তি তথন শোক, ব্যথ।, দুঃখ কিরূপে আমিল? 
এই জগৎকে আনন্দ নিকেতন রূপে ত আমরা দেখিতেছি না বরং মনে হইতেছে, 
বে ইহা একান্ত ছুঃখময় । কিন্তু বস্ততঃ জগৎ যে দুঃখালয় ইহা অতিশয়োক্তি, 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দোষে আমরা এরূপ দেখি। যদি আমরা হ্বায়াবেগ দ্বারা 
চালিত না হইয়া! নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখি তবে ব্যক্তিগত জীবনে 
কোথাও ব্যতিক্রম বলিয়৷ বোধ হইলেও, মানবজীবনে সখের সমষ্টি ছুঃখের 
সমষ্টি অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা যাইবে-_বুঝিব যে সক্রিয় বা নিষ্ছিয় ভাবে, 
জীবনের বহির্ভাগে অথবা অন্তরে বাঁচিয়া থাকিবার একটা আনন্দ মাহ্থষের 
পক্ষে ম্বাভাবিক। সাময়িক বিপর্ধ্যয়র্ূপে ছুঃখ কখন কখন তাহাকে অভিভূত 
করে বা ঢাকিয়া রাখে মাত্র। ছুঃখের পরিমাণ অল্প হইলেও সখের বৃহত্তর 
পরিমাণ অপেক্ষা তাহা আমাদের নিকট তীব্রতর মনে হয়, কারণ সুখ 
স্বাভাবিক বলিয়াই আমরা তাহা মনে রাখি না, এমন ক্ষি তাহা লক্ষ্যই 
করি না, কেবল যখন তাহা উল্লাসের বা! হর্ষের একটা ঢেউরূপে আসিফ 
আমাদিগকে উদ্বোধিত করে তখনই আমর! তাহাকে সখ নামে অভিহিত করি 
এবং তাহা! পাইতে চাই; যে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি কোন ঘটনা বা বিশেষ কোন 


১০৮ দিব্য জীবন বার্তা 


কারণে জাত নয় অথচ যাই সর্বদ। বর্তমান আছে তাহাকে আমরা সুখ বা 
দুঃখ কোন নাম দিই না, তাহাকে একটা নিরপেক্ষ অবস্থা মাত্র ভাবি। কিন্ত 
ইহা! আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একট! মুল্যবান পদার্থ, কারণ ইহা না 
থাকিলে বীঁচিয়া থাকিবার বা আত্মরক্ষার এমন সার্বজনীন প্রবল সহজাত 
সংস্কার থাকিত না; স্বাভাবিক বলিয়া, উহা! চাহিতে হয় না বলিয়। প্ররুত 
স্থখ দুঃখের লাভ ক্ষতির হিসাবের খাতায় উহাকে আমরা জম করি না; 
সে খাতায় আমর! লাভের ঘরে শুধু তীব্র সুখের এবং ক্ষতির ঘরে অস্বস্তি ও 
দুঃখের সমস্ত অন্ক বসাই। আমাদের সত্তার পক্ষে ত্বাভাবিক নয় এবং 
স্বাভাবিক ভাবে আমরা যাহা চাই তাহার বিরোধী মনে করি বলিয়াই ছুঃখ 
আমাদের নিকট এত তীব্র হইয়া উঠে। মনে হয় ইহা যেন আমাদের সত্তার 
অবমাননা, আমরা যাহা আছি বা যাহ! হইতে চাই তাহার উপর যেন ইহা একট' 
বহিরাক্রম্ণ একট! অত্যাচার । 

কিন্ত তথাপি ছুঃখ অস্বাভাবিক হউক বা তাহার পরিমাণে যতই ইতর 
বিশেষ থাকুক, তাহাতে যে দাশনিক সমস্থ! উঠিয়াছে তাহার মীমাংসা হয় না। 
কম বেশী হউক, দুঃখ আসাটাই সমস্তা। সকলই যদি সচ্চিদানন্দ হয়, তবে 
ছুঃখ ও ব্যথার অস্তিত্ব সম্ভব হইল কি করিয়া? এইত আসল সমন্যা, ইহার 
সহিত ঈশ্বর প্রাকৃত জগতের বাহিরে অবস্থিত বিশেষ ব্যক্তিপুরুষ (::- 
০081010 1)0801)9] 09.) এই মিথ্যা ধারণার যোগ করিয়া দেওয়াতে 
একটী নৈতিক সমস্তার স্থষ্টি হইঘাছে, তাহাতে প্রকৃত সমস্যা আরও ঘনীভূত 
হইয়াছে। 

এই ভাবে তর্ক করা যায় 'সচ্চিদানন্দ, ঈশ্বর বা চিন্ময় পুরুষই ত জগৎলুষ্টা। 
তিনি যে জগতে জীবকে এত দুর্গতি ভোগ করাইতেছেন, যেখানে ছুঃখ 
এবং অনর্থকে (9511) স্থান দিয়াছেন, এমন জগৎ গড়িলেন কি করিয়া ? ঈশ্বর 
সর্ববমঙ্গ লময় হইলে ছুঃখ এবং অনর্থ কে সি করিল? দুঃখ জীবকে পরীক্ষা 
করিবার জন্য স্থ্ট হইয়াছে বলিলে নৈতিক বা ধর্মের সমন্তা মিটে না। কারণ 
তাহ! হইলে বলিতে হয় ঈশ্বর হয় অনৈতিক অধাশ্মিক, নয় তাহার মধ্যে ধর্মবোধ 
জাগে নাই, হয়ত জগৎ গড়িবার পক্ষে নিপুণ কারিগর অথবা; চতুর মনত্যস্বাবিদ 
হইতে পারেন, কিন্তু যে প্রেম ও মঙ্গলময়কে আমর! ঈশ্বরক্ষপে পুজা! করিতে 
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পারি তাহা নহেন। কেবল শক্তিশালী বলিয়া! হয় বাধ্য হইয়া, না হয় তাহার 
খেয়ালকে খুশি রাখিতে তাহার বিধান মানিয়া! চলি। কারণ পরীক্ষা করিবার 
জন্ত যে পীড়ন ও ছুঃখ দিবার কৌশল বাহির করিয়াছে তাহাকে হয় স্বেচ্ছায় 
নিষ্ুর হইয়াছেন স্বীকার করিয়া অথবা ধন্মাধর্মবোধ নাই বলিয়া দোষী সাব্যস্ত 
করিতে হয়। অথব! যদি ধর্দমবোধ কিছু থাকেও, তবে তাহা তাহার স্ষ্ট জীবের 
উচ্চতম ্বাভাবিক ধর্মবোধ অপেক্ষা হীনতর | ধর্মবোধের এ সমস্তা এড়াইতে 
গিয়া যদি বলি অধন্মের অবশ্যাস্তাবী ফল এবং ম্বাভাবিক শাস্তিরূপে ছুঃখ 
আসিয়াছে তাহাঁতেও জীবনের সকল ব্যাপারের সঙ্গত অর্থ মিলে না। 
ব্যাখ্যার জন্য যে মতে পূর্ববজন্মে অন্তদেহে যে পাপ করিয়াছে তাহার জন্য 
এ জীবনে জীব ছুঃখ পাইতেছে সেই জন্াস্তর এবং কশ্মফল বাদ স্বীকার 
করিতে হয়; কিন্তু তাহাতেও ধন্মবোধের মুল সমস্যা থাকিয়া যায়; এই যে 
অধশ্ম যাহার ফলে জীবকে ছুংখ তাপ ভোগ করিতে হয় তাহা কে, কোথা 
হইতে, কেন স্ষ্টি করিল সে প্রশ্ন রহিয়া যায়। দেখিতে পাইতেছি যে 
অধশ্ম বা অনর্থ বস্ততঃ একটা মানসিক ব্যাধি বা অজ্ঞানের ফল। কে এই 
মানসিক ব্যাধি ব! অজ্ঞানকৃত কর্মের সঙ্গে এমন ভীষণ, সময়ে সময়ে অতিভীষণ 
প্রতিক্রিয়া, এমন যন্ত্রণা ও প্রপীড়নের অপরিহার্য সম্বন্ধ বন্ধন করিল-_এক্সপ 
কঠোর বিধান সৃষ্টি করিল? ধর্মবোধযুক্ত বিশেষ ব্যক্তিপুরুষরূপী কোন পরম- 
দেবতার সহিত কর্মের এমন নিষ্ঠুর বিধানকে খাপ খাওয়ান যায় না। সেইজন্য 
বুদ্ধের তীক্ষবুদ্ধি স্বাধীন সর্ববনিয়ন্তা ঈশ্বরপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই। 
তিনি বলিয়াছেন সর্বববিধ পুরুষকল্পনা কর্মের অধীন এবং অবিদ্যা৷ হইতে জাত । 
বস্তুতঃ এই কঠোর প্রশ্ন উঠে যদি আমরা বিশ্ববহিভূর্তি এক ঈশ্বরপুরুষের 
(915079] 930 এর ) কল্পন। করি, যিনি নিজে বিশ্ববূপ নহেন; যিনি 
ভাল মন্দ সখ ছুঃখের বিধান তাহার স্থষ্ট জীবের জন্য শুধু করিয়াছেন নিজে 
তাহাতে অপরাশুষ্ট। যিনি বিশ্বের উর্ধে অবস্থিত থাকিয়া ছুঃখহত এবং 
সংগ্রামরত বিশ্ববাসীকে সাক্ষীরূপে দেখিতেছেন এবং শাসন করিতেছেন অথবা 
নিজের ইচ্ছায় পরিচালন করিতেছেন ; কিন্বা নিজের ইচ্ছায় পরিচালনা না 
করিয়া নিষ্ঠুর বিধান দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতে দিতেছেন, নিজে তাহাতে 
কোন সাহায্য করিতেছেন না অথব! যে সাহাধ্যটুকু করিতেছেন তাহা অগ্রচুর, 
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তবে তাহাকে ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, মঙ্গলময় বা প্রেমময় বলা চলেনা । ধশ্মাধর্ম 
বোধ রক্ষা করিয়া বিশ্ববহিভূণ্ত ঈশ্বরপুরুষের কোন ধারণ! বা মতবাদ ছুঃথ 
এবং অধন্মের অথবা দুঃখ এবং অধম্মের উৎপত্তির ব্যাখ্য। করিতে পারে না। 
যাহারা করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে হয় কোন অযথোচিৎ কৌশল বাহির 
করিয়া আসল প্রশ্ন এড়াইতে হয় অথবা! পারন্যদেশীয় মানিখ নামক ধর্্মমত- 
প্রবর্তকের মতাচুসারে পাপ ও পৃণ্য, ঈশ্বর ও সয়তান এ উভয় দ্বারা জগৎ 
স্থ্ট বা পরিচালিত হইতেছে ইহ প্রকাস্ঠভাবে বা প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিতে হয়, যে ন্বীকার করার অর্থ, তাহার কাধ্য অথবা কার্ধ্যপদ্ধতি ব্যাখা! 
করিতে গিয়া! ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকে খণ্ডিত করা। কিন্তু বেদান্তের সচ্চি্দানন্দ 
তেমন ঈশ্বর নহেন। বেদাস্তের সচ্চিদানন্দ এক এবং অদ্বিতীয়, বিশ্বের সবই 
তিনি। যদি ছুঃখ বা অনর্থ বলিয়া কিছু থাকে তবে যে জীবরূপে তিনি 
নিজেকে রূপায়িত করিয়াছেন সেই জীবরূগী তিনিই তাহার ভোক্তা । এমত 
স্বীকার করিলে সমন্তার রূপ পূর্ণরূপে পরিবন্তিত হইয়া যাঁয়। ছুঃখ তাপ 
প্রভৃতি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, স্ৃতরাং নিজে তাহা হইতে মুক্ত 
অথচ এসমস্ত তাহার স্্ট জীবের জন্ত কিরূপে বিধান করিলেন--এ প্রশ্ন 
আর থাকে না। প্রশ্ন তখন অন্ত আকার ধারণ করে-_যাহা আনন্দ নয় 
যাহা তাহার আত্মন্ব্ূপের একান্ত বিরোধী বলিয়৷ বোধহয় তাহা! অনন্ত অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দের মধ্যে দেখা দিল কিরূপে ? 

এ মীমাংসায় নৈতিক প্রশ্নের যে অর্দেক অংশের কোন উত্তর নাই তাহা 
কাটিয়া যায়। নিজে মুক্ত থাকিয়া অপরের প্রতি নিষ্ঠুরতা অথবা তাহাদের 
দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগের পর অনুশোচনা করা বা কাল গত হইয়া গেলে 
করুণাঁপর হওয়া এককথা, আর আমি ছাড়া আর কেহ যখন নাই তখন 
নিজেকে নিজে ছুঃখ দিতেছি ইহা অন্য কথা । তবু নৈতিক প্রশ্নটা একেবারে 
যায় না, তাহা মন্দীভৃূত বা রূপান্তরিত হইয়া অন্ত আকারে এই ভাবে 
উঠে। ধিনি আনন্দময় তিনি-ত মঙ্গলময় এবং প্রেমময়ও বটে, তাহা হইলে 
অনর্থ এবং ছুঃখ কিরূপে তাহার মধ্যে থাকিতে পারে? কেননা তিনিস্ত যন্ত্রের 
মত পর-তন্ত্র নহেন, তিনি স্বাধীন এবং চিন্ময় পুরুষ, ছুঃখ এবং অনর্থকে 
ঘোষ দেওয়ায় এবং বজ্জন করিবার অধিকার তাহার নিশ্চই আছে। অবশ্ 
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আমাদিগকে শ্বীকার করিতে হইবে যে এভাবে কথাটা তুলিবার মধ্যে একটা 
ভুল আছে, যেহেতু আমর1 এখানে একাংশে অবস্থিত একটা অবস্থার আরোপ 
করিতেছি সমগ্রের উপর । আনন্দময়ের স্বরূপের মধ্যে যে ভাবে আমরা কল্যাণ 
এবং প্রেমের ধারণা করিয়াছি তাহা! আমাদের ভেদ ও দ্বেত বুদ্ধি হইতে 
জাত। জীবে জীবে পরস্পরের ভিতর যে সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই তাহাই 
আমর! যিনি সকলের মধ্যে একরূপে বর্তমান তাহাতে আরোপ করিতেছি । 
ভেদের মধ্যে অভেদ এই তত্বের উপর দীড়াইয়া আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে 
হইবে এ সমস্তাটা কিরকম দেখা দেয় এবং কিরকমে মূল স্বরূপে ইহার 
মীমাংসা হয়; কেবল তখনই এ সমশ্তাব ইতরাংশ সব ও তাহাদের পরিণতির 
বিষয়_যেমন ভেদ ও দ্বৈত বোধের ভিত্তিতে স্থাপিত একজীবের সঙ্গে অন্জীবের 
সন্বদ্ধ--বিচার ও মীমাংসা করিতে পারিব। 


কেবলমাজ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বা! মান্থষের সমস্তার মধ্য দিয়া না দেখিয়া যি 
আমরা সমগ্রের দিক হইতে দেখি তবে দেখিব য়ে যে জগতে আমরা বাস করি 
তাহা নৈতিক জগৎ নহে । সমস্ত প্রকৃতির উপর তাহার নৈতিক বা ধর্ম বোধ 
চাঁপাইতে গিয়া মানুষ নিজের জেদের বশে নিজেই বিভ্রান্ত হইয়াছে । মানুষ 
নিজের যে ক্ষুঞ্র অহং বোধে অভ্যন্ত তাহারই প্রতিবিষ্ব সে সর্বত্র দেখিতে পায়, 
মানবীয় যে সংস্কার তাহার মধ্যে জাগিয়াছে তাহার দ্বারা তাহার মনগড়া 
মানদণ্ডের সাহায্যে সে সব কিছুকে বিচার করিতে বসে, ইহার ফলে সত্য- 
জ্ঞান বাঁ পূর্ণদৃষ্টি লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটে না। জড় প্রকৃতির মধ্যে নৈতিক 
বোধ নাই, তাহার মধ্যে যে নিয়মের খেলা চলে, তাহা অভ্যাসের সমাহার, 
সেখানে ভাল মন্দের বিচার নাই। সেখানে সেই শক্তি সব কিছুকে স্থটি 
করে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, রক্ষা করে অথবা যাহা আছে তাহার অদল বদল 
করে অথবা ভাঙ্গিয়৷ দেয় কিন্তু সমস্তই পক্ষাপাতশূন্ত ভাবে করে, ভাল 
মন্দের কোন ধার ধারে না, প্রকৃতির মধ্যে যে গোপন ইচ্ছাশক্তি আছে, 
তাহা নিজ তৃপ্তির জন্ত নিজেকে নিজে এইভাবে রূপায়িত করিয়া তোলে 
এবং ভাঙ্ছিয়া দেয়। পশু জগতে বা' প্রাণপ্রকৃতিতেও নৈতিক বুদ্ধি নাই, 
যদিও তাহাতে প্রগতির ফলে পরে যাহা উচ্চতর জীবের মধ্যে নৈতিক 
প্রবৃত্তিনপে দেখ! দিবে তাহার স্থুল উপাদান প্রকাশ পাইতে থাকে । ঝড়ে 


১১২ দিব্য জীবন বার্তা 


বৃক্ষাদি ভাঙ্গে বা আগুনে আমাদিগকে দগ্ধ করে বা যন্ত্রণা দেয় এজন যেমন 
তাহাদিগকে আমরা দোষ দিই না, তেমনি বাঘ তাহার শিকার ধরিয়া খায় 
বলিয়া তাহাকে নিন্দা করিনা; অথবা ঝড় অগ্নি বা ব্যাগের মধ্যে যে 
চেতনশক্তি আছে তাহাও ইহাতে কোন দোষ দেখে না। নিন্দা করা 
এবং দোষ দেওয়া বিশেষতঃ নিজেকে নিন্দা করা বা দোষ দেওয়া হইতে 
নৈতিক বোধ আরম্ভ হয়। যখন আমর! অপরকে নিন্দা করি অথচ সে বিধান 
নিজের উপর প্রয়োগ করি না, তখন যে আমরা ৫নতিক বিচার করি তাহা নহে, 
তখন শুধু যাহা আমাদিগকে আঘাত করে বা ছুঃখ দেয় তাহার প্রতি আমাদের 
চিত্তের বিরাগকেই নৈতিক ব! ধশ্মাশাসনের ভাষায় প্রকাশ করি। 

এই বিরাগ বা জুগ্ুগ্সা নিজে নৈতিকবোধ না হইলেও তাহার জনক। 
আপন ব্যক্তিসত্তার আনন্দকে নষ্ট করিতে চায় বলিয়াই বাঘ দেখিয়৷ হরিণের 
ভয় হয় অথবা আক্ষমকের প্রতি সবল প্রাণীর আক্রোশ জাগিয়। উঠে। 
প্রগতির পথে মন যত অগ্রসর হয় তত ইহা মাজ্জিত হইয়া স্বণা, বিরাগ 
ও অনন্থমোদনের রূপ ধারণ করে_যাহা আমাদিগকে আঘাত করে বা 
অপকার করিতে চার তাহাকে অনুমোদন করিনা, যাহা! আমাদিগকে রক্ষা 
করে বা তৃপ্তি দেয় তাহাকে অন্থমোদন করি। এই অনুমোদন করা বা ন। 
করা ক্রমে পরিণত হয়, প্রথমে নিজের ও নিজের সমাজের পরে অপরের 
বা অপরের সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের ধারণায়, অবশেষে আমরা সার্বজনীন 
ভাবে কল্যাণকে অন্থুমোদন করি, অকল্যাণকে করিনা, কিন্তু এই ক্রম- 
পরিণতির বিভিন্ক্ষেত্রে মূল ভাব একই। মানুষ চায় আত্ম প্রকাশ, আত্ম- 
পরিণতি; অন্ত ভাষায় সে চায় তাহার সত্তার সচেতনশক্তির খেলার ক্রমবর্ধমান 
প্রকাশ এবং তাহাই তাহার মূল আনন্দ । যাহা কিছু সেই আত্মপ্রকাশ আত্ম- 
পরিণতি বা তজ্জন্ত তৃপ্থিকে আঘাত করে তাহাই তাহার কাছে অকল্যাণ, পাপ, 
যাহা কিছু ইহার সহায়, অনুকূল বাঁ পোষক যাহা! কিছু ইহাকে উপচিত বা 
মহ্মামণ্ডিত করে তাহাই তাহার কাছে কল্যাণ বা পুণ্য। কেবল তাহার 

আত্ম-পরিণতির ধারণা বদ্লায়, তাহা ক্রমশ: মহত্বর ও উদারতর হইয়া উঠে, 
আপনার ব্যক্রিত্তের সন্কীর্ণ গ্ডি ছাড়াইয়৷ অপরকে এবং অবশেষে সমগ্র বিশ্বকে 


আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতে চায়। 


আনন্দ ব্রদ্ষ-- সমন্যা ১১৩ 


স্থতরাং নৈতিকবোধ ক্রমপরিণতির একটা বিশেষ স্তরে দেখা দেয়। কিন্ত 
সকল স্তরের মধ্যে সচ্চিদানন্দের আত্মরূপায়নের একটা সংবেগ অন্ুন্থযত 
রহিয়াছে । পরিণতির ক্ষেতে প্রথমতঃ এ সংবেগকে নৈতিকবোধবিবর্জিত 
(7200-5651081 ) পরে ইতর গ্রাণীতে ইহাকে প্রাকনৈতিক (65-66051081) 
বল! যায়, তার পরে বুদ্ধিমান জীবে কখনও নৈতিক জ্ঞানের বা ধর্মবোধের 
বিরোধী হ্ইয়াও ধলাড়ায়,_-যখন যে আঘাত আমরা নিজেরা গ্রহণ করিতে চাই 
না, অপরকে সেই আঘাত দেওয়া আমরা ্বচ্ছন্দে অনুমোদন করি। এই 
হিসাবে ধরিলে মানুষের মধ্যে নৈতিক বোধ এখনও পূর্ণবূপে জাগে নাই । যেমন 
নিয়তর স্তরে জীব নৈতিক বোধের নিয়ে রহিয়াছে তন্ত্রপ এমন হইতে পারে যে 
যখন আমরা উচ্চতর স্তরে পৌছিব তখন নীতিবোধকে অতিক্রম করিয়া যাইব 
অথব। তাহার কোন প্রয়োজন থাকিবে না । নৈতিক জীবন যাপনের জন্য মানুষের 
যে একটা! অন্ীপ্পা বা আবেগ আছে তাহা! মানুষের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
বটে, তবু তাহার জীবনের পরিণতির পক্ষে ইহা একটি মধ্যবর্তী স্তর মাত্র; 
নিশ্চেতন জড় রাজ্যে যে নিম্ন তর সামগ্রন্ত আছে, যাহা বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
জীবনের সংঘাতে ভগ্ন হয় তাহ। হইতে এই বৃত্তির সাহায্যে মানুষ সর্বভূতের 
নহিত একাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যে মহত্বর সমন্বয় ও সাফল্য তাহাতে 
পৌছিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই লক্ষ্যে আনিয়! পৌছিলে নীতি বোধের আর 
প্রয়োজন থাকিবে না অথব! তাহাকে রক্ষা করা আর সম্ভব হইবে না, কারণ যে 
সমন্ত গুণ ও বিরোধের উপর তাহার ভিত্তি তাহ! সেই প্রম সাম্যের মধ্যে 
আপিলে গলিয়া গিয়া অন্তহিত হইয়। যাইবে । 

জড়ের অচেতন সার্বভৌম ক্ষেত্র হইতে আত্মার নচেতন সার্বভৌম ক্ষেত্রে 
পৌছিবার উপায়ম্বূপে নৈতিক বোধ অপরিহাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু জগৎ সমন্তার পূর্ণ সমাধাণ এই বোধের দ্বার! হইতে পারে না» সমাধানের 
অন্যতম উপাদান মাত্ররূপে ইহার ব্যবহার করিতে পারি। অন্যথা, আমর! 
জগতের সকল তথ্যকে মিথ্যার দ্বারা বিকৃত করিয়া দেখার সম্ভাবনার মধ্যে গিয়। 
পড়িব; একটা অদ্ধপরিণত অবস্থার উপযোগী সামগ্নিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর 
মনোযোগ দিতে গিয়া আমাদের পরিণতির পূর্বাপর সকল তাৎপর্ধযকে তুল করিয়া 
দেখিব। জগতের পরিণতির তিনটা ত্র আছে, প্রথম স্তর নীতিবোধবিবিজিত, 

১৫ 


১১ দিব্য জীবন বার্ত। 


খিতীয় স্তর নীতিবোধযুক্ত, তৃতীয় স্তর নীতিবোৌধের উর্ধে স্থিত। এ তিনটা 
স্তরের মধ্যে সাধারণভাবে যাহ! আছে তাহা! আমাদিগকে খুঁজিয় বাহির করিতে 
হইবে এবং শুধু তাহা হইলে বিশ্বরহন্ত সমাধান হইতে পারিবে । 

আমর! দেখিয়াছি সকল শুরের মধ্যে সাধারণভাবে রহিয়াছে সতের সেই 
চিননয়ী শক্তির আত্মতৃপ্তি যে শক্তি নিজেকে নানারূপে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে 
এবং সেই রূপায়নের মধ্যে আত্মানন্দ খু'ঁজিতেছে। হ্য়স্ুসত্তার সেই আনন্দ বা 
তপ্থিই এই শক্তির সুস্পষ্ট আদি উৎম, আনন্দই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা, 
আনন্দকে ভিত্তি এবং আনন্দকে আশ্রয় করিয়া সে শক্তি থাকিতে চায়। কিন্তু 
নবরূপায়নের এক আকৃতি আছে তাহার মধ্যে এবং তাহার নিয়্তর হইতে 
উচ্চতর রূপে পৌছিবার পথে দুঃখ ও তাপ--যাঁহ1! তাহার সত্তার শ্বরূপ প্রকৃতির 
বিরোধী কিছু বলিয়া! মনে হয়--আসিয়৷ প্রতিভাসরূপে দেখা দেয়; কেবল মাত্র 
ইহাই মূল সমহ্যা । 

কিরূপে আমরা ইহার সমাধান করিব? আমরা কি বলিব যে সচ্চিদানন্দ 
বিশ্বের আদি ও অন্ত নহেন পরস্ভ একটি পরমশূন্ত হইতে বিশ্ব আসিয়াছে এবং 
সেই শৃন্েই ইহার অবসান হইবে; নিজে কিছু না হইলেও যে শুস্তের মধ্যে 
সকল সত্তা ও অসন্তা, নকল চেতনা ও অচেতনা, নকল আনন্দ এবং অনানন্দের 
সম্ভাবনা বর্তমান? আমরা ইচ্ছ। করিলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি কিন্ত 
সবকিছু ব্যাখ্যা করিতে চাহিলেও ইহার দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না, কেবল 
শূগ্তকে সধ কিছু দ্বারা পূর্ণ করা হয়। যাহা কিছুই নয়, একাস্ত অভাবমান্র, 
তাহাই সর্ধবসম্ভাবনায় পূর্ণ, ইহ! বলিলে স্বতঃ বিরোধের একাস্ত চূড়ান্ত অবস্থাকে 
ত্বীকার করা হয়। ইহাতে ক্ষুত্ব বিরোধকে বুহৎ বিরোধ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়; 
অর্থাৎ বিরোধের ব্যাখ্যা না হইয়৷ তাহার চরমে পৌছান হয়। যাহা কেবল 
শৃন্ত তাহার মধ্যে কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না; সকল সম্ভাবনার প্রতি 
নিরপেক্ষ যে নিব্বিশেষ তাহাকে নির্ধতি প্রলয় বা মহাবিশৃঙ্খলা (০0808) 
বলা যায়, ইহাতে শৃন্তের মধ্যে নিখ'তিকে স্থাপন করি কিন্তু কি করিয়া ইহা 
সেখানে স্থানলাভ করিল তাহার কোনও ব্যাখ্যা দিই না বা দিতে পারি না। 
অতএব আবার সচ্চিদানন্দের মূল ধারণায় ফিরিয়া আস যাউক এবং দেখ! যাউক 
এভিত্তির উপর দীড়াইয়া৷ আমর! কোন পুর্ণতর ফীমাংসায় পৌছিতে পারি কি না? 
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প্রথমে আমাদিগকে একট! বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে হইবে) যেমন আমরা 
সার্বভৌম চেতনার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছি যে তাহা আমাদের মাস্থষের 
জগতে মানসচেতন1 বলিতে যাহা বুঝায় তাহা.হইতে হ্বতন্ত্র এবং তদপেক্ষা 
উদারতর একটা মৌলিক কিছু, তেমনি আমরা যে সতের সার্বভৌম আনন্দের 
কথ! বলিতেছি তাহাও মাচ্ষের মধ্যে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়বোধ ব! ভাবোচ্ছাস 
হইতে যে প্রাকৃত সখ আমরা পাই তাহা ংইতে স্বতন্ত্র একট] কিছু, তাহা হইতে 
উদ্দারতর শ্বরূপান্থগত কিছু । হুখ, হর্ষ ও আনন্দ অথবা ইহাদের বিপরীত বৃত্তি 
দুঃখ যন্ত্রণা ও বেদন! বলিতে মানুষ যাহা বুঝে তাহা সীমিত এবং সাময়িক, 
কতগুলি অভ্যস্ত কারণের উপর তাহারা নির্ভর করে, যে পটভূমিকা হইতে প্রকাশ 
পায় ইহারা সে সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র কিছু। কিন্তু সংস্বরূপের আনন্দ সর্ধবগত, 
অসীম এবং স্বয়ভু (অর্থাৎ আপন স্বরূপ হইতে জাত), তাহা কোন বিশেষ কারণের 
উপর নির্ভর করে না, তাহা! সকল অধিষ্ঠানের পরম অধিষ্ঠান, তাহা হইতে স্থুখ 
হুঃখ অথবা যাহা! নিরপেক্ষ ( অর্থাৎ স্থখও নয় দুঃখও নয়) এমন সমস্ত অনুভব 
জাত হয়। সৎ বা অস্তির (6108এর) এই আনন্দ যখন সম্ভৃতির 
( 9০০০:2175এর ) আনন্দ চায় তখন শক্তিরূপে সে স্পন্দিত হয় এবং নানা 
আকারে রূপায়িত হইয়া উঠে শক্তি ও আকারের সেই প্রবাহের মধ্যে সুখ ও 
ছুখ জোয়ার ভাটার মত বিপরীতমুখী গতিরূপে প্রকাশ পায়। এ আনন্দ জড়ে 
অবচেতন এবং মনের উপরের ক্ষেত্রে অতিচেত্তনরূপে অবস্থিত। প্রাণ ও মনের 
ক্ষেত্রে সন্ভৃতির মধ্যে আত্মোপলবির অন্বেষণে ইহা! উপচীরমান আত্মসচেতনতার 
আকারে প্রকাশ পায়। ইহার প্রথম প্রক।শ অশুদ্ধ ছন্দময়, ইহার গতি তখন 
স্থথ ও ছুঃখের ছুই প্রান্তের মধ্যে? কিন্তু ইহার চরম উদ্দেশ্ঠট সতের যে ্বয়স্ু 
পরম বিশ্তুদ্ধ আনন্দ, যাহা কোন বস্ত বা! কারণের উপর নির্ভর করে না, তাহাকে 
ধরিয়া আল্মপ্রকাশ। যেমন সচ্চিদানন্দ একদিকে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির মধ্যে 
সার্বভৌম সতের এবং দেহ ও মনের মধ্যে ব্ূপাতীত চৈতন্যের অনুভূতি ক্রমশঃ 
ফুটাইয়া তুলিতেছেন তেমনি তিনি নন্তার্দিকে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিষয়ের প্রবাহ 
মধ্যে সর্বগত ম্বত-্ফুর্ত বিষয়শৃন্ত আনন্দের অন্কভুতি ফুটাইয়া তুলিতে 
চাহিতেছেন। আমরা এখন এই সমস্ত বিষয়কে খুঁজি ক্ষণিক সুখ ও তৃপ্তির উতৎ্ন 
রূপে ; যখন আমর! যুক্ত এবং আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইব তখন আর আমার্দিগকে 
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এ নমস্ত খু'ঁজিয়। বেড়াইতে হইবে না ইহার্দিগকে নিজের মধোই আনন্দের দর্পণ 
রূপে পাইব-_স্থখের বহিঃস্থিত কারণরূপে আর দেখিব না। 

যে মনোময় পুরুষ জড়ের অন্ধ আবরণের মধ্য হইতে মানুষের মধ্যে 
অহ্ং্ধপে প্রকাশ পাহয়াছে তাহার মধ্যে শুদ্ধ সত্তার আনন্দ রসবঞ্জিত, 
( 0609651 ) প্রায় আবৃত, এখনও অবচেতনার ছায়াতে সমাচ্ছর। এখনও যেন 
গুধ্তভাবে অবস্থিত, উর্বর ক্ষেত্রমাত্ররূপে অবস্থিত। বাসনার বিষাক্ত আগাছার 
অতিগ্রাচূর্য্যে সে ক্ষেত্র ভরিয়া গিয়াছে, মে আগাছায় আমাদের অহুমিকাক্রিষ্ 
অভিজ্ঞতার সুখ ও দুঃখন্ূপ তেমনি বিষাক্ত ফুলের সমারোহ দেখা দিয়াছে। 
উপচিত এই বাসনা আমাদের মধ্যে গোপনে ক্রিয়াশীলা জ্ঞানময়ী ভাগবতী 
শক্তি দ্বারা যখন উন্মুলিত হইবে, খগবেদের ভাষায় ভগবান অগ্রিমৃক্তিতে যখন 
পৃথিবীর এই বন দঞ্ধ করিবেন তখন স্থথ ও দুঃখের উৎস এবং গোপনসত্তাকূপে 
তাহাদের মূলে যে আনন্বরস লুক্কায়িত আছে তাহী প্রকাশ পাইবে,-_বা্নার 
নবরূপে পয় কিন্তু ত্বতঃস্ফূর্ত এক আনন্দরূপে, মানুষের প্রাকৃত সুখের স্থানে 
তখন দেখা দিবে অমৃতত্বের পরম উল্লান। এরপান্তর সম্ভব, কারণ মান্ুষের 
ইন্দ্রিয়বোধ ও আবেগের যেমন সখ তেমনি ছুঃখের এই প্রাচ্য, ন্বরূপে সত্তার 
এই আনন্দ ছাড়! আর কিছু নয়। ইহারা এই আননাকে চায় কিন্তু রূপ দিতে 
পারে না কারণ ভেদবুদ্ধি, আত্জ্জানের অভাব এবং অহঙ্কার তাহার প্রতিবন্ধক । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
আনন্দ-তরহ্ম_সমাধান 


তাহার নাম আনন্দ, আনন্দরূপেই তাহাকে আমরা খুঁজিব 
ও উপামন। করিব। কেন উপনিষদ ( 81৬) 


বিশ্বের মধ্যে অবিচ্ছেন্ভভাবে অনুস্থাত হইয়া আনন্দের এক মহাসমূদ্ বর্তমান, 
তাহারই তরঙ্গ এবং ফেনোচ্ছাস হইতে আমাদের বহিশ্চেতনায় অসথকৃল, গ্রতিকৃল 
এবং নিরপেক্ষ অন্থ্ভৃতি ও সংবেদনের খেলা ফুটিয়া উঠিতেছে, এই বথা যদি 
বুঝিতে পারি তবে যে সমস্যার আমরা বিচার করিতেছিলাম তাহার সত্য 
সমাধান পাওয়া যাইবে! অনন্ত অখণ্ড এক সত্তা বিশ্বের আত্মা, এ মত্বার শ্বরূপ- 
প্রকৃতিতে আছে অবিনশ্বর স্বগূপ্রজ্ঞ অমীম এক চিংশক্তি, আবার সেই সবয়ং- 
প্রজ্জের আত্মজ্ঞানে বা স্বরূপপ্রকৃতিতে আছে অন্তহীন অব্যভিচারী এক পরম 
আনন্দ । অরূপে অথব। নর্ধরূপে, অনন্ত অথওড মত্তার শাশ্বত জ্ঞানে অথবা ভেদের 
রাজ্যের লীমিত বহু বিচিত্র প্রতিভাসে সর্বত্র সংস্বরূপের এই স্বরূপানন্। চির- 
বর্তমান। আমাদের আত্মা তাহার প্রগতির পথে বাহ্‌ সংস্কার এবং প্রাকত- 
ভাবের বিশিষ্ট নচেতন সত্তাকে অতিক্রম করিলে যেমন একদিকে দেখিতে পায় 
যে এক অনন্ত নিশ্নল চিংশক্তি আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চেতনকে আবৃত ও 
আবিষ্ট করিয়। নিত্য অবস্থিত আছে, তেমনি সে আবিষ্কার করে যে এক অসীম 
প্রশান্ত সচেতন আনন্দ বিশ্বের সব কিছুকে আলিঙ্গন করিয়৷ সদা বর্তমান 
রহিয়াছে এবং এই আনন্দের স্থরে মানুষ তাহার নিজের জীবনের তার বাধিয়া 
লইতে পারে) এই আনন ব্রদ্মের নিজের আনন্দ--এই আল্মা সর্বভৃতাত্মা। কিন্ত 
আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টি আত্মা! এবং বন্তর বাহিরের ক্ষেত্র শুধু জাগ্রত ও বিচরণমীল, 
ইহার কাছে এই আনন্দ গুপ্ত, অবচেতন, গহন গভীরে অবস্থিত। যেমন প্রত্যেক 
আকারের মধ্যে তন্রপ স্থখ। ছুঃংখ“ও নিরপেক্ষ যে কোন অভিজ্ঞতা আমাদের 
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নিকট উপস্থিত হয় তাহার অন্তরে এ আনন্দ গুপ্তভাবে বিরাজিত আছে। এই 
আনন্দই প্রত্যেক পদার্থকে নিজের সত্তা বঞ্জায় রাখিতে সমর্থ করিয়! তুলে, শুধু 
সমর্থ নয় বাধ্য করে, তাই ত দেখিতে পাই অন্য সকল বৃত্িকে অভিভূত ও 
অতিক্রম করিয়া সম্ভৃতি বা আহ্মসত্তীকে বজায় রাখিবার অতি প্রবল এক ইচ্ছা" 
শক্তি নিত্য বর্তমান ; ইহাই দেখা দিয়াছে প্রাণের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার সহজাত 
প্রবৃত্তিরূপে, স্থলে জড়ের অবিনশ্বরত্ব (170696:006101]165 ০৫ 1090692 ) 
এবং মনে অমরত্বের বোধস্বপে। আত্ম পরিণামের সকল পর্বে কল স্তরেই 
ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। এমন কি আত্মবলির সাময়িক প্রবৃত্তিতেও বিপরীত- 
ভাবে রহিয়াছে অমরত্বের এই পিপাসা; কেন না মানুষ সেখানেও সত্তার লোপ 
চাঁয় না, সত্তার অন্তরূপের প্রতি প্রবল আকর্ষণের জন্ত বর্তমান অবস্থার প্রতি 
জুগুগ্নাই (9০011 ) সেখানে আত্মবলির কারণ হইয়া দাড়ায়। আনন্দ ও সত্তা 
এক, অভেন্ত, অচ্ছেষ্য ; আনন্দই সৃষ্টির রহস্য, আনন্দই জন্মের মূল, আনন্দ আছে 
বলিয়াই সব কিছু বর্তমান আছে, আনন্দেই জন্মের অন্ত, সৃষ্টির বিলয়। তাই 
উপনিষদে আছে “আনন্দ হইতেই সর্বভূত জাত, আনন্দের জন্ত তাহার! বর্তমান 
ও আনন্দই তাহার বৃদ্ধির মূল আবার আনন্দেই তাহারা! প্রয়াণ করে । 

সৎ চিৎ ও আনন্দ মূল সত্তার এ তিনটি রূপণ ম্বর্ূপতঃ এক, কিন্তু আমাদের 
মানসিক দৃষ্টিতে ত্রিরূপে প্রকাশিত, আমাদের খণ্ডিত চেতনায়, প্রতিভাসে 
ইহারা বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র। এই টত্রক ভাবের উপর সম্যক্ভাবে 
দৃষ্টি রাখিলে প্রাচীন দর্শনে, ( যথা ) মায়াবাদ, প্রন্কৃতিবাদ ও লীলাবাদে যে সমস্ত 
বিভিন্ন মত বা স্থত্র আছে তাহাদিগকে যথাস্থানে এমনভাবে স্থাপিত করিতে 
পারিব যে তাহারা সকলে মিলিয়া এক অখণ্ড দর্শনের বিভিন্ন অঙ্গে পরিণত 
হইবে এবং তাহাদের মধ্যে চিরাঁগত যে তর্কযুদ্ধ চলিতেছে তাহা থামিয়। যাইিবে। 
কারণ জগৎসত্তা আমাদের নিকট যেরূপ প্রতিভাত হয় তাহা শুদ্ধ-অনন্ত-অখগড- 
নির্ধিকার সৎ ব! সভার সঞ্থদ্ধের দিক হইতে যদি দেখি তবে তাহাকে মায়া 
বলিয়! দেখিতে এবং বর্ণনা করিতে পারি। মায়া শব্দের প্রথম অর্থ ছিল একটা 
ব্যাপক চৈভন্ত যাহার মধ্যে সব কিছু অন্তনিবিষ্ট আছে, যাহা সব কিছুকে 
আলিঙ্গন করিয়। রাখিয়াও তাহাদিগকে পরিমিত ও সীমিত স্থতরাং রপায়িত 
করিতে সমর্থ; এই মায়া আকার ও পরিমাণ রচনা করে, অরূপকে রূপ দেয়, 
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অজ্ঞেম়কে মানসিক রূপণে যেন জ্ঞানগম্য করে, অসীমকে যেন সীমার মধ্যে 
প্রকাশ করে। ক্রমে অর্থের অপকর্ষে এ শবে, জ্ঞান, নিপুণতা বা বুদ্ধি না 
বুঝাইয়া, চাতুরী, ছলনা অথবা ভ্রম এই অর্থে ব্যবন্বত হইতে থাকে এবং পরবর্তী 
কালে দর্শনশাস্তরে ভ্রান্তি, বিভ্রম, বা ইন্দ্রজাল, এই অর্থেই ইহ! ব্যবস্বত হইয়াছে! 
জগৎ মায়া। জগৎ মায়া বা মিথ্যা এ কথার অর্থ যদি এই দাড়ায় যে ইহার 
কোন সত্ত। বা! অস্তিত্ব নাই তবে তাহা সত্য নহে, কারণ যদি জগৎ আত্মার 
স্বপ্নও হয় তবু স্বপ্নরূপে ব্রন্মের মধ্যে ইহার একটি অস্তিত্ব থাকিবে, চরমে মিথ্যা 
হইলেও বর্তমানে তাহ! নিজের কাছে সত্য । ইহার কোন শাশ্বত সত্ত। নাই সেই 
অর্থে জগৎ মিথ্যাঁ_ইহাঁও বলা উচিত নহে। সত্য বটে কোন বিশেষ জগৎ বা 
বিশেষরূপ স্থলতঃ লয় পাইতে পারে, মনোময় চেতনার কাছে ব্যক্ত অবস্থা হইতে 
অব্যক্ত দশায় পৌছিতে পারে, তথাপি স্বরূপতঃ রূপ বা জগৎ শাশ্বত, অব্যক্ত দশা 
হইতে অনিবার্ধ্যপ্ূপে আবার ব্যক্ত দশায় ফিরিয়া আসে) সর্ধদ] এককরূপে বর্তমান 
ন1 থাকিলেও শাশ্বত পুনরাবৃত্তি তাহাদের আছে, ব্যষ্টি বূপণে, প্রতিভাসে বা 
আকারে ইহাদের পরিবর্তন বা পরিণাম নিয়ত বর্তমান থাকিলেও, সমাইর ক্ষেত্রে 
এবং ভিত্তিতে ইহারা নিত্য, পরিণাঁমরহিত । যখন বিশ্বের কোন রূপ নাই ব৷ 
শাশ্বত চিন্ময় সত্তার অনুভূতিতে আকারগত বা ভাবগত কোন খেল! নাই, 
জুন এল ছিল বা আসিবে ইহ! জোর করিয়! বলিবার কি অধিকার, কি নিশ্চিত 
প্রমাণ"মাদের আছে? কেবল আমাদের বোধিজাত এই ধারণাই আছে যে 
পরিদৃশ্ঠমান এই জগৎ তংস্বরূপ হইতে আনিতে পারে এবং আসে এবং তাহাতেই 
ফিরিয়া যায়-_অনস্তকাল ধরিয়া! এই লীল! চলিয়া আসিতেছে । 


তবু জগৎ মায়া, কারণ ইহা অনন্ত সত্তার স্বরূপ সত্য নহে। ইহা সচেতন 
আত্ম*সত্তার একটা বিস্বষ্টি ; বিস্ষ্ি শৃন্যের মধ্যে শূন্ত বা অসৎ হইতে নয় কিন্ত 
আত্মসত্তার শাশ্বত সত্যের ভূমিকার মধ্যে শাশ্বত সত্যেরই বিস্্টি। ইহার মূল 
উপাদান এবং অধিষ্ঠান সকলই সদক্রহ্ষ, তাহারই স্বাহছভবের ক্ষেত্রে তাহার চিন্নয়ী 
সুষ্িশক্তি বলে ইহ! তাহারই পরিবর্তনশীল আত্মনূপায়ন। এ সমস্ত ব্যক্ত হইতে 
পারে, অব্যক্তে ফিরিয়া যাইতে অথবা অন্তর্ূপে প্রকাশিত হইতে পারে। একপ 
বৈচিজ্র্যকে ইচ্ছ। করিলে আমরা বলিতে পারি অনন্ত চৈতন্তের একটা ভ্রান্তি, কিন্ত 
তাহাতে মনের অতীত যে সতাতে ভ্রান্তি বা অসত্যের লেশ মাত্র নাই সেই পরম 
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চৈভন্তে স্পর্ধাভরে ভ্রান্তি ও শক্তিহীনতার অধীন আমাদের এই প্রান্ত মনের 
ছায়াপাত কর! হইবে। সদ. ব্রন্ষের স্বরূপে ও উপাদানে অসত্যের কোন স্থান 
নাই বুঝিলে এবং আমাদের খণ্ডিত চেতনার সকল ভ্রান্তি ও বিকৃতি অখণ্ড চিম্নয় 
সত্তার কোন না কোন সত্য বিভূতি হইতে আসিয়াছে ইহ! জানিলে, আমাদিগকে 
বলিতে হয় যে বিশ্ব তৎ পদার্থের স্বরূপ বা অপরিণামী একত্বের সত্য নয় বটে 
কিন্তু ইহা তাহারই বহু বৈচিত্র্যময় অনন্ত পরিবর্তনশীল প্রাতিভাপিক সত্য । 

পক্ষান্তরে যদি বিশ্বসন্তাকে আমরা চৈতন্য এবং চেতনশক্তির দিক হইতে 
দেখি তখন আমাদের দৃষ্টি ও অনুভবে বোধ হইবে যে জগৎ কোন একটা নিগৃঢ় 
ইচ্ছা! হইতে জাত এবং তদ্বারা পরিচালিত একটা! ক্রিয়া কিন্বা শক্তিম্পন্দ, অথবা 
যিনি ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং ইহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন এমন 
কোন চৈতন্তের দ্বারা আরোপিত কোন প্রয়োজন বা নিয়তির ফলে ইহার প্রকাশ 
হইয়াছে। তখন বলিব ইহা প্রকৃতির বা কার্ধ্যকরী শক্তির খেলা, যে খেলার 
উদ্দেস্ঠ সাক্ষী ও ভোক্ত। পুরুষের তৃত্তিনাধন, অথবা বলিব ইহা! শক্তি, গতি ও 
ক্রিয়ার সঙ্গে যিনি নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছেন এমন কোন পুরুষের খেলা। 
তখন ইহার অর্থ এই দাড়ায় মে জগৎ নিত্য অফুরন্ত অভিজ্ঞতার রসাম্বাদন- 
আকৃতিতে উচ্ছ্বসিত নিখিল বিশ্ব জননীর অনন্তরূপে আত্মরূপায়ন। 

আবার যদি জগৎসত্তাকে শাশ্বত সংব্রদ্ষের স্বরূপানন্দের দিক দিয়ঠভদেখি, 
তখন ইহাকে লীলা বলিয়া বুঝি ও বলিতে পারি ? যাহার আনন্দ শিশুর "হাসতে, 
কবির কাব্যকলায়, অভিনেতার অভিনয়-দক্ষতায়, রূপকারের চারুশিল্পের মধ্যে 
সদ] ফুটিয়া উঠে, নিখিল জগতের আত্মা, সেই সদানন্দময় চির কিশোর তাহার 
লীলার জন্য কেবলমাত্র তাহার আত্মবিস্থ্টর বা আক্মপ্রকাশের পরম আনন্দের 
জন্ত অনম্তকাল ধরিয়া অফুরন্ত ভাবে নিজের মধ্যে নিজেকেই পুনঃ পুনঃ থি 
করিবার আনন্দোচ্ছসময় খেলা খেলিতেছেন ; এ খেলায় ক্রীড়ক তিনি, ক্রীড়া 
তিনি, ক্রীড়াক্ষেত্রও তিনি। শাশ্বত স্থির অপরিণামী সচ্চিদানন্দের সঙ্গে বিশ্ব- 
লীন্গার সম্বন্ধ দেখিতে গিয়া মায়া, প্রকৃতি এবং লীলার ধারণ। হইতে যে তিনটা 
পরম্পর বিরোধী মতবাদ প্রতিষ্িত হইয়াছে বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কোন অসঙ্গতি 
নাই, তাহারা পরস্পরের পরিপূরক এবং জগৎ ও জীবনকে পূর্ণ দৃষ্টতে দেখিতে 
গেলে গ্রত্যেকের প্রয়োজন আছে। যে জগতের আমর! অংশ, সর্বাপেক্ষা স্প্টতঃ 
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তাহা মনে হয় শক্তির ক্রিয়া ব। স্পন্দন ; কিন্তু তাহার অন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা 
যায় যে, চিন্ময়ী এক স্থজনশক্তি নিয়ত পরিবর্তনশীল ছন্দদোলায় এক অনন্ত শাশ্বত 
সত্তার প্রতিভাসিক সত্যসমূহ নিত্য বিকীর্ণ করিতেছে। এই ছন্দদোলার মূল, 
কারণ বা উদ্দেস্টে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে যে অসুরস্ত আত্মরূপায়ণের সমুজ্লাসে 
সদা ব্যন্ত সত্তার অনস্ত আনন্দের খেল! হইতেই তাহার উত্তব। জগৎকে বুঝিতে 
গেলে এই ব্রিভাবে বিভাবিত দৃষ্টি লইয়া আমাদিগকে অগ্রদর হইতে হইবে । 


তাহা হইলে সমস্ত জগদ্‌ ব্যাপারের মূলে এই দীড়াইল, যে শাশ্বত 
অপরিণামী আনন্দময় সত্তাই সমস্ত টৈচিত্র্যময় সম্ভৃতির আনন্দ রূপে আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে, স্থতরাং আমাদের সকল অভিজ্ঞতাকে নিজ্বের অবিচ্ছেষ্ত 
আনন্দ ছারা ধারণ করিয়া, তাহাদের পশ্চাতে এক অখণ্ড চিৎসত্ব! সদা বর্তমান 
রহিয়াছে এবং সেই আনন্দই তাহার ম্পন্দলীলার দ্বার! ইন্দ্িয়বোধের ক্ষেত্রে 
স্থখ দুঃখ এবং উপেক্ষার নানা বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিতেছে--এই ধারণাকেও 
আমাদের হ্বীকার করিতে হইবে । সেই সচ্চিদানন্মই আমাদের খাটি ষত্তা। 
স্থখ দুঃখ এবং ওদাসিম্তের ত্রিধাবৃত্তির অধীন মনোময় সত্তা তাহার প্রতিভূমাত্র । 
বিশ্বের বহু বিচিত্র স্পর্শের সাড়া এবং প্রতিক্রিয়া! হইতে আমাদের খণ্ডিত চেতনা 
প্রথম ছন্দকূপে যাহার প্রকাশ হয় সেই ইন্দ্রিয়বোধের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার 
জন্ত, এই মনোময় সত্তাকেই পুরোভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। এই সাড়া পূর্ণ নয়, 
এ ছন্দের মধ্যে বহু জটিলতা, বহু বৈষম্য রহিয়াছে কিন্তু একদিন যে আমাদের 
মধ্যে চিন্ময় পুরুষের একত্বের পূর্ণ খেল দেখা দিবে, ইহা তাহার আভাস ও 
আয়োজন। যখন আমরা সার্বভৌম সেই পরমপুরুষের স্থরের সঙ্গে আমাদের 
জীবনের তার এক স্থরে বাধিতে পারিব তখন বনু বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের পূর্ণ 
স্থরসঙ্গতির সন্ধান পাইব কিন্তসে দিন আজিও আসে নাই, তাই এ বেহ্র 
ও হন্গ:পতন । 

এই দৃষ্টি সত্য হইলে এমন কতগুলি সিদ্ধান্ত ইহা হইতে আসিয়া! পড়ে 
যাহা আমাদিগকে অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হয়। প্রথমতঃ আমাদের গভীরে যঙ্গি 
আমরা পরম একই হুই, অখণ্ড সর্ধঘচিৎ সুতরাং সর্ব-আনন্দই যদি আমাদের 
স্বরূপ সভা! তুহ, তাহা হইলে সখ, ছুঃখ ও ওদাপিন্তের ভ্রিধা স্পন্দনে আমাদের 
যে ইন্ত্িয়বোধ জাগে, ভাহা জাগ্রত চেতনায় যাহা সর্ধ্বোগ্বরি রহিয়াছে আমাদের 
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সেইখগ্ডিত অংশ হইতে জাত বহিরঙ্গ ব্যাপার মাজ। ইহার পিছনে আমাদের 
জবাপ্রত চেতনা হইতে অনেক বৃহৎ গভীর এবং সত্য এমন কিছু নিশ্চই আছে 
যাহা সকল অভিজ্ঞতা হইতে নিরপেক্ষভাবে আনন্দ রসাম্বাদন করে। সেই 
রসই আমাদের মনোময় প্রাকৃত চেতনাকে গোপনে ধারণ করিয়া রাখে এবং 
তাঙাই আমাদের সম্তৃতির বিক্ষুব্ধ ক্রিয়া ও গতির সকল আয়াস, ছঃখ এবং 
অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে এ চেতনাকে আত্মসংরক্ষণের শক্তি দেয়। আমরা যাহাকে 
আমি বলি তাহা বাহিরে প্রকাশিত একটি আলোক-রশ্রি-স্পন্দ মাত্র। ইহার 
গভীরে স্থিত অতি বিপুল অবচেতন! এবং অতিচেতনাময় এক সমতা. বিশ্বের 
ক্পর্ণ গ্রহণের জন্য অনুভবসমর্থ এই বাহু সত্তাকে অনাবৃত রাখিয়া! তাহার 
এই সমস্ত বাহ্‌ অন্থৃভূতিকে নিজ ইষ্ট সিদ্ধির কাজে লাগায়। নিজে গুপ্ত 
থাকিয়া এ সমস্ত স্পর্শ সে গ্রহণ করে এবং পরিপাক করিয়া! ইহার্দিগকে 
গভীরতর সত্যতর স্জনবীধ্যে রূপান্তরিত করে; আবার সেই গভীর হইতে 
শক্তি চরিত্র, জ্ঞান ও আবেগরূপে এ সমস্ত বাহ চেতনায় ফিরাইয়! দেয়। কোন্‌ 
রহন্ত লোক হইতে যেমন এ সম্পদ লাভ করে তাহ! সে জানে না, কারণ 
ভামাদের চঞ্চল মন শুধু বাহিরে অবস্থিত থাকিয়া স্পন্দিত হয় মাত্র, নিজেকে 
সংহত করিয়! গভীরে বাস করিতে ইহা এখনও শিখে নাই। 

আমাদের সাধারণ জীবনে এ সত্য আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন, অথবা ইহার 
অস্পষ্ট আভাস কখনও কখনও আমরা পাই, কিন্তু, ইহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা 
এখনও অপূর্ণ ; তবে যখন আমর! অন্তরে বাম করিতে শিখি তখন আমাদের 
মধ্যে ইহার অনুভূতি নিশ্চয়ই জাগিয়া উঠে; সে অন্ুভূতিতে গভীর প্রস প্রশান্ত 
অসীম বীর্ধ্যশালী এক আত্মসত্তার পরিচয় পাই, জগতের কোন প্রতুত্ব তাহার 
উপরে নাই--এ অন্থভূতিতে যাহার সাক্ষাৎ পাই তিনি স্বয়ং ভগবান না হইলেও 
আমাদের অন্তরস্থিত তাহারই আত্মজ্যোতি। তখন আমরা তাহার সম্বন্ধে 
লচেতন হই এবং বুঝি যে তিনিই আমাদের এই আপাতপ্রতীয়মান বহিরাত্মাকে 
ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন এবং দেখি যে তিনি ইহার স্থখ ছুঃখে, শিশুর স্রান্তি ও 
মানসিক উত্তেজনার সময় স্ষেহশীল পিতার মত সকৌতুকে দ্ষিষভাবে 
হালিতেছেন। যদি আমর1 নিজেদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাহ্‌ 
অভিজ্ঞতার সছিত নহেঃ পরস্ত সেই দিব্য ডাগবাজ্যোতির সহিত নিজেক্ষে এক 
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কারয়৷ দেখিতে পারি, তাহ! হইলে জগতের সমস্ত সংস্পর্শ ও অভিজতাতে আমর! 
সেই অবিচলিত ভাব বজায় রাখিতে পারিব। তখন আমরা সেই সমগ্র চৈতগ্ভে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহ প্র।ণ ও মনের সুখ ও দুঃখ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে অথচ 
তাহাদিগকে অভিজ্ঞতারূপে গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু এ সমস্ত স্বভাবতঃ 
বহ্রিঙ্গ বলিয়। আমাদের খাঁটি সত্তার অন্তঃস্থলে পৌছে ন]1 বা তথায় প্রভাব বিস্তাপ্প 
করিতে পারে না। সংস্কত ভাষার গভীরার্ঘবাচক শব্ধ গ্রহণ করিয়ু। বলিতে পারি 
সঙ্কুচিত মনোময় পুরুষের উপরে এক বিশাল আনন্দময় পুরুষ আছেন-্আনন্দ- 
ময়েরই অস্পষ্ট ছায়া বা ক্ুত্র প্রতিবিদ্বমাত্র হইল মনোময়। আমাদের স্বরূপ সত্য 
আমাদের ভিতরেই আছে, বাহিরে নয়। 

আবার স্থখ, ছঃখ ও ওদাপীন্য এই ত্রিধা বৃত্তি শুধু বাহিরের ব্যাপার, 
আমাদের পরিণতির অমম্পূর্ণতার ফল ও ব্যবস্থা, স্থৃতরাং এই ভাবের অঙ্গভূতি 
অবশ্ত হইতেই হইবে একখ! ঠিক নহে । একটা বিশেষ স্পর্শে সখ ছুঃখ বা 
উদ।সীনতার একট। বিশেষরূপে নাড়া দিতে আমর! বাধ্য নই, আমর। শুধু 
অভ্যাসের বশেই এবপ সাড়। দিয়! থাকি, আমরা কোন বিশেষ স্পর্শে সখ অথবা 
দুঃখ যে বোধ করি, তাহার কারণ আমাদের প্ররুতি এ ভাবে অভ্যন্ত হইয়াছে, 
অথবা স্পর্শের সঙ্গে স্পর্শ গ্রহীতার এক বিশেষ ভাবের সাড়া দেওয়ায় সম্বন্ধ 
অভ্যাসের ফলে স্থায়ী হইয়[ছে মাত্র। এখন ধেরূপ নাড়া দিতে অভ্যস্ত. হইয়াছি 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধরশের সাড়া দেওয়া অর্থাৎ এখন যেখানে স্থখ পাই 
সেখানে দুঃখের অথবা এখন যেখানে ছুঃখ পাই সেখানে স্থখের অনুভূতি লাভ 
করিবার শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের বহিশ্চেতন। যেখানে যন্ত্রে 
মৃত স্থখ ছুঃখ বাঁ উপেক্ষার সাড়। দেয়, সেখানেও প্রতি ব্যাপারে আমাদের 
মধ্যে রহিয়াছেন সত্য ও বিশাল আনন্দময় পুরুষ এবং ইহার অন্থভবে নিত্য 
বর্তমান যে স্বতক্ফুর্ত আনন্দের নাড়া, তাহা স্বাধীন ভাবে জাগাইয়া তুলিতে 
অভ্যন্ত ইইবার শক্তিও আমাদের আছে। . বাহিরের অভ্যপ্ত স্থখ বা ছুঃথের যে 
কোন সাড়াকে আমাদের গভীরে নিলিপ্তভাবে সন্তষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবার শক্তি 
অপেক্ষা, সকল ব্যাপারে এই আনন্দের সাড়া জাগাইয়! তূলিবার শক্তি একট 
মহৃত্র লিদ্ধি, একটা পুর্ণ তর ও গভীরতর আল্মঞ্জয়। কারণ পূর্বের অবস্থায় আমর! 
সথখ ছুঃখকে নিলিগ্ুভাবে গ্রহণ করিলেও জর করি না, গুধু অভিজ্ঞতার অপূর্ণ তাকে 
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অবিচল ভাবে গ্রহণ করি; দ্বিতীয় অবস্থায় আমর। অপূর্ণ তাকে পূর্ণতায়, মিথ্যাকে 
সত্যে পরিণত করিবার শক্তি দেখিতে পাই--সেখানে আহ্মার নিত্য সত্য ও 
আনন্দ, মনোময় পুরুষের দ্বৈতের ব৷ ছবন্বের অভিজ্ঞতার স্থান অধিকার করে। 

সুখ দুঃখের সাড়া যে অভ্যাসজাত এবং আপেক্ষিক, মানসিক ব্যাপারে তাহা! 
বুঝা বেশী কঠিন নয়। আমাদের জায়বিক সত্ব! নির্দিষ্ট অভ্যস্ত ধারায় ক্রিয়। 
করে, এমনকি সেই নির্দিষ্ট ধারায় সাড়া দিতে সে বাধ্য, এভ্রাস্ত ধারণাও তাহার 
আছে। চিনি ম্বভাবতঃ যেমন মিষ্ট তেমনি ভাবে বিজয়, সম্মান বা সকল প্রকার 
এই্বরধ্যলাভের সহিত সখের এবং নিম যেমন তিক্ত তেমনিভাবে পরাজয়, অপমান 
বা! সকল প্রকার ছুর্দেবের সহিত ছুঃখের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাই আমরা মনে 
করি। আমাদের ধারণা, নির্দিষ্ট সাড়ার ব্যতিক্রম ঘটে না, ব্যতিক্রম অস্বাভাবিক 
বা অন্থস্থ অবস্থার পরিচায়ক ৷ কারণ মানুষ তাহার জীবনক্ষেত্রে একই অবস্থায় 
যাহাতে একই নির্দিষ্টভাবে সাড়া দিতে অথব। একই ঘটনায় যাহাতে একই 
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, প্রতি তেমনি ভাবেই এই অভ্যাসের দস স্বায়বিক 
সত্তাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। পক্ষান্তরে মনোময় সত্তা ইহার অপেক্ষ! স্বাধীন কেনন। 
তাহাকে বৈচিত্র্য, পরিবর্তন এবং উঞ্নতির উপায় রূপে গড়া হইয়াছে । যতক্ষণ 
সে ইচ্ছা করে ততক্ষণ মাত্র অধীন থাকে, যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ পর্ধ্স্ত মানসিক 
অভ্যাসের কোন বিশেষ ধার! মানিয়া চলে বা ততক্ষণ মাত্র সে ন্াযুর পরবশ 
থাকে। পরাজয়, ক্ষতি বা অপমানে সে দুঃখিত হইতে বাধ্য নয়, এ সমস্ত সে 
উদাসীন ভাবে গ্রহণ করিতে পারে, এমন কি পরিপূর্ণ প্রসন্নতার সহিত এগুলিকে 
সে বরণ করিয়া! নিতেও পারে। এইজন্য স্ায়ু বা দেহের শাসন দ্বারা পরিচালিত 
হইতে যত বেশী সে অস্বীকার করে, যতই প্রাণময় ও অল্পময় অংশ হইতে নিজেকে 
পৃথক করিয়া নিতে পারে, ততই সে স্বাধীনতা! লাভ করে। জগতের স্পর্শে 
তাহার সাড়। তখন অভ্যস্ত দাসের নয়, গ্রভুর মত হইতে পারে। 

কিন্তু শারীরিক নখ ছুঃখের ক্ষেত্রে এই সার্বভৌম সত্য প্রয়োগ কর! 
অধিকতর কঠিন। কারণ দ্াস্ু ও দেহের রাজ্য যে চৈতন্তের কেন্দ্র ও আবাস- 
ভূমি, বাহিরের স্পর্শ বা বাহিরের সুখ দুঃখ দ্বারা পরিচালিত হওয়াই তাহার 
প্রক্কতি। তধু এখানেও সেই সত্যের আভাস পাওয়া যায়; আমর! দেখিতে 
পাই অত্ব্যাসাস্থঘায়ী একই বাহসংস্পর্শ সুখ বা ছুঃখের় কারণ হইতে পারে 
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শুধু বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে নয়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বা তাহার 
পরিণতির বিভিন্ন শ্তরে। সাধারণ অবস্থায় যে স্পর্শ বা অভিঘাত তীব্র 
যন্ত্রণা দেয় তাহা উপস্থিত হওয়া সত্তেও, তীব্র উত্তেজনা! বা গভীর হর্ষ 
চ্কাসের সময় মানুষকে দৈহিক বেদনা বোধ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতেও ত অনেক 
সময় দেখ! যায়। অনেক সময় যখন স্বায়ু নিজের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া মনকে স্মরণ করাইয়! দেয় যে এরূপ ক্ষেঅে সে বেদন। বোধ করিতে 
অভ্যন্ত সুতরাং বাধ্য, তখন যন্ত্রণা বোধ ফিরিয়া আসে। কিন্তু মনের 
এ বাধ্যতা অপরিহার্য নয় ইহা শুধু অভ্যাসের ফল মাত্র। বেদনাবোধ 
করিতে নিষেধ করিয়া সম্মোহিত অবস্থায় শরীরে অস্ত্রাধাত করিলে বা কোন 
কিছু ফুটাইয়া দিলেও সম্মোহিত ব্যক্তি বেদনা বোধ করে না এমন কিসে 
অবস্থা হইতে তাহার সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া! আসিলেও বেদনাবোধ 
জাগিবেনা ইহা করা চলে তাহ! ত দেখা যায়। ইহার কারণ জ্বায়বিক 
অভ্যাসের দাস জাগ্রতচৈতন্তকে স্তক্তিত করিয়া সম্মোহক গভীরে অধি- 
চেতনাতে অবস্থিত মনোময় পুরুষের ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; এই 
মনোময় পুরুষ ইচ্ছা করিলে ন্সায়ু ও দেহকে বশে আনিতে পারে। 
সম্মোহনে অস্বাভাবিক ক্ষিগ্রভাবে এ অধিকার লাভ হইলেও সে সময় 
অপরের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হওয়াতে ইহাকে সত্যকার অধিকার বল! চলে 
না। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে নিজের ইচ্ছ। দ্বার বাস্তব অধিকারও ক্রমশঃ 
লাভ কর! চলে, যাহার ফলে আমাদের মনোময় সত) সামু ও দেহের 
অভ্যস্ত সাড়াকে আংশিক বা পূর্ণভাবে ম্ববশে আনিতে পারে। 

দ্বেহ ও মনের যন্ত্রণাবোধ প্রকৃতির বা শক্তির খেলার একট। কৌশল 
মাআ, উর্ধপরিণামের পথে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময় 
বিশেষ কোন উদ্দেশ্টসিদ্ধির জন্ত ইহা! আসিয়াছে । ব্যক্তিচেতনার দিক 
দিয়া দেখিলে জগৎকে বন বিচিত্র শক্তিসমূহের খেলা বা জটিলসংঘাত 
বলিয়। মনে হয়) এই জটিল খেলার মধ্যে জীব তাহার সীমিত. সত ও 
সীমিত শক্তি লইয়া দীড়াইয়া আছে, তাহার উপর অগণিত আঘাত আসিয়া 
পড়িতেছে, যে আহাতে সে রাহাকে “আমি, বলে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত 
যা চূর্ণহিচূর্ণ করিতে পারে। এই সমস্ত বিপজ্জনক বা অনিষ্টকর সংস্পর্শ 
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হইতে জীবের দেই ও জ্াযুমণ্ডলি যে পশ্চাৎপদ হইতে চান, তাহাই যন্ত্রণা 
বোধ রূপে দেখা দেয়। এ বোধ উপনিষদে যাহাকে জুগুদ্ম! বলে তাহার 
অংশ'। সীমাবদ্ধ সন্ত। তাহার আত্মরক্ষার আবেগে সে যাহা নয় এবং যাহা 
তাহার প্রতিকূল বা “অপর” তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসে, শ্বর্ূপতঃ ইহাই 
জুগ্ক্ষা। এদিক দিয়া দেখিলে এই জুগুগ্পা বা পীড়া বোধ কাহাকে এড়াইয়। 
যাইতে হইবে, অথবা! এড়ান অসম্ভব হইলে, কাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে 
তাহার ইঙ্ষিত দিবার জন্ত প্রকৃতিদত্ত বিধান। যতদিন জড় জগতে প্রাণ 
দেখা দেয় নাই ততদিন মন্ত্রণাও আসে নাই, কারণ ততদিন প্রকৃতির কার্ধ্যের 
পক্ষে যান্ত্রিক পদ্ধতিই যথেষ্ট । প্রাণ যখন তাহার ক্ষণভদ্কুরতা এবং জড়ের উপর 
নপূর্ণ ও অপ্রচুর অধিকার লইয়! আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল, তখন হইতে 
বেদনাবোধের আবির্ভাব হইল। প্রাণের মধ্যে মনের উন্মেষ ও পরিণতির সঙ্গে 
বেদনাও বাড়িয়। চলিল। যেদ্রেহওগ্রাণকে সে ব্যবহার করে, মন যতদিন 
তাহার অধীন থাকে, যতদিন তাহার জ্ঞান ও কর্মের জন্ত তাহাদের উপর 
নির্ভর করিতে হয়, ততদিন দেহ ও প্রাণের যে সমস্ত সীমা ও বাধা আছে, 
যাহ হইতে তাহার অহন্তার আবেগ ও আকৃতি জাত হয়, সেই সমস্ত সীম 
ও বাধাকেও মানিয়! মনকে চলিতে হয়, ফলে ততদিন বেদনাবোধ থাকাও 
অনিবার্ধ্য। কিন্তু যদি ও যখন মন ও মানুষ অহঙ্কারপরিশূন্ট, মুক্ত এবং স্বাধীন 
হয়, যখন সর্বভূত ও বিশ্বশক্তির সহিত তাহার সমন্বয় সাধিত হয় তখন যন্ত্রণা- 
বোধের প্রয়োজন প্রথমে কমিয়। যায় এবং পরে একেবারে লোপ পায়। 
উর্ধাচেতন। যতদিন তাহার মধ্যে পূর্নরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন প্রয়েজন ন। 
থাকিলেও অভ্যানজনিত সংস্কারকূপে উহা! কিছুক।ল থাকিতে পারে। জড়ের 
বঙ্থতা এবং অহঙ্কারের বাধা মান্য একদিন নিশ্চয়ই জয় করিবে ইহাই বিশ্ব 
বিধান, এই পূর্ণ জয় লাভের জন্ত ছুঃখবোধের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ তাহাকে সেদিন 
করিতেই হুইবে: 

এই যষ্্রণাবোধ দুর করা সম্ভব, কেননা স্ৃখ এবং ছুঃখ এ উভয়ই শুন 
সং বা অন্তির আনন্দ রূপেরই ছুটা ধারা, একটী অপূর্ণ অপরটী বিক্ুত। 
অপূর্ণতা এবং বিকৃতির কারণ এই যে জীবের মধ্যে মায়্ান্বারা সীমিত ও 
পরিমিত খণ্ড-চৈতস্তের প্রকাশ হইয়াছে বলিমা মে বিশ্বের স্পর্শ তাহার 
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অহঙ্কারের ভিতর দিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করে, সার্বভৌম ভাবে করে »11 
বিশ্বাক্মার কাছে দকল পদার্থ, সক্ষল স্পর্শ ই মৌলিক এক আনন্দকে জাগাইয়। 
তোলে, সংস্কৃত ভাষায় যাহা 'রস এই স্থন্দর নামে অভিহিত হইয়াছে । 
রসশব্বের অর্থে বন্তর সার এবং স্বাদ এ দুইই বুঝায়। বাহিরের স্পর্শের 
মধ্যে আমর! পদার্থের সারকে খুঁজিনা, ফেবল কিভাবে তাহা আমাদিগের 
মধ্যে কামনা, ভয়, লালন! বা সন্কোচ জাগায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখি- বলিয়া 
হুঃখ এবং যন্ত্রণা, অপূর্ণ অস্থায়ী স্থখ বা খদাসীন্ত আসিয়া উপস্থিত হয় 
অর্থাৎ পদার্থের সারগ্রহণের অসামর্ঘ্ের জন্থ, রসই এ সম্ত রূপ পরিগ্রহ 
করে। মন ও প্রাণে যদি আমরা পূর্ণরূপে অনাঁসক্ত হইতে পারি এবং 
সেই অনাসক্তি যদি আমর! আমাদের স্াযুমগুলের উপর আরোপ করিতে পারি, 
তাহা হইলে রসের এই অপূর্ণ ও বিকৃত ধার৷ দূর করা এবং সকল বৈচিত্র্যের 
মধ্যে শুদ্ধ সতের অব্যভিচারী আনন্দের মৌলিক সত্য আস্বাদন পাওয়! 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কাব্য ও কলার সৌন্দধ্যবোধের ভিতর দিয়া 
বিচিত্র অথচ সার্বভৌম এই আনন্দের কতকটা আমরা অনুভব করিতে 
পারি। তখন সেখানে আমর] ছুঃখময় করুণ, ভীতিপ্রদ ভয়ানক এমন কি 
জুগুগাজনক বীভৎস রস হইতেও আনন্দ পাই। ইহার কারণ আমরা 
সেখানে নিঃস্বার্থ এবং অনাসক্ত, আত্মরক্ষার কথা তখন ভাবিনা, কেবল 
ভাবি মল বিষয়টা ও তাহার রসের কথা। অবশ্ত আমাদের লৌকিক সৌনদর্্য- 
বোধের অতীত শুদ্ধ অতিমানস আনন্দ বা তাহার অবিকল প্রতিরূপ এখানেও 
পাই না, কারণ এই যে সে ব্রদ্ানন্দে দুঃখ ভয় বা জুগ্ুগ্াা একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়া যায়, অথচ কাব্যকলায় তাহাদিগকে দ্বীকার কর! হয়। তবু প্রকাশের 
ক্ষেত্রে বিশ্বাত্মার যে আনন্দ ক্রমশঃ উপচিত হইয়। উঠিতেছে তাহার আংশির 
এবং অপূর্ণ একট! অনুভূতি এ রসের মধ্য দিয়া পাওয়া যায় এবং আমাদের 
প্রকৃতির এক ভাগে আমাদিগকে অহংবোধে অনাসক্ত করিম! এমন এক 
সার্বভৌম বোধের সহিত যুক্ত করে যাহ। স্বারা আমাদের খগ্চেতনায় 
যেধানে বিশৃন্ধল। এবং বিরোধ দেখিতে পাই, সেখানে বিশ্বা্মা কিভাবে 
সৌন্দর্য ও হুঘমা দেখেন তাহা বুঝিতে পারি। আমাদের পূর্ণ মুক্তি 
আলিবে সেইদিন, যেদ্দিন আমাদের সত্তার সকল অংশ এই ভাবে মুক্ত হইবে, 
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যেদিন সার্বভৌম এক গ্রজ্ঞানৃ্টিতে সর্বগত রসম্বরূপকে দেখিতে পাইব, বিশ্বের 
সর্ধবপদার্থে অনাসক্তি জাগিয়! উঠিবে কিন্ত তবু আমাদের ক্ায়বিক এবং আবেগময় 
সত্তার সহিত আমাদের সহানুভূতি ও মিলন নষ্ট হইবে না। 

গমমাদের ভিতরকার চিৎশক্তি যখন বাহিরের আঘাত গ্রহণ করিতে 
গিয়া বাধাপ্রাপ্ত বা ব্যাহত হয় তখন সঙ্কুচিত বা পরাঙমুখ হুইয়৷ পড়িলে 
যন্তর্ণীবোধ জাগিয়া উুঠে। এ বেদনাবোধের মুলে রহিয়াছে বিশ্বকে গ্রহণ 
ও অধিকার করিবার শক্তিহীনতা ব! বিশ্বের সংস্পর্শ অসমভাবে গ্রহণ। 
সচ্চিদানন্দই আমাদের আত্মার শ্বরূপ অবিষ্ভাবশতঃ একথা ভুলিয়া! গিয়া আমাদের 
অহং নিজেকে দীন এবং সীমাবদ্ধ মনে করাতে এরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তাই 
য্ত্রণাবোধকে দূর করিতে হইলে যে সমস্ত অভিঘাতে আমাদের মধ্যে জুগ্গ্ম। 
বা সক্কোচ জাগায় তাহাদিগের সম্মুখীন হুইয়া তিতিক্ষার দ্বারা তাহাদিগকে জয় 
করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা একট1 সমত্ববোধে পৌছিতে পারিব, তখন 
সকল সংস্পর্শে, হয় আমর। সমভাবে উদাসীন থাকিব অথবা সমভাবে গ্রসঙ্নতা 
লাভ করিব। যখন স্থখ ছুঃখ ভোগ করে ষে অহংচেতন। তাহার স্থানে পরমানন্দ- 
ময় সচ্চিদানন্দচেতনার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, তখন এই সমত্ববোধ একটা 
দু ভিত্তির উপর ফঁড়াইতে সমর্থ হুইবে। সচ্চিদানন্মচেতনা বিশ্ব হইতে 
সরিয়। গিয় বিশ্বাতীত হইতে পারে, এই হ্দূর আনন্দের অবস্থায় পৌছিবার 
পথ হুইতেছে সব কিছুতে সমান ভাবে উদাসীন থাকা_সে পথ সন্্যাসীর ৷ 
আবার সচ্ছিদানন্মচেতন1 বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক এবং সার্বভৌম হইতে 
পারে--সবকে আলিঙ্গন করিয়া যে চেতনা সদা বর্তমান আছে, এখানেই 
তাহাতে পৌছিবার পথ হইতেছে সেই সর্বগত সমরস আনন্দে স্কৃ্র অহংএর 
সম্পুর্ণক্ণপে আত্মসমর্পন, প্রাচীন বৈদিক খধিগণের ছিল এই পথ। কিন্ত 
সুখ এবং দুঃখে উদাসীন থাকাই অধ্যাত্মিকতার পথে প্রথম এবং ত্বাভাবিক সাধন! 
এবং সকল অবস্থায় গ্রসয্পভাব সাধারণতঃ পরে আসে, স্থখ ছুঃখ এবং উপেক্ষাকে 
আনছ্দে রপাস্তর করাও সম্ভব কিন্ত মানুষের পক্ষে তাহা সহজ নহে। 

পূর্ণ বেদাস্তের দৃষ্টিতে জগৎ এইরূপ । নিজের স্তন্ধ আত্মচৈতন্তে পরমাননাময় 
এক অনস্ত অখণ্ড সত্ব! তাহার সেই মূল বিশ্তদ্ধভাব হইতে চিৎশক্তির বৈচিত্র্যময় 
নান! লীলায়, প্রক্কৃতির নান! গতি ও স্পন্দে আত্ম প্রকাশ করেন ইহাই তাহার 
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মায়া। সত্তার মে আনন্দ প্রথমে বাহ্‌_জড় জগতের ভূমিকায় অবচেতনে সমাহিত 
এবং আত্মসহহৃত, সেখানে একেবারে বাহ্প্রকাশ শুন্ত, তারপর সেই আনন্দ 
এক সমরস ভাবের প্রবল উচ্ছাস জাগাইয়া তোলে, তাহাকে তখনও আমরা 
ইন্দ্রিযরবোধ বলিতে পারি না, তারপর সেই আনন্দ হইতেই অহং এবং মনের 
উন্মেষ ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে স্থখ ছুঃখ এবং গদাসীন্থের ত্রিধা গ্রকাশ দেখ' 
দেয়। এই তিন ভাবের মূলে রহিয়াছে আকারের মধ্যে চিৎশক্তির সীমাবদ্ধতা, 
যাহ1 বিশ্বশক্তির অভিঘাত অনেক সময় বিরোধীরূপে দেখে, তাহার নিজের মান 
ও আদর্শের সঙ্গে মিলে না বলিয়। তাহার সহিত সামঞ্জন্য রক্ষা করিতে পারে না । 
অবশেষে নিজ সৃষ্টির মধ্যে সচ্চদানন্দের সচেতন প্রকাশ হয় তখন তিনি নিজেতে 
নিজে প্রতিষ্ঠিত হন, সর্বত্র সার্ধজজনীনতা ও সমত্ব দেখ! দেয়, প্রকৃতির উপর 
্রতৃত্ব স্থাপিত হয়। জগতের মধ্যে প্রকাশের ধারা এই। 
তবু যদি প্রশ্ন হয়, তিনি একামেবাদ্িতীয়ং, সংস্বরূপ সেই ব্রন্ষের এন্সপ গতি 
ওস্পন্দে আনন্দ কেন, তাহার উত্তর এই যে তাহার অনন্তত্বের মধ্যে সকল 
সম্ভাবন! নিহিত আছে-_তাহার নির্ব্িকল্প সভায় নয়, পরন্ত তাহার রূপাস্তরগ্রাহী 
সম্ভৃতিতে__এই অনন্ত সম্ভাবনার নান। বিচিত্র প্রকাশেই তাহার আনন্দ। সেই 
অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য হইতে একটী সম্ভাবনা ফুটিয়। উঠিয়াছে, আমরা যাহার 
ংশ সেই জগৎরূপে। এখানে আরস্তে সচ্চিদানন্দ আত্মগোপন করিয়া খাহ! 
তিনি নহেন যেন তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, পরে তাহার 
হ্ববূপের বিরোধী সেই ভাবের মধ্যে যেন নিজেকে আবার তিনি খুঁজিয় 
পাইতেছেন। অনস্ত সংস্বরূপ যিনি তিনি দৃশ্ঠত; অসতের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া 
ফেলিয়া! আবার সান্ত জীবের আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। অনস্তটৈতন্ত দৃষ্ঠতঃ 
এক বিশাল নিব্বিশেষ নিশ্চেতনের মধ্যে নিজেকে হারাইয়৷ ফেলিয়া তাহা হইতে 
এক সীমিত বহিশ্চর চেতনারূপে ফুটিয়৷ উঠিয়াছেন; অনন্ত স্বগ্রতিষ্ঠ শ্জি 
পরমাণুর দৃশ্ঠতঃ এক নির্ধাতি বা মৃহাবিশৃঙ্খলতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়! ফেলিয়া 
জগতের অনিশ্চিত ব্যবস্থারূপে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছেন। অনন্ত আনন্দ 
দৃশ্াতঃ অসাড় জড়ের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া! ফেলিয়া তথা হইতে স্থখ 
দুঃখ শুদাসীন্ত, রাগছেষ ও উপেক্ষার নান। বিরোধী ও বেন্থুর বিচিত্রতার 
বন্ধারে আবার উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছেন; অনন্ত, অখণ্ডতা বহুত্বের দৃশ্ঠত। 
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মহাবিশৃর্ধলতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া! ফেলিয়! বিরোধের মধ্য দিয়া নান! শক্তি 
ও সততারূপে উন্মিষিত ইইয়া, পরস্পরকে কবলিত করিয়া, গ্রাস করিয়া, জীর্ণ করিয়া 
যেন সেই অধগুতাকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কির মধ্যে 
সচ্চিদানন্দকে দ্বরূণে উন্মিষিত ও প্রকাশিত হইতে হইবে। ব্যক্তিসত্তা হইয়া 
মানুষকে বিশ্বপুরুষ হইতে হইবে, বিশ্বপুরুষ রূপে বাস করিতে হইবে। তাহায় 
সীমিত মানসচেতনা বিস্তারলাভ করিয়া অতিচেতনার একত্বে পরিণত হইবে-_- 
যাহার মধ্যে প্রত্যেকে সকলকে আলিঙ্গন করিয়! নিত্য বর্তমান ; ভাহার সন্ধীর্ 
দয় এমন উদারত। লাভ করিবে যে সে অনস্তকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে 
এবং তাহার বাসনা ও বিরোধের স্থান অধিকার করিবে, এক সার্ধজনীন ভালবাস! ; 
ভাহার সঙ্কুচিত প্রাণ সমস্ত বিশ্বের অভিঘাত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া সার্বভৌম 
আননে ভরপুর হইয়া যাইবে; এমন কি তাহার জড় দেহও জানিবে যে সে 
পৃথক সত্তা নহে, অখণ্ড সর্ববগত মহাঁশক্তির সহিত এক হইয়া তাহাকে ধারণ 
করিবার সে যোগ্য হইবে। এমনি করিয়! ব্যক্তির মধ্যে একত্ব, সামধন্য ও 
সুষম! ফুটিয়! উঠিবে, যে সঙ্চিদানন্দ সকলের মধ্যে পরম এক তিনিই তাহার 
সমগ্র গ্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন । 

এই সমস্ত খেলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সং বন্ত হইল অখণ্ড এবং সমরম আনন্দ । 
ব্াজিচেতনার যেখানে উন্মেষ নাই সেই অবচেতনার স্থপ্তিতেও এই আনন্দই 
বর্তমান; ব্যক্তিচেতনাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরোধ, বিচিত্র রূপান্তর, বিকৃতি ও 
বিপর্ধযয় চলিতেছে, অর্ধচেতন স্বপ্নের সেই ঘন ঘোরের মধ্যেও সেই আনন্দ 
আবার যাহাতে ব্যক্তিচেতনা! জাগরিত হইয়া অখণ্ড সচ্চিদাননদের সহিত এক 
হইবে সেই শ্বাস্বত স্বপ্রতিষ্ঠ অতিচেতনায়ও সেই একই আনন্দ । এই হুইল যিনি 
তু, যিনি এক, যিনি সর্ব, তাহার খেলা, আমাদের নিকট তাহা আত্মপ্রকাশ 
করে যখন আমরা মুক্তিনাভ করিয়। বিজ্ঞানালোকিত দৃষ্টি লইয়া এই জড় 
জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি। 


প্রয়োঙগশ অধ্যায় 
ভাগবতী মায়া 


পরমপুরুষ এবং আগ্ভাশক্তির নামকপী বিভৃতিদের দ্বার! 
তাহারা জ্যোতির্য়ী জননীর শক্তিকে আকারে এবং পরিমাণে 
নিবদ্ধ করিলেন; সেই শক্তির বিচিত্রবীর্ধযে বিভূষিত হইয়! 
মায়ীরা এই সতের মধ্যে রূপ ফুটাইয়! তুলিলেন। (খথেদ ৩৩৮1৭) 


তাহার মায়ার দ্বারা মায়ীরা সবাইকে রূপ দিলেন; 
দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ম পিতৃগণ যিনি শিষ্রূপে জন্মিবেন সেই পুরুষকে 
গর্ভমধ্যে নিহিত করিলেন । (খখেদ ৯/৮৩।৩) 


সৎবা সত্তা তাহার শুদ্ধ আনন্দের ধা হইতে আনন্দেরই শক্তিতে 
সৃষ্টি ও ক্রিয়া করেন। তিনিই আমাদের স্বরূপ সত্য, আমাদের সকল 
ভাব ও ভঙ্গীর আত্মা এবং আমাদের সকল ক্রিগ্লার, সকল সম্তৃতির, সকল 
বিস্থষ্টির তিনিই আদি কারণ এবং চরম লক্ষ্য । কবি, শিল্পী বা গায়ক, মনীষী ব৷ 
রাষ্ট্রক্মী যেমন তাহাদের অন্তরের নামর্থ্যকে মূর্ত করিয়া! তুলে, তাহারা হট 
করে সেইসব, যাহা তাহাদের মধ্যে তাহাদের সহিত এক হইয়া গ্রপ্তভাবে অবস্থিত 
ছিল এবং যখন আকারের মধ্যে ফুটিয়া উঠে তখন তাহারাই এ সমন্তর্ূপে প্রকাশ 
পায়, জগতের সঙ্গে শাশ্বত সতার সন্বন্ধও ঠিক এই প্রকার। সকল কৃষ্টি বা 
সন্তৃতি এইরূপ একটা আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। বীজের মধ্যে যাহা 
নিহিত তাহাই অঙ্ুরিত হইয়া প্রকাশ পায়, বীজের মধ্যে তাহার সত্তা পূর্ব 
হইতেই বিদ্যমান, যাহা হইয়া উঠিতেছে তাহার ইচ্ছ। বা সংবেগও তাহার মধো 
রহিয়াছে, যে ভাবে প্রকাশ হইবে তাহাও তাহার সম্ত্তির আনন্দের মধ্যে যেন 
ূর্বব হইতেই সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা আছে। পরিণামে যে জীবাবন্ধব 
078851570 ) গঠিত হইবে তাহ ভ্রণে শক্তিকূপে নিহিত জ্বাছে। কারণ 


১৩২ দিব্য জীবন বার্তা 


তাহার মধ্যে অবস্থিত আত্মসচেতন অথচ গোপন শক্তি তাহাকে বূপায়িত 
করিবার অদম্য আকৃতি লইয়া সদা ক্রিয়াশীল। কেবলমাত্র ব্যক্তিচেতন 
আপনার মধ্য হইতে কিছু কৃষ্টি করিয়াও তাহাতে তাহার নিজের, যে 
শক্তি তাহাতে ক্রিয়া করে তাহার এবং যে উপাদান লইয়া সে কর্ম করে এই 
তিনের মধ্যে একট] ভেদ দেখে । কিন্তু বন্ততঃ শক্তি সে নিজেই, যে ব্যক্তিচেতনা 
তাহার শক্তির সাধন, তাহীর স্থট্টির জন্য যে উপাদান সে ব্যবহার করে এবং 
পরিণামে যে আকার গড়িয়৷ উঠে সে সমন্তই সে নিজে । অন্য ভাষায় এই বলা 
যায় যে একই সত্তা, একই শক্তি, একই আনন্দ আত্মশক্তি বা আত্মরূপায়ণের 
নান! বিচিত্র লীলায় সদা রত থাকিয়া বিভিন্ন বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রত্যেকের 
ভিতর হইতে যেন বলে 'এইত আমি” । 
সটি ও অ্রষ্টা এক, এক ছাড়া অন্ত কিছু হইতে পারে ন।; ্টট শরষ্টার আত্ম- 
সত্তা, চিংশক্তি এবং আনন্দ শ্ব্ূপেরই একটা ছন্দ, একটা খেলা, একটা স্ফৃত্তি বা 
পরিণতি। তাই জগতে যাহা কিছু ব্যক্ত হয় সে চায় সম্ভৃতিরূপে আত্মরূপায়ণ, 
ংকল্পিতরূপের ক্ফুরণ_ চায় সেই রূপের মধ্যে আত্মভাবের উপচয়, প্রকাশ 7 যে 
চৈতন্য ও শক্তি তাহাতে অন্তনিহিত আছে তাহার অনন্ত ভাবের অনুভব,__চায় 
বিকশিত হইয়! উঠিবার আনন্দ, আত্মরূপগ্রহণের আনন্দ, চেতনার ছন্দদোলার 
আনন্দ, শক্তির খেলার আনন্দ। যে সত্বা, ষে চিৎশক্তি, যে আনন্দ তাহার 
সত্তার গভীরতম প্রদেশে ক্রিয়াশীল তাহার ইঙ্গিতে যে কোন উপায়ে তাহার 
নম্বন্ধে যে কোন ধারণার আশ্রয়ে, যে কোন দিকে হউক এই আনন্দকে বাড়াইয়! 
তোলা এবং পূর্ণ করাই তাহার অন্তরের আকৃতি--এই একমাত্র চাওয়া ছাড়া 
সত্যরূপে সে আর কিছু চায় না। 


সৃষ্টির যদি কোন লক্ষ্য থাকে, কোন পূর্ণতালাভের দিকে যদি তাহার গতি 
যা! অব্যক্ত ইচ্ছা থাকে তবে তাহা ব্যন্টি ও সমষ্টি উভয়ক্ষেত্রেই আত্মসত্তাকে, 
তাহার চৈতন্য ও শক্তিকে, তাহার আনন্দ ম্বভাবকে পরিপূর্ণভাবে ফুটাইয়া 
তোলা ছাড়া আর কিছু নয়। যতক্ষণ ব্/ক্তিচেতন৷ বাক্তির্ূপের সংস্থীর্ণ গপ্ডির 
মধ্যে কেন্গীভূত ততদিন এ পূর্ণতা সম্ভব নয়। সাস্তের মধ্যে পরিপূর্ণ পূর্ণতা 
কখনও ফুটিতে পারে না, কারণ তাহা সাস্তের আত্মধারণা বা স্বরূপকর্পনার 
বিরোধী। ক্তুতরাং শেষ লক্ষ্যে পৌছা তখনই সম্ভব হইবে, ব্যক্তির মধ্যে 


ভাগবতী মায়া রহ 


অনস্ত চেতনার যখন উন্মেষ ও ক্ফুরণ হইবে । আত্মজ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধি দ্বারা 
যখন সে আপনার স্বরূপ সত্য উপলব্ধি করিবে, তখন সাস্ত ভাব নানাবূপের মধ্যে 
প্রকাশের জন্ত যাহার একটা মুখোশ বা যন্ত্রমাত্র, সেই অনন্ত সত্তা অনস্ত চৈতন্য 
এবং অনন্ত আনন্দের মধ্যে সে তাহার আত্মস্বরূপ পুনরায় লাভ করিবে। 
সচ্চিদানন্দ তাহার অমেয় সত্তাকে দেশ ও কালরূপে বিস্তৃত করিয়া যে 
বিশ্বখেলার কল্পন। করিয়াছেন তাহার রহস্ত বুঝিতে গেলে, আমাদিগকে প্রথমে 
বুঝিতে হইবে যে তাহার আত্মচেতনাকে সংবূত এবং আত্মসমাহিত করিয়া 
তিনি অনন্ত বিভজ্যমান স্থল জড়ে পরিণত হইয়াছেন, নতুবা সাস্ত ভাবের 
বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে না। দ্বিতীয়ত; বুঝিতে হইবে যে জড়ের মধ্যে 
সেই আত্মনিরুদ্ধ শক্তিই রূপময় প্রাণময় ও মনোময় বিগ্রহরূপে ক্ষুরিত হইয়া 
উঠিয়াছে; অবশেষে বুঝিতে হইবে দেহধারী সেই মনপ্রাণময় সত্তা, যে 
অখণ্ড অনস্ত জগতের ভিতর খেল। করিতেছেন তাহার সহিত একত্ব অন্থভবের 
দ্বারা নিজেকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবে, ফলে এখনও তাহার গোপন সততায় 
শাশ্বত সত্যরূপে সে নিজে যাহা, সেই অসীম সৎ চিৎ ও আনন্দকে সে পুনরায় 
লাভ করিবে । এই ত্রিধা গতির মধ্যেই সমস্ত বিশ্বরহস্তের একমাত্র মীমাংসা 


পাওয়া যাইবে । 


এইভাবে বেদান্তের প্রাচীন এবং শাশ্বত সভ্য আধুনিক পরিণামবাদের 
ব্যবহারিক সত্যকে গ্রহণ ও সমর্থন এবং তাহার সকল উদ্দেশ্ট ও অর্থ আমাদের 
নিকট উদ্ঘাটিত :₹করে। যাহা কালক্রমে ক্রমশ: উপচিত হইয়৷ উঠিতেছে 
প্রাচীন সেই সার্বজনীন সত্যের যৎকিঞ্চিৎ অস্পষ্ট জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান, জড় 
ও তাহার শক্তির আলোচনা করিয়া পাইয়াছে, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
ক্রমপরিণতিবাদ। ইহার পূর্ণ অর্থ এবং সমর্থন পাইতে হইলে বেদাস্ত শাস্ত্রে 
আজিও আমাদের জন্ত যে প্রাচীন ও শাশ্বত সত্যের আলোক রক্ষিত হইয়াছে 
সেই আলোক দ্বারা এমতবাদকে আলোকিত করিতে হইবে। প্রাচ্যের প্রাচীন 
এবং প্রতীচ্যের নবীন জ্ঞানের এই পরস্পরের সহিত পরিচয় ও মিলন হইলে 
এ জ্ঞানের প্রত্যেকে অপরের আলোকে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে_এই 
দিকেই জগতের চিন্তার প্রবাহ বহিতে আরম হইয়াছে। 

তথাপি সকল পদ্দাথ সচ্চিদানন্দ ইহা স্বীকার করিলেও সকল সম্শ্ার. সমাধান 
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আমরা পাই না। জগতের মূল কি, স্বরূপ সত্য কি তাহা জানিলেও কি 
করিয়া সেই সত্য এই প্রাতিভানিক সত্যে পরিণত হইল তাহা এখনও আমরা 
জানি নাই। নমাধানের চাবি পাওয়া গিয়াছে, কোন্‌ তালায় এ চাবি ঘুরাইতে 
হইবে তাহার সন্ধান মিলে নাই। কারণ সচ্চিদানন্দ জগতে ত অনবধানে 
থাকিয়া কাজ করেন না অথবা এন্দ্রজালিকের মত চুড়ান্ত খেয়ালে শুধু মহাবাক্য 
বা আদেশ দিয়া বিশ্বস্থপ্টি করেন না। একটা পদ্ধতি একটা বিধানের অস্তিত্ব 
ত আমরা অনুভব করি । 

ইহা সত্য যে এই বিধানকে ষখন আমরা বিঙ্গেষণ করিয়া দেখি তখন তাহা 
নানা শক্তির খেলার মধ্যে একটা সাম্য ব্যবস্থা__সে খেল৷ ক্রমপরিণামের ফলে 
আগত বা অতীতের অভ্যাসে লব্ধ, ঠিক এই কারণেই কতকগুলি ধারার মধ্যে 
আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ পধ্যন্ত আমরা কেবলমাত্র 
শক্তিকেই দেখি ততক্ষণ এই আপাতপ্রতীয়মান গৌণ সত্যই আমাদের চরম 
জ্ঞান। কিন্তু শক্তিকে যখন সত্তার আত্মপ্রকাশরূপে দেখি তখন আমরা বোধ 
করিতে বাধ্য হই যে নির্দিষ্ট ধারায় প্রবহমানতার সঙ্গে সেই সত্তার কোন আত্ম- 
সত্যের সম্বন্ধ আছে, সেই সত্তাই এ শক্তি পরিচালিত করিতেছে, ইহার লক্ষ্য 
এবং চলিবার পথ নিক্বপিত করিতেছে। যেহেতু নে মূল সত্তার প্রকৃতি এবং 
শক্তি চৈতন্যময়, এই সত্য সেই চিন্ময় সভার আত্মবোধ ছাড়া আর কিছু হইতে 
পারে না। স্থ্টির যুলম্ব্প ঘে আত্ম-প্রকাশেচ্ছা' সেই চৈতন্থে প্রথমে 
জাগিয়াছিল, তাহাকেই উপযুক্ত ধারায় অব্যাহতভাবে প্রবাহিত করিবার জন্য 
তাহারই আত্মশক্তিকে এরপ নির্দিষ্টভাবে চলিতে হইয়াছে । এই শক্তি সে 
টচৈতন্তে অনুস্যত ব। নিহিত ছিল । সুতরাং যে সত্যের বশে বিশ্বপ্রকাশ হইতেছে 
সেই বিশেষ সত্যের খাটি ধারণা এবং সেই সত্যের যথাযথ পথে সৃষ্টির প্রবেগকে 
নিয়জ্মিত করিবার যে সামর্থ্য সেই অনস্তসতার আত্মচৈতন্যে আছে, তাহাই এই 
নিজ পথনির্ধারক শক্তি । 

কিন্তু অনস্ত চৈতন্য এবং ক্রিয়ার পরিণাম বা সৃষ্টির ম্ধ্যস্থলে একটা বিশেষ 
শক্তি বা বৃত্তি আছে ইহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সেমেটিক 
( ইহুদীদের ) শাস্ত্রে যেমন আছে, ঈশ্বর বলিলেন “আলোক হুউক+ এবং অমনি 
আলোক দেখ। দিল, তেমনি ভাবে আত্মসংবিৎ স্বাধীনভাবে ইচ্ছামাত্র দ্বারা 
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স্্্ট করিতে এবং তদিন পর্যন্ত তিনি প্রলয় হওয়ার আদেশ না দেন ততদিন 
পর্ধান্ত তি বজ্বায় রাখিতে কি পারেন না? কিন্তু যখন আমর! বলি “ঈশ্বর 
বলিলেন আলোক হউক” তখন একথা আমরা ধরিয়া লই যে সে ঠচতন্তে এমন 
একটা শক্তি আছে__যাহা আলোক-নয়-এমন-যাহা-কিছু সে চৈতন্তের মধ্যে 
আছে তাহার মধ্য হইতে আলোকের জ্ঞানকে বাছিয়া লইয়াছে, আবার যখন 
বলি “অমনি আলোক দেখ! দিল” তখনও একটি নিযন্ত্রক্ষম শক্তিকে স্বীকার 
করিয়া লই, ষাহ। প্রথম যে আলোক বোধ জাগিয়াছে তদন্থারে ক্রিয়া করিতে 
সমর্থ, যাহ! আলোক ভিন্ন অন্ত অনস্ত-বূপে যে প্রকাশের সম্ভাবনা আছে তাহা 
দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে না এবং আলোক প্রকাশ রূপ ঘটনা ঘটাইতে সক্ষম। 
অনন্ত চেতন! তাহার ক্রিয়া দ্বারা অনন্ত প্রকার পরিণাম প্রকাশ করিতে সমর্থ । 
সেই অনস্ত পরিণামের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সত্যকে বাছিয়৷ নেওয়া এবং সেই 
সত্য অনুসারে একট] জগৎ গড়িয়া তোলার জন্ত জ্ঞানের এমন একটী নির্বাচনী 
বৃত্তি বা শক্তি চাই, যাহ! এইভাবে অনন্ত সত্য হইতে সান্ত প্রতিভাসকে ফুটাইয়া 
তুলিতে পারে। | 
বৈদিক খষির! এই শক্তিকে মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাদের 
কাছে ইহা চিৎ সত্তার সেই শক্তি যাহ! বিশ্বের আধার ও আশ্রয় এবং যাহা সেই 
চৈতন্ের অমেয় বিশাল সত্যের মধ্য হইতে পরিমিত করিয়া নামরূপকে ফুটাইয়া 
তুলে। মায়ার দ্বারা শ্বরূপ স্ত্তার অচল এবং নিহ্রিয় সত্য, সচল ক্রিয়াশীল সভার 
ছন্দময় সত্যরূপে দেখা দেয়, অথবা দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, যেখানে সমষ্টি 
বা সর্ব ভেদাত্মক চৈতন্যদ্বারা সীমিত এবং বিভক্ত না হইয়া সর্ধরূপেই বর্তমান 
আছে সেই পরম সত্যের মধ্য হইতে সত্তার সঙ্গে সন্তার, চৈতন্ডের সঙ্গে চৈতন্তের, 
শক্তির সঙ্গে শক্তির, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের খেলার জন্য এই মায়ার দ্বারা 
প্রাতিভামিক সত্তার ক্ষরণ ও প্রকাশ হয়, যেখানে ব্যষ্টিতে বা! প্রতি পদার্থে 
সর্বব বা সমষ্টি এবং সর্ব প্রতি পদার্থ বর্তমান থাকে । প্রথমে মনের খেলা বা 
অপর! মায়ার ভ্রমবশতঃ ব্যকিতে সমষ্টির এবং সমষ্রিতে ব্যক্ঈির লীলা আমাদের 
নিকটে গ্রপ্ত থাকে । অপর! মায়! ব্যক্টিতে এই ভাব জাগায়, সে সর্ধে আছে 
কিন্তু সর্ব্ব তাহাতে নাই, সর্ষে যে সে আছে তাহাও অপরের সঙ্গে অভেদ ভাবে 
এক হুইয়া নয়, পরস্ধ পৃথক বা ভিন্ন রূপে । শেষে কিন্তু এই ভ্রম হইতে আম্মাদিগকে 
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অতিমানসের খেলায় পরা মায়ার সত্যে জাগিতে হইবে যখন ব্য্টি ও সমাষট,. 
এক এবং বহু একই সত্যের অবিভাজ্য একত্বরূপে পরম্পর মিলিত হইয়া! বাস 
করিবে। অধুনা বর্তমান ভ্রমোৎপাদক এই নিয়তর মায়াকে প্রথমে মানিয়া 
লইয়া পরে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, কারণ ইহা! ভেদ অন্ধকার, সীমা, 
সংঘর্ধ ও দুঃখের সঙ্গে ঈশ্বরেরই খেলা, এ খেলায় তাঁহার ভিতর হইতে যে শক্তি 
উদ্গত, তিনি যেন নিজে তাহার অধীন হইয়াছেন এবং তাহার অন্ধতার দ্বারা 
নিজেকেও যেন অন্ধ হইতে দিয়াছেন। মনের মায়! দ্বারা আমাদের কাছে 
আবৃত অন্ত যে পরা মায়া আছে তাহাকেও অতিক্রম করিয়! গিয়া ফিরিয়া 
আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। কারণ তাহা সত্তার অনস্ত ভাবের 
মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির বিশালতা এবং এখ্বর্যে অসীম প্রেমের পরম আনন্দে 
ভগবানেরই খেলা । এ খেলায় তিনি শক্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াও 
নিজের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সেই শক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া যে আকৃতির জন্য 
সে শক্তি তাহা হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহাই পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলেন। 

চিন্তায় এবং বিশ্বের তত্বে পরা এবং অপরা মায়ার এই যে বিভেদ আছে 
দুঃখবাদী বা মায়াবাদীরা তাহা দেখিতে বা মানিতে চাহে না। তাহাদের 
নিকট মনোময়ী অথবা হয়ত অধিমানসী মায়া জগৎতস্্রী। এই মনোময়ী মায় 
দ্বারা হুট জগৎ স্বভাবত:ঃ একটা 'অনির্ববচনীয় প্রহেলিক।, ইহা চিৎসত্তার একটা 
দৃঢপ্রতিষ্ঠিত ভাব হইয়াও ভাসমান স্বপ্ন বিকার, যাহাকে ভ্রম অথবা সত্য 
ইহার কোন কোঠায়ই ফেলা যায় না। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে একদিকে 
পরিচালন। ও সৃষ্টি করিতে সমর্থ প্রজ্ঞা, অপর দিকে কর্শের জালে আবদ্ধ প্রারুত 
জীব, মন ইহাদের মধ্যবর্তী অবস্থা মাত্র। সচ্চিদানন্দ তাহার নিয়তর গতি 
ও স্পন্দে জড়ের মধ্যে নিজে আত্মবিশ্বত হইয়াছেন অর্থাৎ তাহার নিজের 
স্টর মধ্যে নিজেকে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনিই আবার সেই 
আল্মবিস্বাতি হইতে নিজের স্বরূপ সত্তাকে ফিরিয়া পাইতে চলিয়াছেন। এই 
অবতরণ ও উত্তরণে মন তাহার যন্ত্রসমূহের অন্যতম ; অবতরণে মন যন্ত্র মাত্র, 
সে গোপন অষ্টা নহে; উত্তরণের পথে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়ার সময়ে ইহা 
একটা স্তর বা ভূমি--আমাদের মূল উৎপত্তি স্থান অথবা বিশ্বসত্তা যেখানে এক 
দিন পৌছিবে সে চরম স্থান নহে। 
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যে সমস্ত দার্শনিক মত একমাত্র মনকেই জগতের অঙ্টা বলিয়। দেখে অথব। 
যাহারা একটা মূল তত্ব স্বীকার করে, কিন্ত সেই তত্ব এবং বিশ্বের মধ্যে কেবলমাত্র 
মনই মধ্যস্থত৷ করে এরপ সিদ্ধান্ত যাহাদের, তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা 
যায়; এক ভাগকে বল। যায় ভাবাতিবাদ (18000678115 ) অপরকে ভাববাদ 
(106911510 )1 খঁ(টি ভাবাতিবাদীর মতে জগৎ হুইল মন, চিন্তা বা! ভাবনার 
খেলামান্জর । নে জ্ঞান ব! ভাব পূর্ণরূপে মন দিয়া গড়া; সত্তার খাটি সত্যের সঙ্গে 
তাহার কোনরূপ মৌলিক সন্বন্ধ নাই। একপ স্বরূপ সত্য যদি কিছু থাকে তবে 
তাহ! জগতের মহিত সম্ঘদ্ধ রহিত; জগতের সহিত াঁহার কোন মিল ব! সাম্য 
থাকা সম্ভব নহে। ভাববাদী পশ্চাতের মূল সত্য এবং সম্মুখের প্রতিভাসের 
ধারণার মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্বীক।র করে যে সম্বন্ধ কেবলমাত্র বিরোধ ও ব্যাবৃত্তির 
সম্বন্ধ নহে। আমি যে মত উপস্থিত করিতেছি তাহ! ভাববাদের পথে আরো 
অগ্রসর হইরা গিয়াছে । এমত দেখে যেজ্ঞান সৃষ্টি করে তাহা নত্য জান 
অর্থাৎ এ জ্ঞান চৈতণ্টের সেই শক্তি যাহ! খাটি সত্তাকেই প্রকাশ করে, সত্য 
সত্তা হইতে জাত সেই সত্তার প্ররুতির ধশ্মই তাহাতে বর্তমান__কেবল শুনত 
হইতে তাহার জন্ম হয় নাই অথবা সে শুধু মিথ্যার জাল বুনিয়া চলে না। 
এক চিন্ময় সত্য নিজের মধ্য হইতে তাহার অপরিবর্তনীয় অক্ষয় ও অমর 
উপাদানেরই পরিবর্তনশীল নানারূপ, নান1-আকার ফুটাইয়। তুলিতেছে। স্ৃতরাং 
জগৎ বিশ্বমনের একটা মিথ্য। কল্পন। নহে, কিন্তু যাহা মনের অতীত মচেতনভাবে 
তাহার নিজ রূপবৈচিত্রোর মধ্যে জন্ম ব। আত্মরূপায়ণ। চিন্ময় সত্তারই এক 
সত্য এই রূপরাঞ্জিকে ধারণ করিয়। রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । এই ভাবে প্রকাশিত সত্যের জ্ঞান, যাহাকে অভিমানস খতচিৎ* 
নামে অভিহিত কর! যায়, এ সমস্তকে দেহ মন প্রাণের ছাচে ঢালিবার পূর্বে 
এক পূর্ণ সমন্বয় ও ্থযমার সত্য ধারণারূপে গড়িয়া! তুলিতেছে। মন-প্রাণ-দেহও 
একট] নিয়নতর চেতনা এবং সেই খতচিতের আংশিক প্রকাশ । ইহার! পরিণতির 
পথে মনের অতীত ক্ষেত্রে যেজ্ঞান নিত্য বর্তমান তাহারই উচ্চতর প্রকাশের 
*. খতচিৎ শ্টা আমি বেদ হইতে নিয়াছি। ইহার অর্থ নেই চেতনা, সত্তার স্বরূপ সভা] 
( মত্যম্‌) তাহার ত্রিয়াশীল সত্তর ছন্দোময় সত্য (খতম) এবং ১৪৪৪ আল্মসংবিৎ ( বৃহৎ) 
একীতৃণ্ত হইয়া ধে চৈতনাকে সম্ভব করিয়। ভূলে । 

১৮ 
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অতিমানসের খেলায় পরা মায়ার সত্যে জাগিতে হুইবে যখন ব্যষ্টি ও সমষ্টি, 
এক এবং বহু একই সত্যের অবিভাজ্য একত্বরূপে পরম্পর মিলিত হইয়! বাস 
করিবে। অধুনা বর্তমান ভ্রমোৎপাদক এই নিম্নতর মায়াকে প্রথমে মানিয়া 
লইয়। পরে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, কারণ ইহ! ভেদ অন্ধকার, সীমা, 
সংঘর্ষ ও দুঃখের সঙ্গে ঈশ্বরেরই খেলা, এ খেলায় তাহার ভিতর হইতে যে শক্তি 
উদ্গত, তিনি যেন নিজে তাহার অধীন হইয়াছেন এবং তাহার অন্ধতার দ্বারা 
নিজেকেও যেন অন্ধ হইতে দিয়াছেন। মনের মায়া দ্বারা আমাদের কাছে 
আবৃত অন্ত যে পরা মায়! আছে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়া ফিরিয়া 
আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। কারণ তাহা সত্তার অনন্ত ভাবের 
মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির বিশালতা এবং এশ্বধ্যে অীম প্রেমের পরম আনন্দে 
ভগবানেরই খেল । এ খেলায় তিনি শক্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াও 
নিজের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সেই শক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া যে আকৃতির জন্য 
নে শক্তি তাহ! হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহাই পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলেন। 

চিন্তায় এবং বিশ্বের তত্বে পরা এবং অপরা মায়ার এই যে বিভেদে আছে 
দুঃখবাদী বা! মায়াবাদীরা তাহ দেখিতে বা মানিতে চাহে না। তাহাদের 
নিকট মনোময়ী অথবা হয়ত অধিমানসী মায়া জগৎম্্বী। এই মনোময়ী মায়া 
দ্বারা হুষ্ট জগৎ স্বভাবতঃ একটা অনির্ব্চনীয় প্রহেলিক1, ইহ চিত্সত্তার একটা 
প্রতিষ্ঠিত ভাব হইয়াও ভাসমান স্বপ্ন বিকার, যাহাকে ভ্রম অথবা সত্য 
ইহার কোন কোঠায়ই ফেলা যায় না। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে একদিকে 
পরিচালন ও সৃষ্টি করিতে সমর্থ প্রজ্ঞা, অপর দিকে কর্মের জালে আবদ্ধ প্রাকৃত 
জীব, মন ইহাদের মধ্যবর্ভী অবস্থা মাত্র। সচ্চিদানন্দ তাহার নিয্নতর গতি 
ও স্পন্দে জড়ের মধ্যে নিজে আত্মবিশ্বত হইয়াছেন অর্থাৎ তাহার নিজের 
সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনিই আবার সেই 
আত্মবিস্বাতি হইতে নিজের ম্বরূপ সভাকে ফিরিয়া পাইতে চলিয়াছেন। এই 
অবতরণ ও উত্তরণে মন তাহার যন্ত্রষূহের অন্ততম; অবতরণে মন যন্ত্র মাত্র, 
সে গোপন অঙ্টা নহে; উত্তরণের পথে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়ার সময়ে ইহা! 
একটা স্তর বা ভূমি--আমাদের মূল উৎপত্তি স্থান অথবা বিশ্বসত্বা যেখানে এক 
দিন পৌছিবে সে চরম স্থান নহে। 


ভাগবতী মায়া ১৩৭ 


যে সমস্ত দার্শনিক মত একমাত্র মনকেই জগতের শ্ষ্টা বলিয়া দেখে অথবা 
যাহারা একটা মূল তত্ব স্বীকার করে, কিন্তু সেই তত্ব এবং বিশ্বের মধ্যে কেবলমাত্র 
মনই মধ্যস্থতা করে এরপ সিদ্ধান্ত যাহাদের, তাহাদিগকে ছুইভাগে বিভক্ত করা 
যায়; এক ভাগকে বল। যায় ভাবাতিবাদ (1,0810618185) ) অপরকে ভাববাদ 
(105511570 )। খাটি ভাবাতিবাদীর মতে জগৎ হইল মন, চিন্ত1 বা ভাবনার 
খেলামাস্র; নে জ্ঞান ব৷ ভাব পূর্ণরূপে মন দিয়া গড়া; সত্তার খাটি সত্যের সঙ্গে 
তাহার কোনরূপ মৌপিক নম্বন্ধ নাই। এরপ স্বরূপ সত্য যদি কিছু থাকে তবে 
তাহ! জগতের সহিত সন্বন্ধ রহিত; জগতের সহিত তাহার কোন মিল ব। সাম্য 
থাকা সম্ভব নহে। ভাববাদী পশ্চাতের মূল সত্য এবং সম্মুখের প্রতিভাদের 
ধারণার মধ্যে একট! সম্বন্ধ স্বীকার করে যে সম্বদ্ধ কেবলমাত্র বিরোধ ও ব্যাবৃত্বির 
সম্বন্ধ নহে । আমি যে মত উপস্থিত করিতেছি তাহ। ভাববাদের পথে আরে। 
অগ্রনর হইয়। গিয়াছে । এমত দেখে যেজ্ঞান স্যষ্টি করে তাহা সত্য জান 
অর্থাৎ এ জ্ঞান চৈতন্থের সেই শক্তি যাহা খটি সত্তাকেই প্রকাশ করে, সত্য 
সত্তা হইতে জাত সেই সত্তার প্রকৃতির ধর্মই তাহাতে বর্তমান_কেবল শুন্ত 
হইতে তাহার জন্ম হয় নাই অথবা নে শুধু মিথ্যার জাল বুনিয়া চলে না। 
এক চিন্ময় সত্য নিজের মধ্য হইতে তাহার অপরিবর্তনীপ্ন অক্ষয় ও অমর 
উপাদানেরই পরিবর্তনশীল নানারূপ, নান! আকার ফুটাইয়। তুলিতেছে। স্তরাং 
জগৎ বিশ্ব-মনের একটা মিথ্যা কল্পন1 নহে, কিন্তু যাহা মনের অতীত সচেতনভাবে 
তাহার নিজ বূপবৈচিত্র্যের মধ্যে জন্ম বা! আত্মক্বপায়ণ। চিন্ময় সম্ভারই এক 
নত্য এই রূপরাজ্িকে ধারণ করিয়। রহ্য়াছে এবং তাহাদ্দের মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । এই ভাবে প্রকাশিত নত্যের জ্ঞান, যাহাকে অতিমানস খতচিৎ* 
নামে অভিহিত করা যায়, এ সমস্তকে দেহ মন প্রাণের ছাচে ঢালিবার পূর্বে 
এক পূর্ণ সমন্বয় ও সুষমার সত্য ধারণারূপে গড়িয়া তুলিতেছে। মন-প্রাণ দেহও 
একটা নিয়তর চেতনা এবং সেই খতচিতের আংশিক প্রকাশ । ইহারা পরিণতির 
পথে মনের অতীত ক্ষেত্রে যেজান নিত্য বর্তমান তাহারই উচ্চতর প্রকাশের 


শা পপর 


* খতচিৎ শব্খটা আমি বেদ হইতে নিয়াছি। ইহার অর্থ দেই চেতনা, সত্তার শ্বরপ সত] 
( সত্যম্‌) তাহার ক্রিয়াশীল সত্ত।র ছন্দে ময় সত্য (খতম) এবং নি আক্সসংবিৎ (বৃহথ) 
একীভূত হইয়া ঘে চৈতন্যকে সম্ভব করিয়! ভূলে । 
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ছন্দে গঠিত হইয়া! উঠিতে চেষ্ট। করিতেছে । এই নিম্নতর চেতনার পক্ষে মনের 
অতীত মেই অতিমানসই আদর্শ, তাহাতে পৌছিতে, তাহার ভাবে বিভাবিত 
হইতে, এ চৈতন্য তাহার নিজের বিধানের মধ্য দিয়া সাধন! করিতেছে । 

উত্তরণের পথের দৃষ্টি দিয়া আমরা বলিতে পারি যাহ! কিছু বর্তমান আছে 
তাহার পশ্চাতে পরমপত্য রহিয়াছে । অতিমানসের মধ্য ভূমিতে নিজ সত্যের 
ছন্দস্যমার মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশ হয় ; সেই অতিমানস বা বিজ্ঞানই তাহার 
সচেতন সত্তা হইতে নান। বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাতিভাসিক জগৎ কিচ্ছুরিত করিতেছে । 
ফলে এই প্রতিভাসের একট অবশ্যন্তাবী আকর্ষণ রহিয়াছে তাহার ম্বরূপসত্তার 
দিকে; তাই হয় প্রচণ্ড উৎক্রান্তি দ্বারা অথবা যে অতিমানস হইতে সে জাত 
হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হইয়৷ অবশেষে 
অখগুরূপে তাহ।কে পুনরায় লাভ করিতে সে চেষ্টা করে। মন দিয়া দেখিলে 
মানসসত্তার সত্য কেন যে অপূর্ণ বেধ হর, কেন তাহার অতীত পূর্ণতা বা 
বিজ্ঞানলোকের গোপন ছন্বস্থষমার দিকে তাহার সহজাত অভীপ্পা রহিয়াছে 
এবং কেন বিজ্ঞানময় ভূমিরও অতীত বিশ্বাতীত পরমণপুরুষের প্রতি তাহার 
একটা একাস্তিক আকুলতা ও আকৃতি আছে, এ সমস্ত ইহাতে বুঝা যায়। 
আমাদের চেতনার নকল অবস্থ।, সমগ্র প্রকৃতি এবং সমন্ত প্রয়োজনের মুলে 
রহিয়াছে-_-পরমসত্য, বিজ্ঞান ও প্রতিভা এই অ্মী। নিখাদ সত্য এবং 
শিছক প্রতিভাসের দ্বেতের মধ্যে ঘে একান্ত বিরোধ আছেন তাহাও এইভাবে 
দেখিলে নিরারুত হয়। 

বিশ্বরহস্ত নিরূপণের পক্ষে শুধু মনের তত্ব যথেষ্ট নয়। অনন্তচৈতন্তকে 
প্রথমে অসীম ভ্ঞানবৃণ্ডিবপে প্রকাশিত হইতে হইবে , আমাদের দিক দিয়া 
ইহাকে সর্বজ্ঞতা বলে। কিন্তু মন ত জ্ঞানের বৃত্তি বা সর্বজ্ঞতার যন্ত্র নয়, মন 
জিজ্ঞাসার বা জ্ঞানকে খুঁজিবার বৃত্তি, প্রাতিভাসিক জ্ঞানের যতটুকু সে লাভ 
করিতে পারে তাহা প্রকাশ এবং কোন কন্মশক্তির অনুকূলে তাহা ব্যবহার 
করাই তাহার ধর; এমন কি যাহ! সে লাভ করে তাহার উপরেও তাহার পুর্ণ 
প্রভুত্ব থাকে না। স্বতির ধনাগারে সে যাহা জমা রাখে তাহা! সত্যের কতগুলি 
চল্তি মৃদ্রামাতর, খাঁটি সত্য নহে এবং তাহাই তাহার প্রয়োজনের সময় সে 
বাহির করিম! আনে। বস্ততঃ মন জানে না, জানিতে চায় মাত্ত। যাহ সে 
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জানে তাহা দর্পণে দুষ্ট অল্পষ্ট প্রতিবিস্বের মত, পূর্ণ সত্য নহে ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যের জন্ত বিশ্বসতার সত্যকে আংশিকভাবে শ্রহণ করিবার 
শক্তি মাত্র তাহার আছে, যাহ! জগৎকে জানে এবং পরিচালনা করে ইহ! সে 
শক্তি নহে, সৃতরাং ইহা বিশ্বস্ষ্টি ব৷ বিশ্বগ্রকাশের শক্তি হইতে পারে না। 

আমান্দের মনের যে সমস্ত সঙ্ধীর্ণতা এবং লীমা আছে তাহা হইতে মুক্ত 
এক অনন্ত মনকে কি বিশ্বত্রষ্টা বলিয়! কল্পনা করা যায় না? কিন্তু এরূপ অনন্ত 
মন আমরা মনকে যে সংজ্ঞা দ্বারা নির্দেশ করি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্ত 
কোন পদার্থ, তাহ! হইবে মনের অতাঁত কিছু বা অভিমানস সত্য । আমরা 
যে প্রাকৃত মনকে জানি, তাহার প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে অনস্তগুণিত করিয়া 
যদি অনস্ত মন কল্পনা করি, তবে তাহা হইতে এক অনন্ত বিশৃঙ্খলার স্থষটিই শুধু 
হইতে পারে ; সেখানে অনিয়ম এবং আকম্মিক ঘটনার বিপুল সংঘাত চলিবে, 
এমন পরিবর্ভন বা পরিণাম আসিবে যাহার থাকিবে না কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, 
যাহা হইবে অন্ধকারের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত আকুলতা লইয়া হাতড়াইয়। বেড়ান । 
পক্ষান্তরে এক অনন্ত সর্বজ্ঞ এবং সর্ববশক্তিযুক্ত মনকে মন বলা চলে না, তাহাই 
অতিমানস জ্ঞান । 

যে মনকে আমর! জানি তাহ দর্পণের মত সত্যের বা তথ্যের প্রতিরূপ বা 
ছায়। প্রকাশ করে কিন্তু সে সত্য বা তথ্য তাহার বাহিরে অবস্থিত অথবা 
অন্ততঃ পক্ষে তদপেক্ষা বৃহত্তর । যে ঘটন! ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে মন প্রতি” 
মুছূর্তে নিজের মধ্যে তাহার প্রতিরূপ গড়িয়া! তুলে। ইহা! ছাড়া যাহা ঘটে 
নাই অথচ ঘটিতে পারে এরূপ সম্ভাবনার প্রতিরূপ গড়িবার শক্তিও মনের 
আছে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অতীত ও বর্তমানের 
নিশ্চিত পুনরাবৃত্তি যাহা নয়॥ ভবিষ্যতে তাহ] নিশ্চিত কিভাবে ঘটিবে তাহা নে 
ৰূলিতে পারে নাঁ। যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইতে পারে এ ছুএর সমন্বয় ও 
সমাহারে নৃতন কোন রূপায়ণ হইবে এ সম্বন্ধে ভবি্তদ্বাণী দিবার সামর্ঘযও মনের 
আছে। এখানেও দেখা যায় যেকোন কোন ক্ষেত্রে সে বাণী অল্পবিস্তর সার্ক 
হয়, আবার কখনও বা একেবারে ব্যর্থ হয় কিন্তু সাধারণত; দেখা যায় কল্পনায় 
সে যেরূপ গড়িয়্াছিল বাস্তবে তাহা! অন্যর্ধপে দেখ। দিল, যে আশা! বা উদ্দেস্ট 
সে পোষণ করিয়াছিল তংস্থানে অন্ত কোন উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইল। 
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এই প্রকৃতির এক অনস্ত মন যদিই ব। দৈবক্রমে এক জগৎ স্ৃপ্টি করিয়া বসে, 
” তবে তাহা হইবে বিরুদ্ধ সম্ভাবনার সংঘাতে সৃষ্ট অনিয়ত সদাপরিবর্তদশীল, 
ক্ষণস্থায়ী জগৎ, সর্ব অনিশ্চয়তার ল্রোতে তাহা ভাসিয়! চলিবে , তাহা হইবে 
এমন, যাহাকে সৎ বল! চলে না অসৎও বলা চলে না। কোন উচ্চতর জ্ঞানময় 
পরিচালকশক্তি না থাকাতে তাহার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থান থাকিবে 
ন।--থাকিবে শুধু ক্ষণিক উদ্দেশ্ের অন্তহীন পরম্পরা যাহার ফলে সে কোন 
সার্থকতায় পৌছিতে পারিবে না। এরপ শুদ্ধ ভাবাতিবাদের (7.0810.678119]) ) 
্টায়শাস্ত্রসম্মত পরিণতি শৃন্যবাদ, মায়াবাদ বা তজ্জাতীয় কোন দর্শনে । এ 
দর্শনে জগৎকে যাহা সে নয় এমন একটা কিছুর অনুভব ব৷ প্রতিবিন্ব বলিয়া 
বোধ হুইবে, আবার তাহা হইবে সর্বদা এবং শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা অনুভব অথবা 
বিকৃত প্রতিবিষ্ব। ইহাতে সমন্ত জগৎ সত! হইবে একট] মন যাহা নিজের 
কল্পনাকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিপুল কিন্তু বিফল চেষ্টা করিতেছে, 
কারণ স্বরূপ সত্যের কোন দৃঢ় ভিত্তি তাহার কল্পনার পিছনে নাই, তাহার 
অতীত শক্তির প্রবাহদ্বারা অভিভূত হইয়া সে চালিত হয় এবং যতদিন পর্যন্ত 
আত্মহত্যা করিতে ব। শাশ্বত নৈ:শবের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে না৷ পারে, ততদিন 
পর্যন্ত সে অনির্দেশ্টভাবে পরিচালিত হইবে অথচ কোন সার্থকতায় পৌছিতে 
পারিবে না। ইহাই ত মূলতঃ শৃন্তবাদ বা! মায়াবাদ। যদি মানুষের মনন- 
শক্তি অথবা! তজ্জাতীয় কিছু উচ্চতম বিশ্বশক্তি হয় এবং তাহাই বিশ্ব কল্পনার 
মূলে রহিয়াছে ইহা ধরা হয় তবে শূন্তবাদ বা মায়াবাদ হইবে আমাদের তত্ব- 
জিজ্ঞাসার একমাত্র চরম পরিণতি । 

কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা প্রারকত মন:শক্তি অপেক্ষা! উচ্চতর এক মূল জ্ঞানময় 
শক্তির সাক্ষাৎ পাই তখনই বিশ্বতত্বের এ ধারণ] অসম্পূর্ণ এবং অসিদ্ধ হইয়া 
পড়ে। এ মতের ভিতরে কিছু সত্য আছে বটে কিন্তু সমগ্র সত্য নাই। 
আপাতদৃষ্টিতে জগৎকে যাহ! দেখা যায় তাহার রীতি বা বিধান ইহা হইতে 
পারে কিন্তু মূল সত্য বা চরম তত্ব ইহা নছে। কারণ আমরা অন্থভব করি 
মন প্রাণ দেহের ক্রিয়ার পিছনে এমন কিছু আছে যাহা! এই শক্তির আলিঙ্গনে 
ধরা ঘ্বেয় নাই বরং তাহাই এ প্রবাহকে ধারণ করিয়! রহিয়াছে, নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে। সে-কিছু জগতে জাত হয় নাই ব৷ জগতের অর্থ খু'ঁজিয়া বেড়াইতেছে 
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না, পরস্ত তাহাই নিজের সভার মধ্যে জগৎ হি করিয়াছে, জগতের সকল তত 
ও তথ্য সে পূর্ণরূপে জানে । যাহার উপর নিজের কোন প্রতুত্ব নাই এরূপ এর 
অতীতশক্তির তরঙ্গে অসহায় ভাবে ভাসিয়! চলিবার সময় নিজের মধ্য হইতে 
নিজ হইতে প্রথক কিছু গড়িবার নিত্য চেষ্টায় সে ব্যাপৃত নয়, পরস্ত তাহার 
নিজ চৈতন্তে তাহার নিজেরই ষে পূর্ণরপ আছে তাহাই এখানে ক্রমশঃ ফুটাইয়া 
তুলিতেছে। বস্ততঃ জগৎ এক পূর্বদৃই সত্যের প্রকাশ, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে 
তাহা পূর্ব হুইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এমন এক ইচ্ছা শক্তি দ্বারা ইহা 
পরিচালিত, ইহার মধ্যে আত্মদৃষ্টিগত এক মুল রূপ ও ভাৰ ফুটিয়া উঠিতেছে__ 
এ জগৎ দিব্য স্থষ্টির ক্রমবদ্ধমান প্রতিরূপ । 

যতক্ষণ আমর! প্রাকৃত মনের মধ্য দিয়! ক্রিয়া করি, প্রতিভাস দ্বার! 
পরিচালিত হই, ততক্ষণ সর্ববাতীত সর্বাধার অথচ নিত্য সর্বগত এই-কিছুকে 
আমরা জানি শুধু অঙ্থমানে; কখনও বা আভাসে পাই তাহার অস্তিত্বের 
অস্পষ্ট অন্ুভব। সংসারচক্রে পরিণতি ও বৃদ্ধির একটা বিধান দেখিতে 
পাই, তাহা হুইতে অনুমান করি যে কোথাও পূর্ববজাত সত্যন্বরূপ কিছু 
আছে তাহাই ক্রমবর্ধমান পূর্ণতাতে ফুটিয়া উঠিতেছে। কারণ সর্বত্রই 
দেখা যায় আত্মসত্তা ধত বা বিধানের মূলভিত্তি; যখন আমর! প্রকাশের 
ধারার মূল সত্যে অন্থপ্রবিষ্ট হই তখন দেখিতে পাই যে এক স্বভাবসিদ্ধ 
জ্ঞানই বিশ্ববিধানরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যে সত্তা নিজেকে নিজে প্রকাশ 
করিতেছে তাহাতেই এজ্জান অন্তনিহিত ছিল, সত্তার স্বপ্রকাশের শক্তি দ্বারা 
ইহা উপলক্ষিত হয়। জ্ঞান দ্বারা পরিণত ও বদ্ধিত এই বিধান নির্দেশ 
করে যে এক দিব্য দৃষ্টির পুরোভাগে যে লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যের দিকেই 
খতের প্রগতি । আরও দেখি যে মননের নোতে আমরা অসহায় ভাবে 
ভাসিয়া চলি তাহা। হইতে স্ফষরিত হইয়া বিচার বুদ্ধিই সে স্োতকে নিয়ঙ্ত্রি 
করিতে চায়। কিন্তু বস্তুতঃ সে বুদ্ধি মনের অতীত এক বৃহত্তর চেতনার 
বার্ভতাবহ, প্রতিভূ ব1 ছায়ামান্মর; সে চেতনাকে বিচার করিয়া জ্ঞান লাভ 
করিতে হয় না, কেননা সে চেতন? সর্বময়, যাহা কিছু আছে তাহার সকলই 
সে জানে। ইহা হইতে আমরা অন্যান করিতে পারি বুদ্ধি যাহা হইতে 
জাত হইয়াছে সেই জ্ঞান বা চেতনাই বিশ্বে খত ব! বিধান রূপে ক্রিয়া 


$৪ং দিব্য জাঁবন বার্তা 
করিতেছে। এই জান নিজেই অকুষ্ঠ ভাবে নিজের বিধান (19) নিরূপিত 
করে, কারণ কি ছিল, কি আছে এবং কি হইবে ইহার সকল সে জানে 
জানে কেননা ইহা! নিত্য বর্তমান আছে এবং নিজেকে জানাই ইহার ধর্ম । 
সংগ্বরূপ যিনি তিনি অনন্তচৈতত্তস্বরূপ, যিনি অনস্তচৈতন্ত তিনি সর্ধশক্তিমান-- 
তিনি যখন তাহার চেতনার বিষয়রূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ নিজেকেই এক 
ছন্দ কুষমায় প্রকাশ করেন, তখন তিনিই জগৎ সত্বাক্ূপে মননের নিকট ধর! 
দিবার উপযোগী হইয়া! উঠেন, এ সত্তা নিজের সত্যকে জানেন এবং যাহা! জানেন 
তাহাই ব্ধপে রূপে ফুটাইয়! তুলেন। 

কিন্ত যখন আমর] বিচার বুদ্ধি ছাড়িয়া যেখানে মনের সকল ক্রিয়া 
থামিয়া যায় আমাদের অন্তরের সেই গভীরে প্রবেশ করি, তখন আমাদের 
মনের চিরাভ্যন্ত সংস্কার ও সীমার জন্ত যতই অসম্পূর্ণ ভাবে হউক না কেন, 
এই অন্ত চেতনার খাটি প্রকাশ আমাদের নিকট হইতে পারে। তখন 
বুদ্ধির ক্ষীণ ও চঞ্চল আলোকে অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত ভাবে যাহার পরিচয় 
পাইয়াছিলাম এই অবস্থার ক্রমবর্ধমান আলোকে তাহাকে নিশ্চিতরূপে জানিতে 
পারি। তখন মন ও বুদ্ধির অতীতক্ষেত্রে আত্মজ্যোতির বিশাল আলোকে 
এই খতন্তর! গ্রজ্জাকে সিংহাসনে সমাসীন! দেখিতে পাই। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
অতিমানস- অগ্টারূপে 


সকল পদাথই দিব্য জ্ঞানের নিজ মধ্য হইতে পরিক্ফ্ ূপ । 
বিষুপুবাণ (২১২৩৯) 


অতএব সেই স্বপ্রতিষ্ঠ এক এবং বন্ৃত্বের এই প্রবাহের মধ্যে, ছুই এর 
অন্তর্ধস্তী শক্তি এবং সত্তা ব্ধূপে মনের অতীত ইচ্ছা ও জ্ঞানের এক সক্রিয় 
তত্ব আছে-_দেই তত্বই বিশ্বনৃষ্টি করিয়াছে । এতত্ব আমাদের একেবারে 
অনাত্ধীয় নয়, ইহা হইতে আমরা যে এক বিচিত্র উপায়ে জন্ম মৃত্যুর এই 
খেলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি তাহ! নয়; যাহ! আমাদিগকে বর্জন করিয়াছে 
এবং যাহাতে ফিরিয়া যাইবার আর কোন উপায় বা সামর্থ্য আমাদের 
নাই সেরূপ কোন সংপুরুষ অথবা আমাদের সম্পূর্ণ বিজাতীয় কোন অস্তিত্বের 
মধ্যে একান্ত ভাবে অবস্থিত স্থুতরাং আমাদের সহিত যোগাযোগপরিশুন্ত তত্ব 
ইছা নহে। মনে হয় বটে ইহার স্থান আমাদের বু উচ্চে তথাপি সে উচ্চতা 
আমাদের আত্মসতারই উচ্চতা এবং সেখানে পৌছান আমাদের পক্ষে অসম্ভব 
নহে। কেবল অন্মমানে বা আভাসেই যে তাহাকে জানিতে পারি এমন নছে। 
তাহাকে অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করিতেও পারি। ক্রমিক আহ্মপ্রসারণে 
অথব! যাহার শ্তি অমর হইয়। থাকে, আমাদের জীবনের এমন কোন শুভ 
মুহূর্তে, আত্মজ্যোতির অতকিত উদ্ভাসে, আমাদের সত্তাকে অতিক্রম করিয়া 
সেই শিখর দেশে আমরা আরোহণ করিতে পারি অথব! সেই বৃহত্তম অতিমানস 
অন্গভবের মধ্যে প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন, বাস করিতে পারি। 
যখন আমরা আবার তথা হইতে অবতরণ করি, তখন সেখানে যাওয়া! আসার 
দরজা সর্বদা খোলা রাখিতে পারি অথবা যদিও সে দরজা! সতত বন্ধ হইতে 
চায় তবু তাহা পুনরায় খুলিবার শক্তি ও উপায় আমরা হারাই না। ঘে 


১৪৪ দিব্য জীবন বার্ত। 


মানুষ আত্মবিলোপ না চাহিয়া নিজের পরিপূর্ণতম সততায় পৌঁছিতে চায় 
তাহার পরিণতির শেষ ও উচ্চতম শিখরে হ্ুষ্ট জীব এবং জ্রষ্টা শিবের এই 
পরমধামে স্থায়ীভাবে বান কর। তাহার জীবনের চরম সার্থকতা । কারণ 
আমর! দেখিয়াছি ইহাই জগতের মৃলীভৃত বিজ্ঞান এবং জগতে ক্রমশঃ 
আত্মবিকাশের ধারা ধরিয়া মাহষ যে চরম সমন্বয় ও সত্যে পুনরায় পৌঁছিবে 
তাহাও এই। এখানে পৌছাই তাহার বিধিনিষ্দিষ্ট বিধান । 

তথাপি এই অবস্থার খবর মানুষের মন বা বুদ্ধির নিকট এখন কেহ 
পৌছাইয়। দিতে পারে কিনা, এরূপ পৌছান আদৌ সম্ভব কিনা, অথবা 
কোন উপায়ে ইহার দিব্য বীর্য মানুষের জ্ঞান ও কর্দে সঞ্চারিত করিয়া 
তাহাকে উপরে তুলিতে পারা যায় কিনাঁএ সন্দেহ জাগে; মানুষের 
জীবন ও কর্ধে এই দিব্য বৃত্তির স্ফুরণ অতি বিরল এবং সন্দেহসন্কুল; যাহ 
যাচাই করিয়। দেখা যায় প্রাকৃত মান্ষের সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান হইতে এ 
বৃত্তির ক্রিয়া বছ দূরে ভিন» ভাবে অবস্থিত; এই কারণে সংশয় আসে, ভাহা 
ছাড়া ভগবদভাবে বিভাবিত অতিমানস এবং মানুষের প্রাক্কৃত মনের ধন্ম বা 
প্রন্কৃতি এবং ক্রিয়াতে আপাতগ্রতীমান বিরোধ অতি প্রবল বলিয়৷ সংশয় 
আরও ঘনীতৃত হইয়! পড়ে। 

একথা ঠিক যে এই চৈতন্যের সঙ্গে মনের কোন সন্বন্ধ বা মনোময় পুরুষের 
সহিত কোথাও. কোন একাত্মতা বা সাধুছ্্য যদি না থাকিত, তবে মানুষের 
কাছে ইহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব হইত; অথবা আপন প্রকৃতিতে ইহ! 
সন্কিয় প্রজ্ঞাশক্তি না হইয়। যদি শুধু প্রজ্ঞ। দৃষ্টি মাত্র হইত, তাহ। হইলে 
ইহার সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ দিব্য কল্যাণপ্রদ মনের আলোক পাই বটে 
কিন্তু সে সংস্পর্শ হইতে জগতে তাহার কর্ণের ক্ষেত্রে কোন বৃহত্তর আলোক- 
রশ্মি পড়িত না বা মহত্বর শক্তিলাভ ঘটিত না। এই চেতনাই জগৎ 
বলিয়া ইহা শুধু প্রজ্ঞাময় একটা স্থিতির অবস্থা মাত্র হইতে পারে না, পরস্ত 
ইহা। জ্ঞানময় সক্রিয় শক্তিও বটে, ইহা কর্দ এবং শজিরও ইচ্ছাশজি, শুধু 
আলোক এবং দিব্যদৃষ্বির নয়। মধ্যবপ্তিণী এই পরাচেতনার বা এই 
আত্তাশকির আত্মসন্োচনী ক্রিয়ার ফলে ইহারই মধ্য হইতে জাত হুইয়াছে 
রলিয়াঃ বিপরীত ধারা ধরিয়। আত্মপ্রসারণ দ্বারা মন আবার ফিরিয়। গিয়া 


গ্িমানস-স্তষ্টারূপে ১৫ 


&ঁ চেতনাতে সম্মিলিত হইতে পারে। কারণ বাহ্‌ আকারে এবং ক্রিয়া পঞ্তিতে 
যতই রিভিজ্ম এমন কি বিপরীত বোধ হউক না কেন, স্বক্পপে সে সতত 
অতিমানসের সহিত এক এবং তাহার মধ্যে অতিমানস, সম্ভাবনারপে সঙ 
বর্তমান আছে। তাই বুদ্ধির দিক হইতে কোথায় মিল আছে এবং ক্লোখায় নাই, 
তাহারই ভাষায় তাহা পর্ধ্যালোচন! করিয়া অতিযানসের কিছু ধারণা করিতে 
চেষ্টা করা অযৌক্তিক ব! নিরর্থক নহে । যে ভাবে ও ভাষায় বিবৃতি দেওয়া হইবে 
তাহা অপর্ধ্যাপ্ত হইতে বাধ্য, তথাপি যে পথে হয়ত আমাদিগকে চলিতে "হইবে, 
অন্ততঃ পক্ষে তাহার কিছুদূর পর্যন্ত তাহার জ্যোতির্ময় অন্গুলিসঙ্ষেতে 
আমাদিগকে দেখাইয়। দিতে পারে । তাহা ছাড়া, মন কখনও কাধনও 'চৈতদ্ভের 
এমন উচ্চভূমিতে উঠিতে পারে যেখানে অতিমানস-চেতনার কিছু আলোক পড়ে, 
কিছ শক্তি প্রকাশ পায়-সেই আলোক পাইয়া, বোধি দ্বারা অথব। সাক্ষাৎ স্পর্শ 
ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অতিমানসের কিছু জ্ঞান তাহার অধিগত হইতে পারে; কিন্ত 
অতিমানসে স্থিত হইয়া তাহার আলোকে দেখা বা তাহার শক্তিতে কাজ করা 
যে পরম বিজয় ব৷ সিদ্ধি, তাহা লাভ কর! মানুষের পক্ষে আজিও সম্ভব হয় নাই ।, 

এই. প্রজ্ঞার ভূমি আমরা আজিও সম্যক আবিফার করিতে পারি নাই, 
ইহার সম্বন্ধে কোনী আলোক বা কোন খবর অতীতকালের কোথাও পাওয়া 
পাওয়া ষায়.কিন। ইহা! আমর। জানিতে চাহিতে পারি। এ ভূমির একটা নাম 
আমর! চাই, এমন একটা অবস্থা চাই যেখান হইতে ইহাকে খু'ঁজিবার পথে 
আমরা যাত্রারস্ত করিতে পারি। ঠৈতন্যের এই অবস্থাকে আমরা অতিমানস 
নামে অভিহিত করিয়াছি; কিন্ত শব্টী ঘ্যর্২-বোধক, ইহার এক অর্থ হইতে 
পারে প্রাকৃত মনেরই অতিবদ্ধিত সংস্করণ, সাধারণ মন হইতে তাহা অনেক 
উপরে উঠিয়াছে বটে কিন্ত তাহার কোন আমুল পরিবর্তন হয় নাই/ আর 
এক অর্থ হয় এই যে ইহা। প্রাকৃত মনের অতীত যাহা কিছু তাহার সব; তন 
অর্থের অতিব্যাপ্তিতে অনির্ব্চনীয্ধ পরমতত্বও ইহার মধ্যে আলিয়া পড়ে, তাই 
থাটিভাবে অর্থংনির্দেশ করিবার জন্য, প্রত্যক্ষ বিবরণ দিতে না৷ পারলেও, গৌণ 
ভাবে ইহার কিছু বিবৃতি দেওয়া প্রয়োজন । ৃ 

গৃঢারথপর্ণবৈদিকমন্ত্র এখানে আমাদিগকে সহায়তা করে,বেদে বিবয অমর 
অতিমানসের, বার্তা আছে যদিও প্রঙ্ছন্নভাবে, তথাপি সে আবরণের. অন্বরান 
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হইতে. বিছ্যুৎ্ঝালকের, মত তাহার আলোকরপ্রির সাক্ষাৎ মিলিতে পারে ; এই' 
সমস্ত বাণীর মধ্যে আমাদের প্রাকৃত চিদাকাশের ওপারে বৃহৎ প্রসারন্পে অতি- 
মানসেন্র একটা ধারণা রহিয়াছে দেখিতে পাই; অতিমানসে সভার সত্য এবং 
যাহা কিছু সে সত্যকে প্রকাশ করে তাহা পরম জ্ঞানজ্যোতির মধ্যে এক হইয়া 
আছে? ইহাই সকল দৃষ্টির, রূপায়ণের বিধি ব্যবস্থার, সকল বাকৃ, ক্রিয়া এবং 
গ্রতির সত্যতা অনিবার্ধ্যক্ূপে নির্দিষ্ট ও প্রতিষিত করে, স্থতরাঁং গতির ক্রিয়ার 
প্রকাশের ফল এবং অমোঘ নিয়ম বা বিধানকেও নিশ্চিতরূপে নিয়ন্ত্রিত করে। 
বৃহৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব, আর সেই রৃহতের মধ্যে অস্পষ্ট বিশৃঙ্খল € 610905) বা 
আত্মহারা অন্ধকার নয়, পরস্ত জ্যোতির্ময় সত্য ও ছন্দন্ষমা॥ বিধির ও ক্রিয়ার 
সত্য এবং সেই জ্ঞান যাহা সত্তার হুসমগ্রস সত্যের প্রকাশ--ইহাই অতিমানস 
সঘদ্ধে বৈদিক বিবৃতির মূল কথা কয়েকটি । দেবতার! তাহাদের উচ্চতম গোপন 
সতায় এই অতিমানসের শক্তি ; ইহা হইতে জাত, ইহার মধ্যে “ম্বেদমে? বা 
নিজ গৃহেই তাহারা অবস্থিত,__ জ্ঞানে তাহারা খত চিন্ময় বা সত্য্বরূপ 
চৈতন্ত ) কর্মে তাহারা “কবিক্রতু” বা দিব্য দর্শনের সঙ্বল্প শক্তি। ক্রিয়া এবং 
টির দিকে প্রযুক্ত ইহাদের সচেতন শক্তিকে এক পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ধারণ 
এবং পদ্মিচালন করে, যে জ্ঞানে যাহা! করিতে হইবে তাহা, তাহার মূল এবং 
বিধান, সমস্তই প্রকাশিত আছে; এ জ্ঞান পূর্ণরূপে কার্ধকরী এক সম্বল্পশক্তিকে 
নিয়ছিত করে, যে সঙ্কল্প তাহার বিধান বা পদ্ধতি অথবা তাহার ফলে পৌছিবার 
পথে কখনও বিপথগামী হয় না, ইতস্তত করে না বাটলে না পরস্ক তাহার 
দিবাযৃষ্টিতে যে ভবিম্তরূপ ফুটিয়াছে তাহা শ্বাভাবিক ও অব্যাহত ভাবে ক্রিয়ার 
মধ্য দির ্লপাদ্িত ও পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। এখানে আলোক এবং শক্তি, 
জ্ঞানের ম্পন্দ ব৷ সন্ধল্পের ছন্দ, ধ্রবসিদ্ধির নিশ্চয়তা লইয়া পুর্ণরূপে এক হইয়! 
আছে, এ'মিবন চাহিতে হয় নাই, আয়াস করিয়! খুঁজিয়া বাহির করিতেও হয় 
নাই, পরস্ধ নিত্য বর্তমান। এ দিব্য প্রকৃতিতে আছে ছুইটী শক্তি বা ছন্দ, 
এফটী তঃদ্্ত আত্মরূপায়ণ এবং আত্মরিন্যাস যাহা বিশ্ব ন্বরূপ সত্তা হইতে 
'্বাভাবিক ভাবে উৎসারিত হইতেছে এবং যাহা তাহার মধ্যস্থ সবল সত্যকে 
প্রকাশ করিতেছে, অপরটা বিস্তিতে অন্তগূি ভাবে অবস্থিত আত্মশভি, যাহার 
মধ্যে বত, এবং অপরিহাধ্য রূপে আত্মনিয়স্্রণের মূল রহিয়াছে। 
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বেছে ইহা ছাড়া আন্ধঙ্গিক অথচ প্রয়োজনীয় বিবরণও কিছু আছে। খবিরা 

“খত চিন্ময় আত্মার দুইটা মুখ্য বৃত্তির বর্ণনা দিয়াছেন, এ ছুইটার নাষ “ক্ষ 
এবং “শ্রবঃ, দর্শন এবং শ্রবণ; ইহারা ম্বাভাবিক জ্ঞান-হ্বরূপ অতিমানসের সাক্ষাৎ 
ক্রিয়া, যাহাকে সত্য বা! দিব্য দর্শন এবং সত্যশ্রবণ নামে অভিহিত করা যায়, 
হুদুর হইতে ইহাদেরই ছায়া আসিয়া! যখন প্রার্কত মনের উপর পড়ে তখন 
তাহার। সাক্ষাত্প্রকাশ (17958185100) ) এবং সাক্ষাতপ্রে রণা (17080796707 ) 
নামক বৃত্তিক্ূপে দেখা দেয়। ইহা! ছাড়া মনে হয় বেদে অতিমানসের ছুই 
ভাবের ক্রিয়াকে একটু পৃথক করিয়া দেখা হইয়াছে যাহাদের একটার নাম সংজ্ঞান 
অপরটীর প্রজ্ঞান ; সংজ্ঞান ( 0011137:81)6001750 9079010087988 ) সর্বব্যাপী 
এবং সর্ধগত চেতনা, আমাদের মধ্যে যে ভাব বিষম়ী ব! জ্ঞাতারপে বর্তমান, 
সেনিজের সঙ্গে যাহাকে পূর্ণবূপে এক করিয়া দেখে তাহার সম্বন্ধে তাহার 
জ্ঞানের ধারা যেরূপ, এ চেতনা কতকট। তদন্থরূপ; অপর পক্ষে প্রজ্ঞানচেতন। 
( 8010:01)67017 090159010811989 ) যেন নিজের মধ্য হইতেই বিষন্ন বা 
বস্তকে বাহির করিয়া! নিজেয় সম্মুখে রাখিয়া দেখে, ইহা হইতেই আমাদের 
জ্ঞেয়্পী বস্ত-জ্ঞানের কৃষ্টি হইয়াছে। অতিমানসকে বুঝিবার পক্ষে এসমস্ত 
বৈদিক ইঙ্গিত বা সক্কেত; আমরা এই প্রাচীন অভিজ্ঞতা হইতে :ধধাত-চিৎ 
কথাটা অতিমানসের প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে অতিমানস 
শব্দে যে অতিব্যাপ্তি আছে তাহা নিবারিত হইবে। | 
যাহার বিশেষত্বের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া! হইয়াছে সেই অতিমানস চৈতন্য 
একদিকে তাহার উপরের এবং অন্তর্দিকে নীচের তত্বের সহিত সমদ্বযুক্ত। 
স্পষ্টতঃ ইহাকে সংযোগন্থত্র এবং উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া উচ্চতর তত্ব নিয়তর 
রূপে অবতরণ করিয়াছে এবং আবার ইহাকেই যোগম্ত্র এবং সাধনরূপে গ্রহণ 
করিয়া এই অবর তন্বকে তাহার উৎপতিস্থানে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে হুইবে। 
একদিকে উপরের তত্ব শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের এক অবিভাজ্য অখণ্ড চৈতন্ত, সেখানে 
ভেদ ভাবের কিছু নাই, অন্যদিকে নিষ্ের তত্ব, মনের বিশ্লেষণ ও বিতজনশীল 
চেতনা--পৃথক ন! করিয়া! ভেদ-দর্শন না করিয়া তাহা কিছু জানিতে পারে না, 
তাহা বড় জোর একত্ব এবং অনন্তত্বের একটা অস্পষ্ট এবং গৌখ আভাস বা 
অন্থস্ভৃতি মাত্র পাইতে পারে, কেন না ইহ, যদিও খণ্ড অংশগুলিকে জোড়া দিতে 
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পারে, কিপ্ত কখনই অথণ্ডের পূর্ণ এবং খাটি অন্ুভর লাভ করিতে পারে না। এ 
দুয়ের মধ্যে সেতুরপে বিষ্যমান। সেই সর্ধগতা! এবং স্থিশীলা অতিমানসচেতন। । 
তাহার সর্বব্যাপী সংজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, ইহা৷ ব্রদ্ষের সেই 
ভাবের কন্তা যে ভাবে তিনি অন্বয় অথগণ্ড আত্মজ্ঞানময়, আবার তাহার যে শক্ষি 
নিজের বাহিরে বা নিজের সম্মুখে রাখিয়! দেখে সেই প্রজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে 
বলা যাস, যে ইহা ভেদের মধ্যে বহুত্বের যে বোধ ফুটিয়! উঠে, যাহা! মনোময় 
জ্ঞানের প্রকাশপদ্ধতি, তাহার জননী । 

উর্ধে আছে শাশ্বত অচল অপরিণামী এক অন্য তত্ব, নিয়ে আছে সতত 
পরিবর্তনশীল বন্ু, যাহ! এই প্রবাহের মধ্যে স্থির পরিণামরহিত একট দীড়াইবার 
স্থান খুঁজিতেছে কিন্তু লাভ করিতে পারিতেছে না । আর এ ছুইএর মাঝে 
আছে একট] ভূমি, যাহ! সকল ত্রয়ীর আবাসস্থান, সকল দ্বয়ীর আলয়, যেখানে 
একের মধ্যে বহু হইয়াও বহুর মধ্যে এক সদ! বর্তমান, কেননা যাহা! গোড়ায় 
এক তাছার মধ্যে বহু সম্ভাবনারূপে চিরবর্তমান আছে। মধ্যবঁ এই তত 
সকল স্যষ্টি এবং খতায়ণের আদি ও অন্ত, ইহা প্রকাশের প্রথমবর্ণ অ এবং 
শেষ বর্ণ ক্ষ, একদিকে সকল ভেদের উতপত্তিস্থান, অন্যদিকে সকল এঁক্যের 
পরম সাধনঃ যাহা হইয়াছে এবং যাহ। হইবে সেই সকলের সমন্বয় ও স্যমার 
উৎস, কার্যকরী শক্তি এবং চরমসিদ্ধি। ইহার মধ্যে আছে একের জ্ঞান, 
কিন্ত সেই এক হইতে তাহার মধ্যে সম্ভাবনারূপে যে বহুত্ব লুক্কায়িত আছে 
তাহ! টানিয়া বাহির করিবার সামর্থ্যও ইহার আছে। ইহা বুত্বকে প্রকাশ 
করে কিন্তু তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়! ফেলিয়৷ এবত্বকে কখনও ভূলে 
না। ইহার অস্তিত্ব আমাদিগকে এমন কিছুর দিকে অঙ্কুলিনির্দেশ করে 
যাহা অনির্বচনীয় একত্বের যে পরম প্রত্যয় এবং অঙ্কভৃতি আমরা পাইতে 
পারি, তাহারও পরপারে স্থিত। সে-কিছু আমাদের মনঃকম্পিত এই 
সকল স্থত্র হইতে মুক্ত এমন কি একত্ব ও বহছুত্বের দ্বৈতভাবেরও" পরপারে 
স্থিত বলিয়াই অবর্ণনীয় এবং মনের অগম্য, তাহার একত্ব এবং অখগুতার 
জন্ত নম্ব। তাহা সেই চরম ও পরম সত্য যাহা সর্বাতীত হইস্াও আষাদের. 
কাছে ঈশ্বয় জ্ঞান 'এবং জগৎজ্ঞান এ উভয়কে সমর্থন করে। | 

এ সমস্ত বিপাল তদ্বের ধারণা কর! কঠিন, তাই আরও ম্পষ্টকরিবার 


অভিমানস- শর্টাক্ষপে ১৪৯ 


চেষ্টা কর! যাউক। অদ্বৈত তৰকে আমরা সচ্ছিদানম্বনামে অভিহিত করি । 
কিন্ত ইহার বিবরণের মধ্যেই আমরা তিনটি সত্বস্তকে ধরিয়া লই এবং 
তাহাদিগকে মিলাইয়া পাই এই ত্রম্মী। আমরা বলি সৎ, চিৎ, আনন 
তাহার পর বলি এই তিনটি এক। এই ধরণেই মনের ক্রিয়া চলে। কিন্তু 
অদ্বৈত চেতনায় এ ধারণা চলেনা । সংই টৈতন্ত ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ 
থাকিতে পারে না । তেমনি চৈতন্তই আনন্দ, এই দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই।, 
সচ্চিদানন্দে এই ভাবের স্বগতভেদ পর্যন্ত না থাকাতে তাহাতে জগৎ থাকিতে 
পারে না। ইহাই যদ্দি একমাত্র সত্য হয় তবে জগৎ নাই, কখনও ছিলনা, তাহার 
কল্পনাও কখনো সম্ভব হইতে পারে না। কারণ অখগ্ড-চৈতন্ত অবিভাজ্য, ভেদ বা 
খণ্ড ভাবের উৎপত্তি তাহা হইতে হইতে পারে না । আমরা এবার এক অসঙ্গতিতে 
বা অসম্ভব সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিলাম। যদি অসম্ভব স্ববিরোধী উক্তি এবং 
অমীমাংসিত বিরোধের উপর সব কিছুর ভিত্তিস্থাপন করিয়া! তৃপ্ত থাকিতে না 
চাই, তবে এ সিদ্ধান্ত আমর! ত্বীকার করিতে পারি না । 

পক্ষাত্তরে মন খণ্ডকেই সত্য বলিয়া স্পষ্টর্ূপে ধরিতে পারে । খণ্ড সমূহকে 
জোড়। দিয়া সে সমগ্রের একটা ধারণ গড়িতে অথবা সাস্তের অসীম প্রসারের 
কল্পনা করিতে পারে। খণ্ড পদ্দার্থের সমাহার এবং তাহাদের মধ্যের সাদৃশ্ঠও 
সে ধরিতে পারে কিন্তু চরম একত্ব বা পরম আনন্ত্য তাহার নিকট বস্ত- 
নিরপেক্ষ ধারণা মাত্র ঃ$ তাহার আয়তের বাহিরে স্ৃতরাং সত্যরপে সে ধরিতে 
পারে নাঃ ইহাকে একমাত্র সত্য বলিয়া কল্পনাও করিতে পারে না। ব্থতরাং 
ইহা অথগ্ড চৈতন্তের ঠিক বিপরীত তত্ব। আমর! এখানে দেখি মৌলিক 
অবিভাজ্য একত্বের সম্মুখে আসিয়া! ঈাড়াইয়াছে এক মৌলিক রহত্ব, যাহা নিজের 
বিলোপ সাধন না করিয়া কিছুতেই একত্বে পৌছিতে পারে না--পৌঁছিতে 
গেলেই তাহাকে যানিতে হয় যে সত্যিকার অস্তিত্ব তাহার কোন কালে ছিল 
না। অথচ ইহার অস্তিত্ব ছিল, কারণ ইহাই একত্ব দর্শন করিয়াছে এবং 
নিজেকে লয় করিয়া দিয়াছে । আমরা আবার একটা ভীষণ স্ববিরোধী উক্তি 
বা অসম্ভব সিদ্ধান্তে পৌছিলাম, ঘে উক্তি মনকে যৃচ্ছিত করিয়া তাহার বোধ- 
শক্তিকে জাগাইতে চায় ; যাহাতে অনপনেয যে বিরোধ ছিল তাহা অনপনীতই 
থাকিয়া যায়। 


১৫৪. দিব্য জীবন বার্ড 


নিয়তর তত্বের সময্য। সমাধান হয় যদি আমরা বুঝিতে পারি যে মন চেতনার 
উদ্যোগিপর্ব্ব শুধু। 'মন বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের (20815815 200. ৪131)6215 ) 
ন্ত্ স্বক্ূপ জ্ঞানের নয়। অবিজ্ঞেয়ের কিছুটা অস্পষ্ট ভাবে কাটিয়া লইয়া! সেই 
পরিমিত সীম অংশটুকৃকে পূর্ণ করিয়া ধরা, তাহাকে পৃথক ভাবে মননের বিষয় 
করা এবং এই সমগ্রকে পুনরায় অংশে ভাগ করিয়া দেখা--এই হইল মনের 
কাজ। মন অংশ এবং আচ্ছ্ষজ্িক গুণ বা আগন্তক ধর্ম (90013970% ) মান 
দেখিতে পায় এবং তাহার নিজম্ব ধরণে জানিতে পারে । অংশগুলির সমাহার 
অথবা! তাহাদের ধর্মও আনুষঙ্গিক বা আগন্তক গুণের সমষ্টি-_-এইটুকু তাহার 
অখণ্ড সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা । কোন কিছুর খগ্তরূপে ব! নিজের মধ্যস্থিত অংশ, 
ধর্ম বা আকম্মিক গুণের সমাহার বলিয়া! অখগ্ডকে না দেখিয়া সমগ্রকে যে জানা, 
তাহ! মনের কাছে অস্পষ্ট অনুভব ছাড়! আর কিছু নয়। বিশ্লেষণ করিয়া একটা 
বৃহত্তর বস্তর মধ্যে স্থিত একট বস্তরূপে কোন কিছুকে পৃথকভাবে যখন দেখিতে 
পারে তখনই মন বলিতে পারে-__“ইহা! এখন আমি জানি ; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা 
জানে নাই; মন বস্তু সন্বদ্ধে নিজের বিশ্লেষণের খবর শুধু রাখে এবং তাহার সম্বন্ধে 
যে ধারণা করে, তাহা যে বিভিন্ন অংশ এবং ধর্ম সে দেখিয়াছে তাহার নমাহার 
মাত্র। মনের বিশিষ্ট শক্তি, নিশ্চিত ক্রিয়া এই পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হয়! 
যায়। যদি বৃহত্তর গভীরতর এবং সত্য জ্ঞান চাই, একটা তীব্র কিস্ত আকারহীন 
ভাবাবেশ যাহা! কখন কখন মনের গভীর এবং অব্যক্ত প্রদেশে দেখ! দেয়, তাহা 
লইয়া যদি তৃপ্ত থাকিতে না চাই, তবে মনের স্থানে আমাদিগকে এমন এক বৃহত্তর 
চেতনাকে বসাইতে হইবে, যাহা মনকে অতিক্রম করিয়। গিয়াই তাহাকে পূর্ণ 
করিয়া ভূলিবে অথবা উল্লজ্ঘন করিয়া গিয়া মনকে নৃতনভাবে গড়িবে এবং তাহার 
ক্রিয়ার শুদ্ধি সাধন করিবে । মানসিক জ্ঞানের শিখরদেশ হইতেছে সেই স্থান 
যেখান হইতে এই লক্ষ দিতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত বৃহত্তর জ্যোতি গ্রহণ 
বা ধারণ এবং উচ্চতর স্থানে আরোহণের উপযুক্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত 
জড়ের অন্ধ কারা হইতে মুক্ত চেতনাকে শিক্ষা দেওয়া, ইহার যুঢ়-প্রবৃদ্তি, 
সহজাত-সংস্কার, অনিমত বোধি এবং অনুভবের অস্পষ্টতাকে আলোকিত 
করা--ইহাই মনের চরম সাধন! । মনের মধ্য দিয়া মান্গষের পথ কিন্তু মল 
শেষ গমাস্থাণ নহে। 


অতিমানস--শর্টারূপে ৯4১ 
পক্ষান্তরে অদ্বৈত চেতন! বা অবিভাজ্য সেই একত্ব। যাহার ভিতরে কিনতু 
নাই.্অথচ যাহা হইতে সকল পদার্থ, সকল সত্ব বা রূপ বাহির, হইয়া 
আসিয়াছে এবং এই সমস্ত পুনরায় যখন তাহাতে অন্থপ্রবিষ্ট হইবে তখন সকল 
নাশ হুইয়৷ যাইবে--এমন অসম্ভব কিছু হইতে পারে না। পরস্ধ ইহা একট! 
মৌলিক আব্মসংহরণ যাহার মধ্যে সব কিছুই আছে কিন্ত দেশে ও কালে তাহাদের 
ঘেরূপ প্রকাশ হয় সেভাবে নাই-্-অন্তভাবে। যাহা এই ভাবে আত্মুপংহরণ 
(5616-909700976:5810) করিয়াছে তাহা! একেবারে অবর্ণনীয় অচিন্তনীয় 
সততা, শৃন্তবাদীর মনে যাহার প্রতিমৃত্তি উদ্ভাসিত হয় এক পরম শৃন্তর্ূপে যেখানে 
আমরা বা আমাদের জ্ঞান কিছুই নাই। ততুরীয়বাদী ঠিক অনুরূপ যুক্তি দিয়া 
ইহাকেই আমাদের বা আমাদের জ্ঞানের সর্ববাধার ও পরমাশ্রয়রূপী অথচ ভেদ- 
ভ্বাব পরিশৃন্ত পরম ইতি রূপে দেখিতে পারে। বেদাস্তে আছে "অগ্রে এক 
অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ছিলেন? ; অগ্র বলিয়া এখানে যে কালবিন্দুর নির্দেশ আছে 
তাহার পূর্বে এবং পরে, এই মুহূর্তে, নিত্যকালে এবং কালের অতীত; অবস্থায় 
যাহা আছে তাহাকে আমরা এক বলিয়াও বর্ণন। করিতে পারি না--যখন তাহা 
ছাড়া আর কিছু নাই তখনও । ইহার যে আদিম আত্ম-ঘনীভূত ভাব আমরা 
চেতনায় প্রথম ধারণা করিতে পারি, তাহ! আমরা অখণ্ড অদ্ৈতর্ূপে অন্থভব 
করিতে চেষ্টা করি। দ্বিতীয়তঃ অন্থভব করি সেই একত্বের মধ্যে যাহা ছিল 
তাহাই যেন কিচ্ছুরিত হইতেছে, মনে হয় যেন ভাঙ্গিয়। চূর্ণাকৃত হইয়। পড়িতেছে, 
যাহার ধারণ। বিশ্ব বা জগৎরূপে মনের মধ্যে জাগিতেছে। তৃতীয়ত; দেখিতে 
পাই সেই সত্তা দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রসারণ করিতেছে খতচিত্রূপে, যাহা বিকিরণের 
আধার ও আশ্রয় রূপে থাকিয়া চূর্ণ ভাবকে বাস্তব খণ্ডতায় পর্যবসিত হইতে 
দিতেছে না, অনন্ত বৈচিত্র্য এবং বহুত্বকে একের মধ্যে ধরিয়! রাখিয়াছেঃ অতি- 
পরিবর্তনে বা বিপুল চাঞ্চল্যের মধ্যে রহিয়াছে স্থির, অবিচল, বিশ্বব্যাপী, আপা- 
সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যে রক্ষা করিতেছে ছন্দন্থঘমা, যেখানে মন আকার 
দেওয়ার নিয়ত চেষ্টা সত্বেও এক মহাবিশৃঙ্খল1 ব! নির্খতিতে (9,898) পৌছিত, 
সেখানে ইহা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, চিরস্থায়ী এক বিশ্ব। ইহারই নাম অতিমানস, 
খতচিৎ বা! সত্য-বিজ্ঞান, যাহা! নিজেকে এবং নিজে যাহা ধা ছি তাহা 
জানে। 


১৫২ দিব্য জীবন বার্ড 


অতিমানস ক্রন্ষের বিশাল আত্মপ্রসারণ, যাহার যধ্যে সব আছে এবং যাহা 
সবকে ফুটাইয়। তোলে । নিজের বিজ্ঞান-শক্তির অবিভাজ্য পরম অহয় ত্বকে 
সত্তাঃ চৈতন্ত এবং আনন্দের শ্রেক রূপে প্রকাশ করে, ইহা। ত্বগত ভেদ বা বিভেদ 
জাগায় বটে--কিন্ত বিভাগ করেনা । মনের যত তিন হইতে সে একে 
পৌছিতে চেষ্টা করে না, এক হইতেই তিনকে প্রকাশ করে, কারণ প্রফাপ কর! 
বা ফুটাইয়া তোলাই ইহার ধর্ম, তথাপি ফুটাইতে গিয়াও তিনকে একের মধ্যেই 
প্রতিঠিত রাখে, কারণ ইহা৷ সত্য-জ্ঞানময় এবং সকল প্রকাশ নিজের মধ্যে ধারণ 
করিম রাখে । এই তিন বিভাবের কোন একটাকে কার্য্যসাধক দেবতা কপ 
সম্মুখভাগে নিয় আসে বটে.কিস্ত সেই বিভাবের মধ্যে অন্ত বিভাব ছুইটা গুপ্ত 
বাব্যক্ত থাকে। এই রীতিতেই সে সর্ষের উপাদানভূত ত্রিতত্ব হইতে সকল 
তত্ব সকল সম্ভাবন। ফুটাইয়! তোলে। ইহার উপচয় বা! বৃদ্ধি, বিবৃতি বা পরিণাম, 
স্ষুরণ বা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য যেমন আছে, তেমনি অন্যদিকে আছে 
আচ্ছাদন ব৷ লক্কোচ, সংবৃতি বা গোপন, সংরক্ষণ বা গুটাইয়৷ আনিবার শক্তি। 
এক অর্থে সমস্ত ্ৃপ্রি, দুইটা সংবৃতির (10156192 ) মধ্যে যেন একটা ছন্দ- 
দোল! । ইহার এক দিকে রহিয়াছে চৈতন্, যাহার মধ্যে সব সংবৃত হইয়া 
আছে এবং যাহা হইতে সর্ধ্বের বিবৃতির (95০186107) একটা দোলা চলিম্বাছে 
নিচের দিকে, অপর প্রাস্তস্থিত জড়ের দিকে ; আবার জড়ের মধ্যে সবকিছু আছে 
সংবৃত হইয়াঃ সেখান হইতে সর্ধবের আর একটা উর্ধমুখী বিবৃতির দোল! চলিয়াছে 
চৈতগ্ভের অভিমুখে । 

বিশ্বস্হিতে এই বিভাজন প্রক্রিয়া! দ্বারা নানা তত্ব, শক্তি এবং আকার 
ফুটাইয়।৷ তোল। খতচিতের কাধ্যের রীতি, কিন্তু অতিমানসের সংজ্ঞানশক্তি 
এই সমন্তের মধ্যে এতদতিরিক্ত সমস্ত সত্তা দেখিতে পায় এবং প্রজ্ঞানশক্তি 
ইহাদের বিশিষ্ট প্রকাশকে সম্মুখে রাখিয়া! সমগ্র সত্তাকে প্রচ্ছন্ন অথচ বোধগম্য 
রাখে। এই জন্ প্রত্যেকের মধ্যে সর্ব এবং সর্ধের মধ্যে প্রত্যকে বিস্ঞমান 
থাকে.। তাই পদার্থের প্রতি বীজে গুপ্তভাবে অনন্ত বিচিত্র সম্ভাবনা নিহিত 
আছে কিন্তু খতসংস্কল্প ব৷ চিন্ময় পুরুষের জ্ঞানশক্তি ঘবারা তাহা এক বিলেষ 
ছন্দে ও এক বিশেষ পরিণামের দিকে চলে, এই পুরুষই আত্মপ্রকাশ কুরিতেছেন 
বা তাহার মধ্যস্থিত এই খতচিৎকে নিশ্চিতরূপে অন্কুভব করিয়া তাহা৷ দ্বারা 


অতিমানস--ষ্টাক্ষপে ১৪৩ 
ভাহার ক্রিয়া এবং রূপাণ যে পথে চলিবে তাহা পূর্ধ হইতে নির্য় করিতেছেন। 
পরম সং নিজের মধ্যে নিজ সভার যে সত্যের প্রতি দৃষ্টি করেন তাহ 
বীজ। আত্দৃষ্টিজাত সেই বীজের পরিণাম রূপে তাহার আত্মক্ষিয়! বা বী্ধ হইতে 
্কুরণ, রপায়ণ, পুষ্টি ও প্রবৃত্তির (15298107178) স্বাভাবিক বিধান প্রকাশ পায়; 
এই প্রকাশ সেই আত্মদৃষ্টি সারে নিশ্চিত ভাবে চলে এবং সেই মূল সত্যে থে 
রীতি ব৷ পদ্ধতি সংবূত হইয়া! ছিল সেই রীতিতে চলিবার পথ হইতে স্্ষ্ট হয 
না। তাহা হইলে এই দীড়াইল যে চিন্ময় পুরুষ নিজের মধ্যের এক সত্যকে 
ঈক্ষণ করিয়! তাহাতে যেন আত্মসমাহিত হুইয়! যান এবং সেই দিব্যার্শনের' সঙ্গে 
যুক্ত সন্বক্পশক্তি বা কবিক্রতু বা চিৎশক্তি বা সমগ্র প্রকৃতি সেই দৃষ্ট সত্যকে 
অনিবার্ধ্যর্ূপে শক্তি এবং রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত ক্রিয়াশীল হয়। 

এই বিবৃতি হইতে আমাদের মানসচেতনা এবং খতচিতের মধ্যে মৌলিক 
বিভেদ কোথায় তাহা! বুঝিতে পারি । আমরা চিন্তাকে দেখি সত্ত। হইতে পৃথক, 
বন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন, সত্য হইতে বিভিন্ন অবান্তব কিছু বলিয়া; কোথা হইতে 
তাহা আসে তাহা কেহ জানে না; তাহা! পর্যবেক্ষণ, বোধ বা অবধারণ এবং 
বিচার করিবার জন্য বস্ত বা বিষয় হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। সব 
কিছুকে বিঙ্লেষণ করিয়া দেখ! যে মনের স্বভাব, তাহার কাছে মননটা এইরপ 
বোধ হুয়। মনের প্রথম কাজই পৃথক করা, নির্ধারণ অপেক্ষা বিভাজনের দিকেই 
তাহার ঝৌঁক বেশী; তাই বস্তর সত্য এবং বস্তর ধারণার মধ্যে এত ভেদ দেখা 
যায়। কিন্তু অতিমানসে সমস্ত সত্ব! চিন্ময়, সমস্ত চেতন! সর্তারই চেতনা; 
চেতনার স্পন্দন তাহার গর্ভে ধারণ করে যে ভাব বা৷ বিজ্ঞান, তাহা আবার 
নিজের গর্ভে নিজেকে ধারণ করে যে সত্ত। তাহারই স্পন্দন; স্ষ্টি বিমুখ নিক্ষি় 
অবস্থান আত্মসংবিদের মধ্যে যাহা ঘনীভূত হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় ছিল 
সক্রিয় আত্মজ্ঞানের আকারে ইহা! তাহারই বহির্গমন ; সৎ বা সত্যই এইভাবে 
বিজ্ঞান রূপে আত্মপ্রকাশ করে, বিজ্ঞানের এই সত্যই নিজ শক্তি এবং £চতত্ত 
সহযোগে সর্ধদা এইভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হয়ঃ ইহা সর্বদা 'আত্মসচেতন, 
নিজের অন্তর্সিহিত আত্মসন্কল্লের শক্তি বলেই তাহার এই আত্মরপায়ণ বা 
তাহার প্রতি প্রেরণার মজ্জাগত জান সহযোগে তাহার এই আত্মোপলি। সকল 
বিস্প্ির, সকল পরিণামের ইহাই মূল সত । 

ও 


১৫৪ দিব্য জীবন বার্তা 


মনের কাছে সত্তা, জ্ঞানাতআ্মকচেতনা আর সন্বল্লাঝকচেতনা যেমন 
পৃথকভূত বলিয়া মনে হয় অতিমানসে তেমন নয়। তাহারা ভ্ৈক বা অ্ধয়ী, 
একই গ্রতি বা! স্পন্দনের তিনটী কার্য্যকরী বিভাব মাত্র। অবশ্ত ইহাদের 
প্রত্যেকের পরিণতির বিশিষ্ট ধারা আছে। সতার পরিণাম হয় বস্তরূপে ; চৈতন্তের 
বিবর্তনে দেখা দেয় আক্মনিয়ন্ত্র এবং আত্মরূপায়ণের জ্ঞান--সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞান ; 
ৃষ্কয্লপের পরিণতিতে আসিয়া পড়ে আত্মসার্থক শক্তি ও সংবেগ। আত্ম 
জ্যোতিতে আলোকিত সংম্বরূপের প্রকাশকেই ভাব বা বিজ্ঞান বল! যায়। 
ইহ! মনের চিন্তা বা কল্পনা নহে । ইহ] কাধ্যসাধক বা ফলগ্রস্থ আত্মসংবিদ, 
ইহাকে বলিতে পারি সদ্ভুত বিজ্ঞান ( 79৪1-1009 )। 

অতিমানস পরমপুরুষের সত্ত। হইতে ভিন্ন কিছু নহে পরন্ত তাহার জ্যোতি ও 
শক্তি বলিয়া সেই সত্তার সহিত এক | ঠিক তেমনি অতিমানস বিজ্ঞানে জ্ঞান 
ও সক্কল্পের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে 
ভিন্ন কিছু নহে, ভন্্রপ যিনি বিজ্ঞানের শক্তি এবং পরিণতির মধ্য দিয়া নিজেকেই 
ফুটাইয়া তুলিতেছেন তিনি বিজ্ঞান হইতে পৃথকভূত কিছু নহেন। আমাদের 
মননের ক্ষেত্রে সকলই পৃথক পৃথক ; আমাদের মধ্যে ভাব ও সঙ্কল্পের কথন 
কখনে! যোগ থাকে কখন কখনে। থাকে না, কাধতঃ আমর ভাবকে সম্বল্প 
হইতে আলাদা করিয়াই দেখি এবং এ দুয়ের উভয়কেও আমাদের নিজেদের 
নিকট হইতে পৃথক মনে করি ; আমি আছি, এ ভাব (1099) বস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন 
একটি রহশ্তরূপে আমাদের মধ্যে আসিয়া! উপস্থিত হয়; সম্বল্প আর একটা রহন্ত, 
এ শক্তি মুর্ভ বা বাস্তব (০0৫:99) ন! হইলেও মূর্তের কাছাকাছি; ইহ 
আমাতে আছে বা আমি ইহাকে গাইয়াছি অথবা হয়ত ইহাই আমাঁকে 
সাপটিয়া ধরিয়াছে, কিন্তু আমার স্বল্প আমি নয় কখনও। আমার সম্থল্, 
তৎসাধনোপায় এৰং তাহার পরিণাম এ তিনটী আমার কাছে পৃথক, কারণ 
আমর! মনে করি আম! হইতে বাহিরে তাহাদের পৃথক বাস্তব সত আছে। 
এইজন্র আমি আমার ভাব বা আমার সংকল্প ইহার! কেহই স্বয়ং ফলপ্রস্থ নয়। 
ভাব আমার নিকট হইতে খসিয়! পড়িতে পারে, সঙ্থলপ ব্যর্থ হইতে পারে, সাধনো- 
পায়ের অভাব ঘটিতে পারে, উহাদের কাহারও বা স্কলের দ্বারাও আমি নিজে 
অসার্থক থাকিয়া যাইতে পারি। 


অতিমানস--অষ্টারূপে ১৫৫ 
যাহাতে পঙ্গু করিয়! দেয় এমন কোন ভেদ অতিমানসে নাই, সেখানে 
জ্ঞান, শক্তি বা সত্তা কিছুই নিজের মধ্যে খগ্ডিত বা পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
নয়, কারণ অতিমানসই বৃহৎ একত্ব হইতে তাহার যাত্রারস্ত বা প্রবৃত্তি, ভেদ 
হইতে নয়। মূলতঃ ইহা! সর্বগ্রাহী, বৈচিত্রস্থ্টি ইহার গৌপক্রিয়া মান্র। 
সত্তার যে সত্যই তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, বিজ্ঞান বা ভাব হয় তাহার 
খাঁটি প্রতিরূপ, সঙ্কল্প শক্তি হয় সে ভাবের একান্ত অন্ুগামী--কারণ শক্তি 
চেতনারই ক্রিয়া এবং ফলও হয় সঙ্কল্পের ঠিক অনুযায়ী। এখানে ভাবের 
সঙ্গে অন্ত ভাবের, সঙ্কল্প বা শক্তির সঙ্গে অন্য স্বল্প বা শক্তির কোন বিরোধ 
নাই-যেমন আছে মানুষ ও তাহার জগতে । কারণ এখানে আছে এক বিরাট 
চেতন! যাহার মধ্যে সকল ভাব একেরই ভাবরূপে বর্তমান এবং এই চেতনাই 
নিজ মধ্যে স্থিত সকল ভাবকে নিজের ভাবরূপে ধারণ করে, মিলাইয়া ধরে ; 
এখানে আছে এক বিরাট স্বল্প বা ইচ্ছাশক্তি যাহার মধ্যে সকল শক্তি বর্তমান 
নিজ্জেরই শক্তিরপে এবং এই সঙ্কল্পই নিজ মধ্যে স্থিত সকল শক্তিকে নিজের 
শক্তিরপে ধারণ করে, মিলাইয়া৷ ধরে। ইহা একটা বিভাব বা প্রবৃত্তিকে 
সংহ্ৃত বা সংযত করে অন্ত একটাকে অগ্রসর করিয়। দেয় তাহার ভবিম্দর্শা 
বিজ্ঞানময় সঙ্বল্প অনুসারে । 
প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান ভগবানের 
যে ধারণ! আছে এইরূপে তাহা সমধিত হয় | এ সমস্ত অযৌক্তিক কল্পন! ত নয়ই ; 
বরং পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত, কোন রূপেই ইহা উদার দার্শনিক যুক্তি অথবা প্রত্যক্ষ 
পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার বিরোধী নয়। জীবে এবং শিবেঃ জগতে এবং ব্রন্ে 
অনপনেয় ভেদ কল্পন। হইতেই ভ্রমের স্থষ্টি হয়। প্রকাশের ক্ষেত্রে কাধ্যনাধনো- 
দ্েশ্টে সত্তা, চৈতন্য এবং শক্তিতে যে বৈচিত্র্য কাধ্যতঃ সৃষ্টি হইয়াছে, এই 
ভ্রম তাহাকে একটা মৌলিক ভেদরূপে কল্পনা করিয়৷ বসে। কিন্তু প্রশ্নের 
এই দিকৃটার কথা আমরা পরে আলোচনা করিব, বর্তমানে আমরা অস্ত্রীরপিনী 
অতিমানসশক্তিয় অস্তিত্ব এবং তাহার প্ররুতি সত্বক্ষে কিছু ধারণা লাভ 
করিলাম। দেখিলাম ইহার মধ্যে সর্ব, সততা চৈতন্থ সঙ্কল্প এবং আনন্দে 
এক হইয়া আছে অথচ যাহা! একত্বকে নষ্ট না করিয়া! প্রসারিত প্রস্ফুটিত 
বা স্পষ্ট করিয়। তোলে এরূপ নান! বিচিত্র বিভাবনার অনন্ত সামর্থও ইহার 
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মধ্যে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সতাই মৃলবস্ত, সত্যই ভাবনধপে ভাদিয়া উঠে, 
সত্যই রূগের মধ্য দিয় আত্মপ্রকাশ করে। ইহাতে আছে জান, এবং 
ন্বল্নের একই সত্য, একই সত্যের আত্মসার্ঘকতা (8916-1010179870 ) 
সথৃতরাং আনন্দ? কেননা সকল আত্ম সার্থকতাই সভার আহাতৃপ্ডি, হুতরাং 
সকল পরিবর্তন এবং সংযোগের মধ্যে এক অনপনেয় আপনাতে-আপনি- 
বর্তমান বা দ্য সামঞ্জহ এবং স্থযম| সদা বর্তমান রহিয়াছে। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
হতচিৎ 


অতিচেতনার স্থযুপ্তিতে অবস্থিত যে এক তিনি প্রজ্ঞান ঘন, 
আনন্দময় এবং আনন্মভূক। ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি 
অন্তর্ধামী, ইনি সকলের কারণ। 
মাওুক্য উপনিষদ্‌ (৫1৬) 

যাহার ভিতরে সকল পদার্থ ও ভাব বিভ্তমান, যাহা সকলের মুল এবং যাহা 
সকলকে পূর্ণপ্রতিষ্ঠায় লইয়া যায় সেই অতিমানসকে পরমপুরুষের প্রকুতি বা 
স্ব-ভাব বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা! তাহার নিব্বিশেষ কেবল-সতার গ্রক্কতি 
নয় বটে, কিন্ধ যখন তিনি বিশ্বেখবর এবং বিশবন্রষ্টা তখন তাহার ভিতরে ষে প্রকৃতি 
প্রকাশ পায় ইহ! তাহাই। এই সত্যকেই আমরা ঈশ্বর নামে অভিহিত করি। 
পাশ্চাত্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ ব্যক্তিরূপের ধারণ৷ আছে, যাহাতে 
তাহাকে মান্ষের অতিবদ্ধিত ও অতিপ্রারুত সংস্করণ মনে কর! হয়, স্পষ্টতঃ ইনি 
সে ঈশ্বর নহেন। কারণ সে ধারণায় একটা বিশেষ সন্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া 
সট্টিশীল অতিমানস এবং জীবের অহ্ংজ্ঞানের মধ্যে, নিতান্ত মানবভাবাপন্ন 
একটা ছায়ামুত্তিকে ঈশ্বররূপে ধর! হইয়াছে । অবশ্ত ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপকে আমরা 
বাদ দিতে পারি না কারণ নৈর্যজিকতা তাহার সত্তার একট বিভাব মাত্র। 
তিনি সর্বময় স্বরূপ কিন্ত আবার তিনিই একমাত্র সত্তাঁ-তিনিই, একমাত্র 
চিৎপুরুষ, তবু তিনি পুরুষ বা! পুরুযোভম । তথাপি তাহার এ বিভাব আমাদের 
বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়। আমর] এখন দিব্য পুরুষের নৈর্ব্যক্তিক চেতনার 
সত্যকে গভীরভাবে বুঝিতে চাই-_ইহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে উদার ও 

পরিমাঞ্জিত করিতে চাই। 
এই খতচিৎ বা সত্যচেতন৷ বিশ্বের সর্ধঞজ এক নিয়ামক আত্মজ্ঞানক্ষপে 
বর্তমান; ইহাতে করিয়া! যিনি এক তিনি নিজের অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য হইতে 
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নানা ছন্দ স্থযমা ফুটাইয়া তোলেন । নিয়ামক এক আক্মজ্ঞান না থাকিলে অনন্ত 
সন্ভাবন। নিয়তপরিবর্তনশীল মহাবিশৃঙ্খলা (০8209) রূপে ভিন্ন কোন ছন্দের 
মধ্যে কিছুতেই প্রকাশ পাইতে পারে না। কারণ যেখানে শুধু অনন্ত সম্ভাবনা 
আছে অথচ তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার আত্মৃষ্টি নাই অথবা! প্রকাশের ক্ষেত্রে 
পরিণতির জন্য যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহা৷ কি হইয়া উঠিবে তাহার পূর্ববনিদদি 
কোন ভাব বা বিজ্ঞান নাই, সেখানে অনিয়ম অনিশ্চয় এবং মহাবিশৃঙ্খল ছাড়া 
আর কি হইতে পারে? কিন্তু যেহেতু যে গ্রজ্ঞা বিশ্বের জননী তাহার আত্মরপ 
এবং আত্মশক্তিই স্থির মধ্যে প্রকাশ হইতেছে, তাহা! হইতে ভিন্ন অন্ত কিছু নয়, 
স্থৃতরাং প্রত্যেক সম্ভাবনাকে যে সত্য এবং খত বা বিধান নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত 
করে, তাহা ও তাহার পূর্ণদৃষ্টি এ প্রজ্ঞার নিজ সততায় বর্তমান আছে; আবার 
প্রত্যেক সম্ভাবনার সহিত অন্য সম্ভাবনার সম্বন্ধ কি, কোন্‌ সুত্রে বা কোন্‌ 
সাম্জস্তে তাহারা পরম্পর মিলিত হইতে পারে তাহার যথার্থ বোধও সেখানে 
আছে; জগৎ যে ভাবে প্রকাশ পাইবে, তাহাকে যে সার্বভৌম সামগ্রস্তে নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া তাহার সকল ছন্দ সুমা ফুটাইতে হইবে, তাহার জন্মলয়ে তাহার সেই 
সমগ্রজ্ঞান ও ভাব এই -প্রজ্ঞাতে পূর্ববনির্দিষ্ট হইয়া আছে, এই জ্ঞানই জগতের 
মূল উপাদানসমূহের অন্যোন্তক্রিয়া অপরিহাধ্যরূপে নিয়ন্ত্রিত করে, এই জ্ঞানের 
মধ্যে প্রত্যেক সম্ভাবনার সত্য এবং বিধানও নিহিত । বিশ্বের সকল ধর্ম এবং 
বিধান ইহা! হইতে জাত, ইহাই তাহাদিগকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে; এই 
ধর্ম বা বিধান যদৃচ্ছ অনিয়ম নয়। প্রত্যুত ইহা পদার্থের শ্ব-ভাবের স্ফুরণ, যে 
স্কুরণ নিয়স্ত্রিত হয় সেই পদার্থের মূলে নিহিত সং্রতিষ্ঠ বা সভ্ভৃত বিজ্ঞানের 
এক অগপ্রতিহত সত্য বীর্যে । স্তরাং বিশ্্টির সমগ্র পরিণতি এই আত্ম- 
সংবিতে প্রথমেই পূর্ববনিদ্দি্ট হইয়! বর্তমান এবং তাহাই শ্বতক্ফুর্তভাবে ইহার 
আত্মপরিণামের প্রতিমৃহূর্ডে ফুটিয়া উঠিতেছে। অন্তর্নিহিত সেই মূল সত্যের জন্ত 
বিস্থপ্রকে প্রতিমুহূর্তে যাহ! হওয়ার কথা তাহা হইতে হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতে 
যাহা তাহাকে হইতে হইবে, এই সত্যের বশেই সেই দিকে পরিচালিত হইতেছে, 
সর্বশেষে বীজের মধ্যে যে উন্দেশ্ত ছিল এবং যে উদ্দেশ্ত বহন করিয়া সে পরিণতির 
পথে চলিতেছে এই সত্যের বীর্যে তাহা সিদ্ধ হইবে। 

নিজসত্তার মৃলসত্য অনুসারে পু ও উন্নতির পথে চলিতে ' জগতে কাল, 


খতচিৎ ১৫৯ 


দেশ এবং নিমিত্তের ( 61009, ৪190০ ৪720. 98098]1/5 ) প্রকাশ হইয়াছে । 
প্রকাশের পৌর্কাপর্ষেয কাল এবং অবস্থিত্ির সন্বন্ধে দেশ দেখা দিয়াচে। দেশে 
ব্যবস্থিত বস্ত্র সকলের স্থনিয়ত পারস্পরিক ক্রিয়ার সহিত কালপরম্পর৷ যুক্ত 
হইয়া নিমিত্ত বোধ উপস্থিত করিয়াছে । দার্শনিকগণের মতে দেশ ও কান 
মনের ধারণ! ব1 কল্পনা মাত্র, তাহাদের কোন বাস্তব সত! নাই। কিন্তু যাবতীয় 
পদদার্থই যখন নচেতনসতার নিজের চৈতন্যে আত্মরূপায়ণ তখন দেশ কালকে শুধু 
মনের কল্পনা বলিয়৷ মনে করিবার বিশেষ কোন মূল্য নাই। সেই সচেতন 
সত্তার আত্মব্যাপ্তির অনুভব হইতে দেশ কাল জ্ঞান আসিয়াছে, বিষয়ী বা 
জ্ঞাতৃসম্পকাঁয় অনুভব হইতে কালজ্ঞান এবং বিষয় বা বস্ত সম্পকীঁয় অন্থভব 
হইতে দেশজ্ঞান। এই ছুই বিভাব সম্বন্ধে আমাদের মানসিক ধারণা 
আমিয়াছে পরিমাণবোধের ভিতর দিয়া; বিভাগ করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া! দেখা 
হইল যে মনের প্রবৃত্তি, সে মনের ধর্মই সব কিছুকে পরিমিত করা । একটি বিশেষ 
বিন্দুতে দাড়াইয়া মন সম্মুখে এবং পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং নিরবচ্ছিন্ন 
গতিশীলতা ব৷ প্রবহমানতাকে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্ততের পরম্পরায় 
পরিমিত করিয়া তোলে, ইহাই কালের কলন! বা গতি । স্থিতির ব্যাপ্তিকে 
বস্তর বিভঙ্ঞনশীলতা দ্বারা পরিমিত ও খত্তিত করিয়া সেই খণ্ড বিন্দুলমুহের এক 
বিন্দুতে নিজেকে স্থাপিত করিয়া মন দেশের ধারণালা'ভ করে এবং নিজের 
চারিদিকে বস্তর বিন্তান এবং সম্বন্ধ লক্ষ্য করে। 

প্রাকৃত জগতে মন ঘটনা দ্বারা কাল এবং জড়বন্তর দ্বার দেশ পরিমিত 
করিয়ে তোলে; কিন্তু বিশ্তদ্ধ মননে ঘটনা বা বস্তুর অবস্থিতি উপেক্ষা করিয়! 
চিৎশক্তির সেই শুদ্ধ ক্রিয়া অঙ্গভব কর! যায় যাহা! দেশ ও কালের মূল উপাদান । 
তখন ইহাদিগকে সর্বগত চিৎশক্তির ছুইটি বিভাব বলিয়া বুঝ! যায়। ইহাদের 
পরস্পর মিশ্রণে এবং নানাপ্রকার সম্বন্ধে তাহার নিজের উপর ক্রিয়াজালের টান! 
পোড়েন বোন। হইয়াছে । মনের অতীত এমন এক চৈতন্য আছে যেখানে ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্ডমান এক সঙ্গে দেখা যায়, সে চেতনা কালের আধার নয়ঃ আধেয় 
কালের অন্তর্গত নয়) কালকে ধারণা করিয়া রহিয়াছে, দর্শনের জন্ত তাহাকে 
কালের কোন বিশেষ মুহুর্তের উপর ধাড়াইতে হয় না, কাল তাহার কাছে নিত্য 
বর্তমান। সেই চৈতন্ত দেশের কোন বিন্দুতে অবস্থিত নয় পরদ্ক সকল বিন্দু 


$৬০ দিব্য জীবন বার্থ! 


এবং লকল স্থান তাহাতে অবস্থিত) সে চেতনার কাছে দেশ চৈতন্তময় একা 
অথগ্র ব্যাপ্তি, কালের চেয়ে কম চৈতন্তময় নছে। কোন বিশেষ শুভ মুহুর্তে 
আমরা সেইরূপ এক অখওড দৃষ্টির দেখা পাই, যাহা তাহার অপরিবর্তনীয় আত্ম- 
সচেতন একত্বের মধো বৈিত্রাপূর্ণ বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ।: দেশ ও 
কালের অভ্যন্তরস্থ বস্ত ব! ভাবনিচয়ের জগদতীত 'সত্য সে চৈতন্তে কিভাবে 
আছে, সে প্রশ্ন যেন আমরা তুলিতে না যাই, কারণ তাহা! আমাদের ধারণার 
অতীত। এই অখণ্ড চৈতন্ত মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন অন্ত উপায়ে যে এই 


বিশ্বকে জানিতে পারে, আমাদের প্রাকৃত মন এতটুকুও দ্বীকার করিতে 
চায় লা। 


অতিমাঁনস কিরূপে অখণ্ড এবং সর্বগ্রাহী দৃষ্টি ছারা কালের পরম্পরা এবং 
দেশের খগুতাকে এক করিয়া! ধারণ করিয়া আছে তাহ! আমরা আভাসে কিছু 
ধারণ! করিতে পারি কিন্তু ইহার পূর্ণ অনুভূতি আমাদিগকে সাধনা দ্বারা পাইতে 
হইবে । প্রথমতঃ কালের পরম্পর1 বলিয়। কিছু যদি ন! থাকিত তবে কোন 
পরিবর্তন, কোন উন্নতি বা! প্রগতি সম্ভব হইত না, একটা পূর্ণ সামগরস্ত ও হযমা 
অন্য স্যমারাজির সহিত একত্রে একরূপ একটা শাশ্বত মুহূর্তে নিত্য প্রকাশিত 
থাকিত কিন্তু তাহাদের মধ্যে অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে কোন গতির 
পরম্পরা দেখ! দিত না । কিন্তু জগতে দেখিতেছি একট! ভ্রমবর্ধমান স্থযমার 
ছন্দপরম্পর1 নিয়ত চলিতেছে, পূর্ববর্তী স্থরছন্দ হইতে উঠিয়৷ এবং তাহাকে 
নিজের মধ্যে লুকাইয়! রাখিয়া একটা নৃতন ছন্দ পুরাতনের স্থান অধিকার 
করিতেছে। অন্তপক্ষে আত্মপ্রকাশের বা বিস্প্রির মধ্যে যদি খণ্ডিত দেশের 
ধারণা না আসিত তবে রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিবর্তনশীল নান! সম্বন্ধ অথবা 
শক্তির সঙ্গে শক্তির সংস্পর্শ বা সংঘাত থাকিতে পারিত না । সকল পদার্থ বা 
ভাব বর্তমান থাফিলেও কিছুরই ক্ফুরণ বা বহিঃপ্রকাশ থাকিত না, দেশশুন্ 
অবস্থায় আত্মচৈতন্ত নিজেরই মধ্যে সর্ব পদার্কে এক অনন্ত অন্তরচৈতন্তের 
বন্ধনে বীধিয়া রাখিয়া দিত» যেন এক বিশ্ব কবির মনে বা! বিশ্ব পুরুষের স্বক্মে। 
কিছু বিষয়রূপে বহিজ্গতে আত্মপ্রলারের নানা রূপের মধ্যে তাহাদিগকে 
ছড়াইয়া দিত না। আধার শুধু কালই যদি সত্য হইত তাহা হইলে গায়কের 
অথব! কবির ঘনে স্থুর অথবা কবিকল্পনা যেমন একটার পর একটা ভাসিয়া উঠে, 


খঁতাচিৎ ও) 


তেমনিভাবে বিশ্বাক্মার অন্তরচৈতত্যে পরম্পরাক্রমে স্বতান্ছুর্ড ভাবে একটার পর 
আর একটা প্রকাশের ছবি ভাসিয়৷ উঠিত কিন্ত তাহাদের বাহ্‌রূপ দেখা দিত 
না। কিন্তু বস্ততঃ সর্বাধার দেশের পরিব্যাপ্তির মধ্যে কালবশে নানা কপ ও 
শক্তি পরস্পরের সহিত যুক্ত ও সম্বন্ধ হুইয়! এক স্যমার ছন্দে ফুটিয়া উঠিতেছে; 
রূপ, শক্তি ও ঘটনার অবিরাম প্রবাহ, কালের পরম্পরা আমাদের দৃক্টিপতবর্তাঁ 
হইয়া উঠিতেছে। 

দেশ ও কালের ক্ষেত্রে বহু অব্যক্ত শক্তি অবস্থিত রহিয়াছে, রূপায়িত ও 
পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়। উঠিতেছে, প্রত্যেক শক্তি তাহার সামর্থ্য এবং 
সম্ভাবন। লইয্না অপর বহুশক্কির সামর্থ্য ও সম্ভাবনার সম্মুখীন হইতেছে, ফলে 
আমাদের মনে হইতেছে যে কালের হ্বতঃক্ফুর্ত ও অনায়াস পারম্পর্য্যের মধ্য 
দিলনা তাহাদের প্রকাশ না হইয়া যেন পরম্পরের সহিত সংঘাত ও বিক্ষোভের 
মধ্য দিয়া তাহাদের পরিণতি হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ এই পরিণতির অন্তরে 
একটা সহজ স্বতঃস্ফুরণ আছে, বাহিরের সংঘাত ও বিক্ষোভ তাহার বহিশ্চর 
একটা গৌণবিভাব মাত্র। কারণ যিনি এক অখণ্ড তাহার স্বভাবজ বিধান 
অপরিহার্ধ্যরূপে সামঞ্রন্) ও স্ষমাঁবিধায়ক হইবেই । যেখানে সংঘর্ষ আছে বলিয়া 
বোধ হয়, সেখানেও এই বিধানই সেই সমস্ত অংশ ও ন্ধপের বহিবিধান এবং 
প্রণালীও নিয়ন্ত্রিত করে। অতিমানসী দৃষ্টির নিকট সামঞ্নন্ত ও সুষমার এই 
বৃহত্বর এবং গভীরতর সত্য নিত্য প্রকাশিত আছে। প্রতি পদার্থকে পৃথক 
করিয়া! দেখে বলিয়া মনের নিকট যাহা! বিরোধ ও বৈষম্য বলিয়া মনে হয় অতি- 
মানসের নিকট তাহা! নিত্য বর্তমান ও উপচীয়মান এক ছন্দময় সৃযমারই অঙ্গ 
বা! উপাদান বলিয়া! অনুভূত হয়; কেননা অতিমানস দৃষ্টিতে বিশ্ব একেরই বহ্ধা 
রূপায়ণ। তাহা ছাড়া মনের দৃষ্টি একটা বিশেষ দেশ ও কালের মধ্যে নিবদ্ধ, 
মন দেখে সেই দেশ-কালের মধ্যে বু সম্ভাবনা-বাহাদের প্রত্যেকে অল্লবিষ্যর 
বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইতে পারে--বিশৃঙ্খলভাবে বর্তমান আছে। কিন্ত দিব্য 
অতিমানসী দৃষ্টির নিকট দেশ ও কালের সমগ্র প্রসার উদ্ভাসিত, এজন্ত তাহা 
মনের সকল সম্ভাবন! দেখে, তাহা ছাড়া যাহা মনের অগোচর তেমন অনেক কিছু 
দেখিতে পায় এবং সে দর্শনের মধ্যে ভ্রান্তি, অনিশ্চয়তা অথব! বিশৃঙ্খলতার 
কোন স্থান নাই। কারণ প্রত্যেক সম্ভাবনা কোন্‌ শক্তির বশে কোন্‌ মূল 
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প্রয়োজনে চালিত হুইতেছে। তাহার সহিত অপর সম্ভাবনার সম্বন্ধ কি, কোন্‌. 
সময় কোন্‌ স্থানে কি ভাবে তাহা৷ ক্রমশঃ স্ুটিয়! উঠিবে এবং তাহার শেষ পরিণাম 
কোথায় এ সমস্তের কিছুই সে দৃষ্টির অগোচর নাই। স্থিরভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে 
কোন কিছু দেখা মনের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্ত অতীন্দ্রিয় এই অতিমানসের সেই 
ভাবে দেখাই হ্বভাব ও দ্বধর্্ম। 

অতিমানসের চেতনশক্তি যাহা কিছু ৃষ্টি করে তাহার সেই সমস্ত আত্ম- 
রূপয়াত্ধি যে কেবল তাহার চিন্ময়ী দৃষ্টিতে রহিয়াছে তাহা নহে পরস্ধ ইহা 
তাহাদের সকলের মধ্যে অন্তর্ধ্যামী একটা আবির্ভাব রূপে অন্ুস্থাত হইয়া একটা 
আজ্মপ্রকাশক জ্যোতিরূপে বর্তমান আছে। গগ্তভাবে হইলেও জগতের প্রতিবূপ 
প্রতিশক্তি ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। ইহাই পূর্ণ ও স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে 
সকল রূপ, শক্তি ব প্রবৃত্তি ব্যবস্থিত, নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, বৈচিত্র্যকে 
আসিতে ইহা যেমন বাধ্য করে, তেমনি তাহাকে সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে; 
যে শক্তিকে ইহা ব্যবহার করে তাহাকে সংহত করে, ছড়াইয়া দেয় অথবা 
পরিণতির পথে লইয়ু। যায়; রূপের প্রথম জন্মলগ্নে অথবা শক্তির প্রথম আরম্ভের 
সময় ইহার আত্মজ্ঞানে যাহা স্থিরীরুত হইয়াছে তাহারই প্রথম ধর্ম * বা 
বিধানাহ্থসারে এ সমস্ত কৃত হয়। ইহাই ঈশ্বর ব৷ প্রতুরূপে সর্বভূতের হায়দেশে 
অবস্থিত থাকিয়! নিজ মায়ার দ্বারা সকলকে যন্ত্াব় পুত্তলিকার স্তায় ঘুরাইতেছে। 
[ ঈশ্বরঃ সর্ধ্বভূতানাং হন্দেশে'.*..ভিষ্তি ভ্রাময়ণ সর্ধভূতানি যন্তরাক্টানি 
মায়য়া--গীত| ] ইহ সর্ধপদার্থের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে (“তদ্‌ 
অস্তরন্ত সর্ববন্ত, তছু সর্ববান্তান্ত বাহ্‌ ) এবং ইহাই “কবি এবং 'পরিভূঃ বা দিব্য 
সত্যন্ষ্টা, এবং ইহাই অনাদিকাল হইতে সর্ব পদার্থকে স্বভাবে যথাযথরূপে 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে (“যাথাতথ্যতোইর্থান্‌ ব্যদধাৎ শ্বাশ্বতীভাঃ 
সমাভ্যঃ--ঈশোপনিষদ )। 

এক অন্তর্যামী প্রজ্ঞা ও শক্তি, সজীব বা নিজীঁব, সচেতন বা! অচেতন সকল 
পদার্থের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়! তাহাদের সত্তা ও প্রবৃত্তি বা! ক্রিয়া পরিচালিত 
হত প্রথমধর্্_র্থানি সা প্রথমান্তাসন'-_উক্কিটি বৈদিক, প্রথম ধর্ম অগ্ুদারেই দেবতাগণ 
ক্রি করেন, এই.ধর্া ব! ব্রত পপর্বযং' বা মৌলিক হৃতরাং 'পরম' বা সর্বশ্রেঠ। ইহ! পদার্থের 
অন্তণিহিত সতোর বিখান | 
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করিতেছে, ইহার সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই, তাই ইহাকে অবচেতন বা 
অচেতন মনে করি কিন্তু প্রক্কুত পক্ষে ইহা নিজের নিকট নিশ্চেতন নয় পরস্ত 
গভীর ও সার্ববভৌমরূপে সচেতন, এই জন্ত পুদ্ধিযুক্ত না হইলেও প্রতি পদার্থে 
আমরা যেন বুদ্ধির খেল! দেখিতে পাই, কেনন৷ সকল পদার্থই অস্তরস্থ দিধ্য 
অতিমানসের সডভূতবিজ্ঞান (768] $9% ) মানিয়! চলিতে বাধ্য, পণ্ড ও উদ্ভিদ 
ইহাকে অবচেতন ভাবে এবং মানুষ অর্ধচেতন ভাবে মানে, এই মাত্র তফাৎ। 
সর্ধন্র অনুন্যত থাকিয়া এই যে প্রশাসন ইহা মনোময়ী বুদ্ধির নহে, যেখানে 
আত্মসত্তার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মজ্ঞান রহিয়াছে ইহ! সেই সভার আত্ম- 
সচেতন সত্য। ইহাই খতচিৎ বা সত্য চৈতন্ত, যাহাকে ভাবনা বা মনন ক্রিয়ার 
দ্বারা কোন কিছু জানিতে বা করিতে হয় না। এক অখণ্ড আত্মসম্পূর্ণ সততার 
শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মদৃষ্টি অখণ্ড এবং অপ্রতিহত শক্তির প্রভাবে সঙ্জানে সব কিছু 
ফুটাইয়৷ তোলে । মনোময়ী বুদ্ধিকে ভাবনা বা মনন করিতে হয়, কারণ ইহা 
চৈতন্তের প্রতিফলিত শক্তি বা একটা আভাম মাত্র, ইহার প্রকৃত জ্ঞান নাই, 
কিন্তু তাহা লাভ করিতে চায়। নিজের চেয়ে উচ্চতর এক প্রজ্ঞাশক্তিকে কালের 
পরম্পরায় ধাপে ধাপে সে অস্থমরণ করিয়া চলে_যে প্রজ্ঞা এক, পূর্ণ ও শাশ্বত, 
কালকে যাহা ধারণ করিয়া রহি্কাছে, এক দৃষ্টিতে যাহা অতীত বর্তমান ও. 
ভবিষ্যৎ সকলই দেখিতে পায়। 

তাহা হইলে ইহাই দিব্য অতিমানসের কাধ্যকরী বা সক্রিয় তত্ব; ইহা এমন 
এক বিশ্বদৃষ্টি যাহার মধ্যে সকল পদার্থ ও ভাব আছে এবং যাহা আবার সে 
সকলের মধ্যে অন্স্থ্যত হইয়া বর্তমান রহিয়াছে। যেহেতু তাহার সতার মধ্যে 
তাহার নিশ্চল আত্মবোধে দেশ কালাতীতরূপে অন্তগৃণ্ট ভাবে সব কিছুই বর্তমান 
স্থতরাং দেশে ও কালে বিষয়রূপে স্থষ্ট ও পরিচালিত হইয়া যাহা কিছু প্রকাশিত 
হইতেছে তাহা ও সক্রিয় জ্ঞানরূপে তাহার মধ্যে রহিয়াছে। 

এই চৈতন্যের নিকট জ্ঞাতা, জ্ঞান ”ও জেয় পৃথক পৃথক সত্ব! নয় কিন্ত 
মূলতঃ এক। আমার্দের মন এ তিনকে পৃথক করিয়া দেখে, নতুষ।-মনন ক্রিয়া 
চলে না; ত্বতন্ত্র না করিলে মনের ক্রিয়ার মৌলিক বিধান লোপ পায়, ক্রিয়ার 
কোন উপযুক্ত উপায় সে খুঁজিয়া পায় না, সুতরাং সে নিশ্চল ও নিঙ্গিয় হইয়া 
গড়ে) এই জন্থ মনের দিক দিয়া আমি নিজেকে দেখিতে গেলেও আমাকে. এই 
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ভেদ বজায় রাখিতে হয় । তথায় মনের দেখায় প্রথমত; আমি আছি জ্ঞাতারূগে, 
দ্বিতীয়তঃ আমার মাঝে আমি যাহা দেখিতেছি, যাহা আমি আমার জ্ঞানের 
বিষয় বা জ্ঞেয় রূপে মনে করিতেছি যাহা আমি বটে তথাপি যেন আমি নয়; 
তৃতীয়তঃ জ্ঞরনক্রিয়৷ বা জ্ঞানের বৃত্তি দ্বারা এই জ্ঞাত এবং জ্ঞেয়কে জুড়িয়া 
দিতেছি। কিন্ত মননের জন্ত ভেদের এই কৃত্রিম ধার! ব্যবহারিক প্রয়োজনে 
অন্থনরণ করা হয়, মূল সত্য ইহা! প্রকাশ করে না স্পষ্টই । প্ররুত পক্ষে 
ভ্ঞাতারূপী আমিই সেই চৈতন্য যাহা জানিতেছে, অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞান একই 
পদার্থ; জ্ঞান আমিই বৃতিরূপে, আবার যাহা জয় তাহাও ত আমি, একই 
চৈতন্তের একটা গতি বা ক্রিয়া, স্পষ্টতঃ তিনটা একই সত্তা, একই ক্রিয়া; 
বিভক্ত মনে হইলেও অবিভক্ত, নিজের বিভিন্নরূপে ব্যবস্থিত বা খণ্ডিত মনে 
হইলেও অথস্তিত। অহ্‌ং এর ক্ষেত্রে এই অথগ্ জ্ঞানে মন পৌছিতে পারে, 
যুক্তি দিয়া ধরিতে পারে, বোধ করিতেও পারে কিন্তু ইহাকে ভিতি করিয়! 
সহজে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে সে মননক্রিয়৷ চালাইতে পারে না। 
যে চৈতন্তকে “আমি” বলি তাহার বাহিরে যে সমস্ত বস্তনিচয় আছে সেখানে 
মনের পক্ষে এ তিনকে এক করিয়া দেখা এককরুপ অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে একত্ব 
অনুভব করাই মনের পক্ষে বিষম ব্যাপার একত্ব বোধকে রক্ষা করিয়া! সতত 
তদন্ুমারে কাজকরা তার পক্ষে বিজাতীয় এমন এক নৃতন ব্যাপার যাহ। তাহার 
পক্ষে সম্ভবই নয়। মন বড় জোর ইহাকে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে 
মানিতে পারে; ভেদ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্টিত তাহার সাধারণ এবং স্বাভাবিক 
ক্রিয়া চালিতে থাকিবে, এ সত্য দিয়া তাহার শোধন বা মার্জন শুধু চলিতে 
পারে; মনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ সত্যের স্বন্ধ বুঝিতে হইলে একটা দৃষ্টান্ত 
আমরা লইতে পারি। পৃথিবাঁ হুর্্যকে প্রদক্ষিণ করে এই বৈজ্ঞানিক সত্য 
আমরা জানিয়াছি, কিন্ত আমাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্ড্রিয়ের নিকট এই 
বোধ রহিয়! গিয়াছে যে হুরধ্যই পৃথিবীকে প্রদক্মিণ করিতেছে, সে বোধ কৃত্রিম 
এবং ভ্রমপূর্ণ হইলেও পরিহার করিতে পারি না কিন্ত প্রকৃত সত্যকে এই 
ব্যবহারিক জ্ঞানের শোধন কার্য্যে লাগাইতে পারি মাত্র। 

কিন্তু এই অভেদ জ্ঞান ব। একত্বের সত্য অতিমানপে সদা বর্তমান, এই 
সত্য অস্সোরেই সেখানে সতত ক্রিয়া চলে, মনের কাছে এ জ্ঞান গৌণ কখনও 


খতচিৎ ১৬৫ 


কখনও সাধন বলে এ সত্য সে লাভ করিলেও, তাহার দৃষ্টিশক্তির মূল বা স্বরূপ 
সত্য ইহা! নে । বিশ্ব এবং বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই 
অতিমানস আত্মন্বরপে দেখে, জ্ঞানের এক অখণ্ড এবং অবিভাজ্য ক্রিয়াতে ; 
এই অখণ্ড ভাবই তাহার প্রাণ, অখণ্ড ভাবের ক্রিয়াতেই তাহার আত্মপ্রকাশ । 
অতএব সর্বাধার এই দিব্য চেতন। নিজের সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তি নামক বিভাবের 
বলে বিশ্বজীবনের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে বলিলে পূর্ণ 
ভাবে বল! হয় না, 'ইহাই বলিতে হয় যে বিশ্বজ[বনকে ইহা নিজের মধ্যে 
পরিপূর্ণ করিয়া! তুলিতেছে, এমন এক শক্তির ক্রিয়া দ্বারা, যাহা তাহার জান 
অথবা তাহার আত্মসত্বার ক্রিয়া! বা গতি হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ যাহার মধ্যে সতা, 
জ্ঞান ও শক্তির ক্রিয়া এক এবং অথণ্ড। কারণ আমর] দেখিয়াছি যে বিশ্বচিং 
এবং বিশ্বশক্তি এক, বিশ্বচেতনাই ক্রিয়াতে বিশ্বশক্তি রূপে প্রকাশ পায়। 
তেমনি দিব্য জ্ঞান এবং দিব্য ইচ্ছা বা সঙ্কল্পও এক; সত্তার একই ক্রিয়া বা একই 
স্পন্দে এ উভয়ই প্রকাশিত হয়। 

যদি আমাদিগকে বিশ্বের সম্বক্ষে সত্যধারণা করিতে হয়, যদি বিশ্লেষণ 
ও বিভেদকারী মনের প্রাথমিক ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে হয়, তবে যাহার 
মধ্যে নিজের একত্ব হইতে বিচ্যুত না হইয়াও সকল বহুত্ব রহিয়াছে সেই অতি- 
মানসের এই অখণ্ডতাকে সত্য বলিয়া ম্বীকার করিতে হইবে। বীজ হইতে 
তাহার মধ্যে অন্তনিহিত থাকিয়।৷ যে গাছ পূর্ব হইতে বিস্তমান ছিল তাহা 
বাহির হইয়া আসে, আবার গাছ হইতে বীজ পাওয়! যায়। যে স্থায়ীরূপের 
প্রকাশকে আমর! বৃক্ষ বলি তাহাতে একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম, একটী অপরি- 
বর্তনীয় ধারা! বা পদ্ধতি দেখা যায়। মন বৃক্ষরূপ,ুর;য্যাপারকে, ইহার জন্ম, 
জীবন ও বংশ বিস্তারকে একটা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনাবগখে এবং সেই ভিত্তিতে 
গভীর মনোযোগের সহিত ইহাকে পর্যবেক্ষণ ইহার শ্রেণী বিভাগ এবং ব্যাখ্যা 
করে। গাছকে সে বুঝায় বীজ দিয়া এবং বীজকে গাছ দিয়া, বলে যে ইহা প্রক্কৃতির 
একটা নিয়ম বা! বিধান। কিন্তু ইহাতে তত্বের ব্যাখ্যা কিছু হয় না, ইহাতে 
একটা রহন্যের বিশ্লেষণ ও বিকাশধার। পাই মান্র। এমন কি মন যদি আত্মা- 
রূগী অন্তগৃচ়ি এক সচেতন শক্তির অন্ভবও লাভ করে এবং তাহাকে এইরূপের 
প্রকৃত সত! এবং অবশিষ্ট সমস্যকে সেই শক্তির স্থিরবন্ধ প্রকাশধারা বলিয়া 
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বুঝিতে পারে তথাপি রূপকে সে পৃথক সত্তা বলিয়া মনে করিতে চায়, তাহার 
প্রকৃতির বিধান এবং পরিণতির প্রণালীও পৃথক মনে করে। পশ্ততে এবং 
সচেতন মননশক্তিসম্পন্ন মান্ষে ভেদ-দর্শনের এই প্রবণতাবশে মন নিজেকে 
একট! পৃথক পদার্থ বলিয়া! কল্পন| করিতে প্রবৃত্ত হয়, নিজেকে সে সচেতন বিষয়ী 
এবং অন্য সবরূপকে তাহার বিষয়র্ূপে তাহা হইতে পৃথক বলিয়া দেখে। 
প্রান্কত জীবনে এ ব্যবস্থা প্রয়োজন, ইহাই ব্যবহারিক জীবনের প্রথম ভিত্তি 
কিন্ত মন ইহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তথা হইতে অহমিকার সকল 
ত্রাস্তি আসিয়া পড়ে। 

কিন্ত অতিমানস অন্ত ভাবে কাজ করে। যদি তাহার সত্তা একান্ত পৃথক, 
স্বতন্ত্র হইত তবে বৃক্ষ এবং তাহার জীবনপ্রণালী যেরূপ আছে সেন্পপ হইতে 
পারিত না, এমন কি তাহার অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। বিশ্বসতার শক্তিতেই 
রূপরাজি যে ভাবে আছে সেই ভাবে থাকা সম্ভব হইয়াছে ১ সেই সত্তার সহিত 
এবং তাহারই অন্য সকল প্রকাশের সহিত সন্বন্বের ফলেই প্রতিপদার্থের 
উন্নতি ও পরিণতি সম্ভব হইয়াছে । বিশ্ববিধান এবং সমগ্রপ্রকৃতির সত্যের 
প্রয়োগেই প্রতিপদার্থের বিশেষ বা বিধান দেখা দিয়াছে । সাধারণ বা সার্বজনীন 
পরিণতির ক্ষেত্রে তাহার যে স্থান আছে তাহার উপরেই তাহার বিশেষ পরিণতি 
নির্ভর করে। বাজ দিয়া গাছের তত্ব বা গাছ দিয়া বীজের তত্ব ব্যাখ্যাত 
হয় না, বিশ্বতব্ব হইতে উভয়ের ব্যাখ্যা! মিলে, আর ঈশ্বরকে দিয়া বিশ্বতত্ব বুঝা 
যায়। যে অতিমানস যুগপৎ বীজ গাছ এবং সর্ধবপদার্থে পরিব্যা্ড এবং 
অন্রপ্রবিষ্ট হইয়া আছে তাহা! এই অবিভাজ্য একত্ব জ্ঞানের মধ্যে বাস করে-_ 
যদিও সে একত্বের মঞ্েঞঞ্রাহত্বও রহিয়াছে । এই সর্ধগ্রাহী ( 602107:01)077819 ) 
জ্ঞানে সত্তার কোন কেন্দ্র নাই; আমাদের মধ্যে অন্ত সকল হইতে 
পৃথক যেমন এক বিশিষ্ট অহং আছে অতিমানসে তেমন কিছু নাই-। ইহার 
আত্মজানে সমগ্র সত্তাই সমানরূপে সম্প্রসারিত--একত্বে অহয়, বনুত্বেও অদ্বয়, 
সর্ধজ্জ সকল দশায় অদ্বয়। এখানে সর্ব এবং এক একই সত্বা। সর্বের সত্তা! 
এবং একের সত্তার সহিত একত্ব জ্ঞানের চেতনা, ব্যক্তিসত। কখনে। হারায় না, 
হারাইতে পারে না; কারণ এই একত্ব জান অতিমানসের মর্খসত্য, অতিমানস- 
সাক্গপ্রত্যয়ের অংশ । 
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সেই বিশাল একত্বের সমতায় সত! বিভক্ত বা বিকীর্ণ হুইয়! যায় নাই, 
সমভাবের আত্মব্যাপ্তিতে ইহার সমগ্র গ্রসারতাতে ব্যাপ্ত হইয়। একই অবস্থিত, 
বহর অনস্তরূপের মধ্যেও বাস করিতেছে এই একই অহ্থয়তত্ব, সর্বত্র যুগপৎ 
বর্তমান এই এক “সমংব্রন্ব*। কারণ দেশে ও কালে সত্তার এই ব্যাপ্তি ও অধিষ্ঠান 
পরম এবং চরম একত্ব হইতেই আনিয়াছে, তাহার সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে সম্বন্ধ 
আছে। সেই পরম একত্বের মধ্যে কেন্দ্রও নাই পরিধিও নাই, তাহা কেবল 
দেশকালাতীত 'একমেবাদ্ধিতীয়ং | ব্যাপ্রিহীন ব্রন্মে যে পরম ঘনীভূত একত্ব 
রহিয়াছে ব্যান্ত্ির মধ্যে তাহ স্বভাবতঃ এইরূপ সমভাবে ব্যাপ্ত প্রত্যয়রূপে দেখা 
দেয়; সর্ধগ্রাহী জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায় যাহার মধ্যে সর্বজ্ঞান অনুস্যত থাকে ; 
এমন একত্ব জ্ঞানে ফুটিয়া উঠে, বছুত্বের কোন খেলাই যাহার হানি বা নানতা 
ঘটায় না। প্রদ্ধ সর্ববভূতে” “নর্বভূত ব্রন্ে” "সর্ধভূতই ব্রন্ধ” ইহা! সর্ধজ্ঞ 
অতিমানসের তিনটা হ্ত্র! আত্মপ্রকাশের একই সত্য এই তিনবূপ বিভাবকে 
একই সঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, যে আত্মদৃষ্টি লইয়! ইহা বিশ্বলীলায় অগ্রসর 
হয়, তাহার মধ্যে মূলগত ভাবে এ ত্রিধার! অভিন্নভাবে বর্তমান আছে। 

কিন্তু মানসিক প্রকৃতির অথব। যাহার মধ্যে দেহ, মন ও প্রাণ এই তিন 
রহিয়াছে এবং যাহাকে আমর] বিশ্ব বলি সেই নিম্নতর চেতনার উৎপত্তি কোথা 
হইতে হইল? যাহা কিছু বর্তমান আছে তাহার প্রতি পদার্থ, সমন্তের মূলম্বরূপ 
সৎ চিংশক্তি ও আনন্দকে অবলম্বন করিয়। সর্ধবকার্ধ্যক্ষম অতিমানসের ক্রিয়। 
হইতে গেলে স্বজনশীল এই অতিমানসের মধ্যে এমন কোন বৃত্তি থাক! চাই যাহার 
ক্রিয়ার ফলে দেহ প্রাণ মনরূপী এই তিন নৃতন নিম্নতর ভূমির উদ্ভব হইতে পারে। 
হৃষ্টিমীল খতচিতের এক গৌণ শক্তির মধ্যে আমর! এই বৃত্তির সাক্ষাৎ পাই। ইহা 
অতিমানসের প্রজ্ঞানশক্তি, ইহা তাহার নিজের মধ্য হইতে কিছু বাহির করিয়া 
নিজের সম্মুখে স্থাপিত করিবার এবং সেই স্থাপিত পদার্থকে বিষয়রূপে দেখিবার 
শক্তি, ইহা সেই শক্তি যাহাতে সংবিৎ বা আত্মজ্ঞান নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে 
রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে এবং নিজেরই সেই ক্রিয়৷ হইতে যেন সে সরিয়া যায় এবং সেই 
ক্রিয়াকে দৃশ) বা! জেয়রূপে স্থাপিত করিয়া জানিতে ও দেখিতে চায়। ইতিপূর্বে 
আমর! সমভাবে ব্যাপ্ত সংবিতের কথা বলিয়াছি কিন্তু এখন এই যে কেন্দ্রীভূত 
হওয়ার কথা৷ বলিতেছি, ইহাতে সেই সমব্যাপ্তির স্থানে এক বি-সমব্যাপ্তি 


১৬৮ দিব্য জীবন বার্তা 


দেখা দেয় এবং তথা হইতে আত্মবিভাঙ্বনের অথব! প্রতীয়মান প্রতিভাসের 
আরম হয়। 

প্রথম জ্ঞাতা বিষয়ীকূপে নিজ্ধেকে জ্ঞানে সমাহত করিয়া তাহার চৈতন্তের 
শক্তির' দিকে দৃষ্টিপাত করে--দেখে যেন সে চৈতন্ত তাহারই মুগ্িতে তাহা 
হইতে বাহির হইতেছে, রবপায়ণে ব্যাপৃত থাকিয়া! যেন সতত তাহাতেই ফিরিয়া 
আনিতেছে, আবার সতত যেন বাহির হইয়া যাইতেছে । আত্ম বিপরিণামের 
এই একটী ক্রিয়া হইতেই বিশ্বের আপেক্ষিক দৃষ্টি এবং ক্রিয়ার ভিত্তিন্বরূপ সমস্ত 
ব্যবহারিক ভেদ আসিয়া পড়ে । এইভাবে জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় ? ঈশ্বর, তাহার 
শক্তি এবং শক্তিজাত পদার্থ; ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য ; ব্রদ্ধ, মায়া এবং 
সন্ভৃতি প্রভৃতি সকল ত্রিধা বিকল্পনার ব্যবহারিক জেদ স্প্টি হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানে সমাহিত এই চিন্ময় পুরুষ তাহার নিজের মধ্য হইতে যে 
প্রকৃতি বা শক্তি বাহির হইয়াছে তাহার ভ্রষ্ট এবং পরিচালক হইয়া নিজেরই 
প্রতিরপে নিজেকে ফুটাইয়৷ তোলেন, যেন তিনি তাহার চিৎশক্তির সঙ্গে তাহার 
ক্রিয়ার মধ্যে নামিয়া আসেন, সেখানে তাহার আত্ম-বিভজন ক্রিয়ার যেন পুনরাঁ 
বৃত্তি করিতে থাকেন, এইভাবে অতিমানসের এই প্রজ্ঞানচৈতন্ত জাত হয়। 
প্রত্যেক রূপে এই পুরুষ তাহার প্রকৃতির সঙ্গে বাস করেন এবং চৈতন্তের সেই 
ব্যবহারিক কেন্দ্র হইতে অন্য সকল রূপের মধ্যে যে তিনিই অবস্থিত আছেন, 
ইহা দেখেন। সর্বত্র একই আত্ম! একই দিব্য পুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বহু 
কেন্দ্র শুধু জ্ঞানের ব্যবহারিক ক্রিয়ার জন্ত, ভেদের একটা খেলার অন্ত, অন্যোন্ত 
জ্ঞানের, অন্তোন্ত মিলনের, অন্তোন্য সভোগের, শক্তির অন্যোন্য সংঘাতের 
জন্য ম্বর্ূপগত একত্বের উপরই এখানে ভেদের প্রতিষ্ঠা, ভেদের ব্যবহারিক ভিত্তির 
উপর দাড়াইয়। একত্বের বা অভে্দের অন্থভৃতি। 

যে অব্যভিচারী একত্ব বিশ্বসত্তার মূলভিত্তি তাহার একত্ব মূলক সত্য এবং 
অবিভাজ্য চৈতন্য হইতে চ্যুত হইয়া সর্বগত অতিমানসের এই নৃতন বিভাৰ যেন 
কতকটা! দুরে সরিয়া গিয়াছে ইহা বলিতে পারি। আর কিছু দূর অগ্রসর 
হইলেই ইহা৷ অবিষ্ভাতে পরিণত হইবে_যে অবিস্তা বনুত্বকেই মূল সত্য মনে 
করে এবং প্ররুত একত্বে পৌছিবার জন্য অহংরূপী এক মিথ্যা একত্ব লইয়া 
ধাজারস্ত করে। তখন আমর! বেশ বুবিতে পারি একবার যদি ব্যস্টিব্যক্তিকে 


খতচিৎ ১৬৯ 


জ্ঞাত বলিয়া, দৃ্িভঙ্গীনিয়ামক অধিষ্ঠানকেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করি তবে মনের 
যত বিচিত্রধারা, নোময় ইন্দ্রিয় বোধ, মলোময় বুদ্ধি, মনোময় ক্রিয়া এবং 
স্বল্প তাহাদের সকল পরিণামের সহিত অবন্ঠ আসিয়া পড়িবে । কিন্তু ইহাও 
আমর বুঝিতে পারি যে যতক্ষণ পুরুষের লীল! ব৷ ক্রিয়া অতিমানস ভূমিতে 
আছে ততক্ষণ অবিস্তার উৎপত্তি হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জান ও ক্রিয়ার ক্ষেত্র 
খতচিৎ্ ততক্ষণ একত্বই সকলের ভিত্তি । 

কারণ তথনও ব্রহ্ম নিজেকে দেখিতেছেন সকলের ভিতরে একরূপে, সকলকে 
বোধ করিতেছেন নিজের মধ্যস্থিত সম্ভৃতি (1১900510% )-ক্ধপে এবং নিজেই 
সে সম্ভৃতিরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া। ঈশ্বর তখনও নিজেই ক্রিয়ার মধ্যে 
শক্তিরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানেন এবং প্রত্যেক সততায়, তাহার আত্মাতে 
এবং ব্ধূপে যে তিনিই, এ বোধ রহিয়াছে । সেই ভোক্ত। বন্ুত্বের মধ্যেও নিজেরই 
আত্মসত্তাকে ভোগ করেন এ জ্ঞান তখনও বর্তমান। কেবল একট! প্রকৃত 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এখন আর চৈতন্ত সর্বদা! সমান ভাবে ঘনীভূত নয়, এখন 
সেখানে বি*সমত। দেখ। দিয়াছে, শক্তিও নানাভাবে বহুত্বে বিস্তৃত হইয়াছে । 
চৈতন্তে একট। ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য দেখ! দিয়াছে, কিন্ত, চৈতন্যের স্বরূপে ব৷ 
আত্মদৃষ্টিতে কোন প্রকৃত ভেদ বা বিভাগ দেখা দেয় নাই । সত্য-চৈতন্য বা 
ঝত-চিৎ এমন একটা অবস্থায় আসিয়৷ ছাড়াইয়াছে যাহা আমাদের মননকে 
গড়িয়া তুলিবে কিন্তু তাহা এখনও আমাদের প্রাকৃত মননে পরিণত হয় নাই। 
উৎ্পত্বিস্থানে গিয়া! মনকে ধরিবার জন্য ইহা আমাদিগকে ভালভাবে বুঝিতে 
চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ ইহা সেই বিন্দু যেখান হইতে খতচিতের সমুচ্চ 
বিশাল উদারতা ও বিস্তৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মন বিভাগ, খণ্ডতা৷ এবং অজ্ঞানের 
নিয় ভূমিতে পতিত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এতক্ষণ আমাদের 
বুদ্ধির অগ্রচুর ও অস্পষ্ট ভাষ৷ দিয়া যাহার পরিচয় দিবার অসম্পূর্ণ চেষ্টা 
করিয়াছি অতিয্নানসের: সেই দূরবর্তী বিভাবের অনুভব পাওয়া অপেক্ষ। তাহার 
্রজ্ঞানরূপী এই বিভাবকে ধরা ও বোবা আমাদের পক্ষে সহজতর; কেননা 
ইহা আমাদের নিকটে আছে এবং আমাদের মনের ক্রিয়ার একটা পূর্ববাভাস 
ভাহানত আছে। যে বাধা আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে তাহা তত 
দারুণ নয়। 


২ টি 


ঘোড়শ অধ্যায় 
অতিমানসের ত্রিধারা 


আমার আত্ম! ভূতধারক এবং ভূৃতসকলের উদ্ভবের নিমিত্ত 
কারণ ।......আমিই সর্বতূতের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা । 

( গীতা ৯৫, ১০।২০ ) 

জ্যোতির তিনটা শক্তি জ্যোতির্ময় তিনটী দিব্যলোক ধারণ 

করিয়। আছে। ধগ্থেদ (৫1২৯।১ ) 


প্রাকৃত মনের সীমা হইতে যখন জীব মুক্ত এবং দিব্য অতিমানসের 
ক্রিয়ায় যোগদান করিতে সমর্থ হয়, তখন ধতচিতের প্রজ্ঞান দৃষ্টি দিয়া যে জগতে 
আমরা বাস করি তাহ! বুঝা সহজতর হয়। প্রজ্ঞানের সাহচধ্যে এই রকমে 
বৃুঝিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর বা জগত্প্রভুর চৈতন্যের কথা যাহা আমরা 
জানিয়াছি অথবা এখনও জানিতে পারি তাহার একট। সংক্ষেপ বিবৃতি দিতে 
চাই--বলিতে চাই কি করিয়! তিনি তাহার নিজ সম্ভার ঘনীভূত আদিম একত্ব 
হইতে নিজ মায়! দ্বারা এ বিশ্বকে ফুটাইয়া তুলিলেন। 

আমরা এই বলিয়া আরম্ভ করি যে যাহা কিছু আছে তাহা এক অখণ্ড 
সংশ্বরূপ, তাহার মূল প্রতিই চৈতন্য, সেই অথগুটচৈতন্যের স্বধর্ম ব! ক্রিয়াশীল 
প্রক্কাতিই শক্তি বা ইচ্ছা, এই সত্ত। আনন্দরূপ, এই চৈতন্য আনন্দরূপ, এই 
শক্তি বা সঙ্কল্পও আনন্দরূপ, সত্ত/ চৈতন্য এবং শক্তি বা সঙ্কল্পের শাশ্বত এবং 
অবিচ্ছে্য আনন্দ নিজের মধ্যে আত্মসমাহিত হইয়া নিশ্চল অথব! ক্রিয়াশীল 
এবং স্ষ্টিশীল হইয়া নিত্য বর্তমান আছে। ইহাকে আমর! ঈশ্বর বলি, 
প্রাতিভাসিক বা ব্যবহারিক সভার পিছনে আমাদের যে শ্বরূপ সত আছে তাহাতে 
আমরাও ইহাই। তাহার আত্মসংঘত অবস্থায় এই মূল শাশ্বত এবং অব্যাভি- 
চরিত আনন্দ তাহাতে বর্তমান আছে অথবা বরং তিনি নিজেই সেই আনন্দ । 
আবার নৃষ্টির জন্য যখন তিনি ক্রিয়াশীল হন তৃখন তাহাতে থাকে--অথবা 
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তিনি নিজেই হন-_সত্তা, চৈতন্য এবং শক্তি ব! ইচ্ছার লীলাচঞ্চল আনন্দ। 
সেই লীলা বা খেলাই এই জগৎ এবং সেই আনন্দই তাহার একমাত্র কারণ, 
প্রেরক এবং লক্ষ্য। ভাগবতী চেতনায় এ লীলা, এ আনন্দ শাশ্বত এবং 
অবিচ্ছেম্তভাবে প্রতিষ্ঠিত; যাহা মনোময় অহংরূপী ভ্রান্ত সত্তা দ্বারা ঢাকা 
পড়িয়াছে আমাদের সেই স্বরূপসত্তায় আমরা এই লীলা এবং আনন্দ, শাশ্বত এবং 
অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্ভোগ করি--তাহার অন্যথা হইতে পারে না। কারণ 
আমাদের এ স্বরূপ সত্ব এ্রশীচেতনার সহিত এক। অতএব দিব্য জীবনের 
অভীগ্া যদি আমাদের মধ্যে জাগে, তবে আমাদের মধ্যে আবৃত সেই স্বরূপের 
আবরণ উন্মোচন করিয়া, বর্তমানে যে মনোময় অহং এর ভ্রান্ত সত্তাতে আমর। 
রহিয়াছি তাহা! হইতে আমাদের স্বরূপ সন্তার, খাঁটি আত্মার উচ্চতর অবস্থায় 
উত্তীর্ণ, হইয়া এশীচেতনার সহিত একত্বে মিলিত "হইয়া তাহা লাভ করিতে 
পারি, অন্ত কোন উপায়ে নহে। আমাদের মধ্যেই অতিচেতন এমন কিছু 
আছে যাহা সর্বদা নেই ভাগবতী চেতনার অনুভবে ভরপুর হইয়া আছে, নৈলে 
আমাদের অস্তিত্বের সম্ভাবনাই থাকিত নাঁ। কিন্ত আমাদের মনোময়ী চেতনা 
সে অন্গভবের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়। পড়িয়াছে। 

কিন্তু যখন আমরা একদিকে এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের, অন্য দিকে এই 
বিভক্ত মনের কথা বলি তখন আমরা এমন ছুইটী বিরুদ্ধ সত্তাকে স্থাপিত করি 
যাহার একটা সত্য বলিয়া ধরিলে অপরটী মিথ্যা হইবে, একটাকে সম্ভোগ করিতে 
ঠেলে অপরটীকে অবলুপ্ত হইতে হইবে । অথচ মনে, দেহ ও প্রাণের আধারে 
রহিয়াছে আমাদের জাগতিক অস্তিত্ব ; সচ্চিদানন্দে পৌছিতে গিয়া ষদি আমাদের 
মন প্রাণ ও দেহের চেতনাকে অবলুপ্ত করিতে হয়, তবে ত এ জগতে দিব্য 
জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। জগদতীত ভাবে যিনি বর্তমান তাহাকে 
সম্ভোগ করিতে বা সেই সততায় ফিরিয়া গিয়া তাহার সহিত এক হইতে গেলে 
আমাদের জাগতিক সত্তাকে অবশ্ত ছাড়িতে হইবে-_এই নিদ্ধান্ত, না মানিয়া 
কোন উপায় থাকে না) যদি এই ছুই এর মধ্যে নযোগ সেতু স্বরূপ এমন কোন 
ম্ধ্যবত্তা অবস্থা না থাকে যাহ! এই ছুইকে পরৃম্পরের নিকট সার্থক করিতে 
পারে এবং এমন এক নন্বদ্ধ স্থাপন করিতে পারে, যাহার ফলে দ্ধেহ প্রাণ ও মনের 
আধারে নচ্চিদানন্দের অনুভব আমাদের পক্ষে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে | . , 


১৭২ দিবা জীবন বার্তা | 
" মিলনের সেতু একটা আছে। আমরা তাহাকেই অতিমানস বা খতচিৎ , 
বল্িতেছি।' ইহা মনের অপেক্ষা উর্ধতর তর্ব এবং বস্তর অথণ্ড স্বরূপ সত্যে ও 
একতে ইহার অবস্থিতি, গতি ও প্রবৃত্তি, মনের মত প্রাতিভাসিক খগ্ডজ্ঞানে নহে । 
যে সিদ্ধান্ত হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে অভিমানসের খঅস্তিন্বের 
একটা যুক্তিযুক্ত প্রয়োজন আছে। কারণ সচ্চিদানন্দ হ্বরূপতঃ যে দেশ কালাতীঁত 
টৈতন্তময় চরম এক সত! ইহা মানিতে হইবে বটে ; পক্ষান্তরে জগৎ ব্যাপ্ত. হইয়া 
আছে দেশে ও কালে, ইহা দেশে ও কালে কার্যকারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সদ্ধ ও 
সম্তার্থনী সমূহের একটা গতি একটা ক্ষরণ একটা বপারণ--অন্ততঃ আমাদের 
তাহাই মনে হয় ; এই কার্যযকারণের খাঁটি নাম দিব্য বিধান (01%1719 19 )) 
আবার এ দিব্য বিধানের মূল হইতেছে সং বন্তর অবস্ঠম্তাবী আত্মরূপায়ণ, বন্তর 
মূলগত এক বিজ্ঞানময় সত্যই এই ভাবে আত্মপরিণতি লাভ করিতেছে, ইহাতে 
অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য হইতে একটা নিদিষ্ট বা বিশিষ্ট গতি বা ক্রিয়ার ধারা ুর্ব্ব 
ইইতে স্থিরীকৃত হইয় রহিয়াছে । সর্ব পদার্থকে যাহা এইরূপে পরিণতির দিকে 
লইয়া যায় তাহা জ্ঞানযয়ী ইচ্ছা বা চিতিশক্তি। কারণ চিৎশক্তিই সত্তার স্বরূপ, 
স্বভাব, আবার জগতের সকল প্রকাশ 'ম্বরূপতঃ এই চিৎশক্তির খেলা ভিন্ন অন্য কিছু 
নহে; কিন্তু এই জ্ঞানময়ী ইচ্ছাশক্তি মনোময়ী শক্তি নহে; কেন না মন ত এ 
দিব্য বিধানকে জানে না, অথবা তাহার উপর মনের কোন শাসন বা অধিকার 
নাই, মনকেই তাহার শাসন মানিয়া চলিতে হয়। মন ইহার ক্রিয়ার একটা 
পরিণাম, আত্ম-পরিণামের প্রতিভালেই মনের খেলা চলে, মূলের খবর সে 
রাখে না। পরিণতির ফলকে মন খণ্ড খণ্ড বস্তরূপে দেখে এবং ইহার মূলে 'বা 
মর্খগত সত্যে পৌছিবার বুথা চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া যাহা সকলকে ফুটাইয়া 
তুলিতেছে সেই জ্ঞানময়ী ইচ্ছাতে একটা একত্ব থাকিবে যাহা! হইতে গে বন্থাত্থের 
প্রকাশ করিবে কিন্ত এ একত্ব মনের নাই, বহর একাংশে মাত্র অসম্পূর্ণ 
গ্রবেশাধিকার তাহার আছে। 
'  শ্ৃতরাং মন যাহাতে অক্ষম সেই কাধ্যসাধনসমর্থ একটা উচ্চতর তত্ব চাই। 
ইহ নিঃসঙ্গেহ যে সচ্চিগগানন্দ নিজেই সেই তত্ব কিন্তু শুদ্ধ 'অনন্ত নিশ্চল অক্ষর 
চৈতন্থের পরমস্থ্িতিরূপে যখন সচ্চিদানন্দ অবস্থিত এ তত্ব সে অবস্থা নহে, ' কিন্ত 
তাহার এই আদি স্থিতির অবস্থা হইতে তাহারই মধ্যে তাহাঁকেই ভিত্তি করিয়া 
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তাহার শক্তিরূপে যে 'গতি ও প্রবৃত্তি উত্থিত হয়-_যাহ। বিশ্বহির ধন্--ইহা 
তাহাই। শুদ্ধ সার মধ্যে চৈতন্ত এবং শক্তি এই ছুইটী যমজ মূল বিভাৰ আছে। 
দেশ ও কালের ভূমিতে বিশ্বকে রূপারিত করিয়া! তলিবার জন্ত সংকে: প্রজ্ঞা 'এবং 
ইচ্ছাশক্তির আকার গ্রহণ করিতে হইবে । এই জান ও ইচ্ছা! এক, অনন্ত সর্বব- 
গ্রাহী, সর্ধ্বাধার এবং সর্ধরূপায়ণক্ষম হইবেই, গতি এবং রূপের মধ্যে যাহা ফুটাহিয়া 
তুলিবে তাহাকে শাশ্বত কাল ধরিয়া নিজের মধ্যে ধারণ করিয়। রাখিবে। অতএব 
সং্র্ৰপ যখন বিশিষ্ট বা নিক্ছিষ্ট আত্মজ্ঞানে নিজের কোন সত্য অনুভব করেন, তখন 
দেশে ও কালে নিঙ্জের দেশকালাতীত সত্তার সম্প্রসারণ করিয়৷ সেই বিশিষ্ট জান 
ফুটাইয়া তুলিতে ইচ্ছুক হন, তখনই তাহাকে অতিমানস বলা যায়। ' যাহা তাহার 
আত্মসত্তায় আছে তাহা তাহার আত্মজ্ঞানে রূপায়িত হয় খতচিৎ বা সডৃতবিজ্ঞান 
রূপে এবং তাহার আক্মজ্মান এবং আত্মশক্তি অভিন্ন বলিয়! অপরিহাধ্যরপে' দেশে 
ও কালে তাহাই আত্মপ্রকাশ করে। 
অতএব নিজের চিৎশক্তির ক্রিয়া দ্বারা নিজের মধ্যে যিনি সর্ববভূত সি কান 
এবং আত্মপরিণামের ধারায় নিজ সত্তার সত্য বা সন্ভৃতবিজ্ঞানে অন্ন্থাত জ্ঞান ও 
ইচ্ছাশক্তির দ্বার! বিস্থপ্ির যিনি পরিণতি ঘটান সেই এ্রশীচেতনার প্রষ্কীতি 
এইবপ। এইভাবে নিত্য চেতন সত্তাকে আমরা ঈশ্বয় বলি। স্পষ্টত: এবং 
অবশ্তই তিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান । তিনি সর্বব্যাপী কারণ 
তাহার .আজ্মসম্প্রসারণে ষে দেশ ও কাল দেখ! দিয়াছে তন্মধ্যে সৃষ্ট সকল. রূপ 
তাহারই সচেতন সত্তার আত্মরূপ। তিনি সর্বজ্ঞ কেন ন। সর্ববভূত তাহার চিনা 
সত্তার মধ্যে অবস্থিত, তাহা দ্বারাই .রূপায়িত ও অধিকৃত; তিনি সর্বশক্তিমান 
যেহেতু সর্বগ্রাহী এই চৈতন্য সর্ধবগ্রাহী শক্তি এবং সর্ধকৃৎ ইচ্ছাও বটে। তাহার 
মধ্যে ইচ্ছা ও জ্ঞানের কোন বিরোধ নাই, যেমন থাকিতে পারে আমাদের 
প্রাকৃত চেতনায়, কারণ তাহারা অভিন্ন, উভয়ই একই সত্তার একই ক্রিয়া! বা গতি 
ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ভিতর ব৷ বাহির হুইতে অন্ত কোন ইচ্ছা, শক্তি বা চৈতন্ত 
'আসিয়াও তাহারজ্ঞান ও ইচ্ছার সঙ্গে কোন বিরোধ ঘটাইতে পারে না, কারণ 
সেই অদ্বয় তর্থের বাহিরে কোন শক্তি ব! চৈতন্য নাই, তাহার মধ্যে ষে সমস্ত 
শক্তি ও জ্ঞানের রূপ আছে তাহাও তিনি ছাড়! কিছু নয়। তাহার! একেরই 
'সর্ধ নিয়াষক ইচ্ছার এবং একেরই সর্ব-সাধন্ত বিধায়ক জ্ঞানের. খেল মাত্র । 
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আমর! বিশেষ ও বিভেদের রাজ্যে বাস করি এবং সমগ্রকে দেখিতে পাই না বলিয়!] 
নানা ইচ্ছ! ও জ্ঞানের মধ্যে যেখানে আমরা সংঘর্ষ ও সংঘাত বলিয়া অনুভব করি, 
সেখানে অতিমানস তাহাদিগকে, যাহ! সে কখনও হারায় না এমন এক পূর্ববনিদ্দিষ্ 
ছন্দ সুষমার অভিমূখী ও পরস্পরের সাহায্যকারী শক্তি বা উপাদানরূপে দেখে, 
কেন না.তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সর্ববপদার্থের সমগ্ররূপ নিত্য বর্তমান। 

. অতিমানস বা এঁশীচেতন! যে কোন প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতিতে থাকুক না কেন, 
যে কোন রূপ ক্রিয়। বা প্রবৃত্তি তাহাতে দেখা দিক ন! কেন ইহাই তাহার নিত্য- 
প্রক্কৃতি। কিন্তু তাহার সত্তা স্বশ্ংসিদ্। আপনাতে আপনি অবস্থিত, ইহার 
শক্তিও তাহার আত্মব্যাপ্তিতে অব্যাহত; কোন বিশেষ ভাবের অবস্থিতি. বা 
কোন বিশিষ্ট ক্রিয়ার রূপে তাহা সীমিত নহে। মান্থষ তাহার প্রাতিভাসিক ঝ 
ব্যবহারিক-সত্তায় দেশ কালের অধীন এক বিশিষ্ট চৈতন্থের রূপ মাত্র, এবং ষে 
বহিশ্চর ব! প্রাকৃত চেতনাকে আমর “আমি” বলিয়া জানি তাহা এক সময় একটা 
ধিশেষরূপে, একটী বিশেষ ভাবের প্রতিষ্ঠায়, অনুভবের এক বিশেষ সমবায়ে মাত্র 
থাকিতে পারে, এই বিশিষ্ট অবস্থাকেই- আমরা আমাদের সত্য .বলিয়া স্বীকার 
করি, বাকী সমস্ত আমাদের নিকট সত্য নয় কিম্বা এখন আর সত্য নয়, যে হেতু 
তাহা অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে এবং আমাদের দৃষ্টির বহিভূর্ত হইয়া গিয়াছে 
অথব৷ এখনও তাহ সত্য হইয়া! উঠে নাই, কারণ তাহা ভবিষ্যতের অঙ্কে রহিয়াছে 
আমাদের দৃষ্টির সম্মুথে উপস্থিত হুয় নাই। কিন্তু এশীচেতনাতে এ ভাবের 
বৈশিষ্ট্য নাই এবং এ ভাবে তাহা সীমাবদ্ধ নয়। ইহা৷ যুগপৎ বন্ুরূপ হইতে পারে 
অথব! নিত্যকাল ব্যাপিয়। একাধিক প্রতিষ্টায় অবস্থিত থাকিতে পারে । আমরা 
দেখিতে পাই বিশ্বগ্রশ্থ অতিমানস তত্বে তিনটা পাদ বা অবস্থিতি (9০15৫) 
সাধারণভাবে বিগ্মান আছে। প্রথম পাদে আছে সর্বস্থত্ির অবিচ্ছেন্ত একত্বের 
প্রতিষ্ঠা , দ্বিতীয় পাদে এই একত্বকে এমনভাবে বিভাবিত করে যাহাতে একের 
মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে এক দেখ দেয়, তৃতীয় পাদ ইহা আরও পরিবপ্তিত হয় 
যাহাতে তাহা। বহু বিচিত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও পরিণতির আশ্রয় হইয়া উঠে এবং 
ইহা আমাদের চেতনার নিয্নতর ক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে অবিষ্থ/র ক্রিয়া ফলে 
ভেদ ভাবের অহংবপ ভ্রাস্তিতে পরিণত হয়। 

সর্বসৃতের অবিচ্ছেন্ত একস্ববিধায়ক অনিমানসের এই প্রথম. ও মুখ্য ভূমির 
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প্রকৃতি কি তাহা আমর! দেখিয়াছি । ইহা শুদ্ধ বা নিক্রপাধিক অহয়চেতন। 
নহে, কারণ তাহ। সচ্চিদানন্দের দেশ কালাতীত আত্মসমাহিত অবস্থা, সেখানে 
চিৎশক্তির কোন প্রসারণের খেল! নাই, বিশ্ব সেখানে থাকিলেও শাশ্বত সম্ভাবন৷ 
বা! ভব্য (“হইবে”) রূপে মাত্র আছে, কালের ক্ষেত্রে বাস্তবতা ব। তত 
(প্হইয়াছে”) রূপে নয়। কিস্ত এখানে সঙ্চিদানদ্দের সমব্যাপ্ত আত্মপ্রসারণ 
দেখা. দিয়াছে ইহা সর্বকে অন্তনিবিষ্ট করিয়া, সর্বকে অধিকার করিয়া, সর্বকে 
প্রতিষ্ঠ। করিয়! বর্তমান আছে কিন্তু সর্ব এখানে এক, বনু নয়, ব্যষ্টিভাব এখনও 
তাহাতে দেখা দেয় নাই। নিশ্চল এবং শুদ্ধচিত্তে যখন অতিমানসের এই 
বিভাবের আলোক প্রতিফলিত হয় তখন আমাদের ব্যক্তিত্বের সকল অগ্নভূতি 
লোপ: পায়, কারণ ব্যক্তিত্ব, রূপ, পরিণাম যাহাকে আশ্রয় করিয়। থাকিতে পারে 
চৈতন্তের এমন কোন কেন্দ্রীকরণ সেখানে নাই। একত্বের মধ্যে এক রূপেই 
সর্ব সেখানে প্রকাশিত, এই এশীচেতনাতে সর্ব নিজ সত্তার রূপ বা তাবরূপে 
ধৃত আছে, ভেদগত সত্তার কোন আভাসও দেখা দেয় নাই। যেমন আমাদের 
মনে চিন্তা কিম্বা কল্পনা জাগে আমাদের হইতে কোন পৃথক সত্বারূপে নয় 
পরস্ধ আমাদেরই চতন্ত এ সমস্ত আকার ধারণ করে, এই আদি অতিমানসে 
সর্ধবের সকল নাম ও রূপ কতকট] তদ্রপ। ইহ1 অনন্তের মধ্যে শুদ্ধ দিব্য চেতনার 
বিজ্ঞান বা রূপায়ণ; সচেতন সত্তাব সত্যলীলা বা খেলারপে শ্রধু এ বিজ্ঞান বা 
রূপায়ণ দেখ! দিয়াছে, আমাদের মনের চিন্তার মত বস্তুশূন্ত কোন মিথ্যা খেল! 
নহে। এই ভূমিতে দিব্যপুরুষের চিন্ময় আত্ম এবং শক্কিময় আত্মাতে কোন 
ভেদ নাই কারণ এখানে সকল শক্তি চৈতন্ভেরই ক্রিয়া, তেমনই সকল আধারই 
চৈতন্তের রূপ বলিয়! জড় ও চিতের মধ্যে ও এখানে কোন ভেদ নাই। 
অতিমানসের দ্বিতীয় পাদে দিব্যচেতন৷ তাহার অস্তরস্থিত ক্রিয়া বা গতি 
হইতে বিজ্ঞানের মধ্যে সরিয়! ফ্রাড়াইয়! যাহা! নিজের মধ্য হইতে কিছুকে 
(নিজেকে) বাহির করিয়া সম্মুখে স্থাপিত করে ও বিষয়রূপে দেখে, প্রজ্ঞানের সেই 
টি ঘারা ইহা! উপল্ধি,.করে ; ইহার অন্সরণ করে বা ইহার স্থিত যুক্ত থাকে, 
ইহার সকল ক্রিয়াকে অধিকার করে, সকল ক্রিয়ার মধ্যে বাস করে, বোধ হয় 
যেন সে নিজেরই প্রতির্ূপে নিজেকে ছড়াইয়! দিয়াছে। প্রতি নামরূপে একই 
স্থির সচেতন আত্মারূপে সে নিজেকে উপলব্ধি করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে 
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এমন এক কেন্দ্রীভূত সচেতন আত্মারপে দেখে যাহা! ব্যাষ্টিগত ক্রিয়ার খেঙ্গার 
সঙ্গে খুক্ত থাকিয়। তাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং সে খেলাকে অন্ত খেল! 
হইভে পৃথক রাখিয়াছে, এইজন্স মূল আত্মচৈতন্থে এক হইয়াও আত্মার রূপে রূপে 
ভেদ দেখ! দেয়। ব্যাষ্টিচেতনার আশ্রয় স্বরূপ এই কেন্ত্রীহৃত চেতন! ব্যষিবরদ্ 
র1 জীবাজ্মাকে সমষ্টিকপে সর্ব-সংগঠনকারী চেতন! ব! বিশ্বাত্ম। হইতে যেন কিছু 
পৃথকরূপে দেখ! যায় ; এ উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নাই, খেলার ব লীলার 
জন্ত যে ব্যবহারিক ভেদ রহিয়াছে তাহাতে সত্য একত্ব বোধ কখনও লুপ্ত হয় 
না1। বিশ্বাত্ম। প্রত্যেক আত্মার কূপ ব৷ প্রত্যেক ব্যাষ্টকে নিজের স্বরূপ বলিয়া 
জানেন অথচ প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক সন্বন্ধ স্থাপন করেন এবং প্রত্যেককে. অপরের 
সহিত পৃথকরূপে যুক্ত করেন; দিব্য জীবাধ্ম। নিজের সত্তাকে সেই পরম একের 
আত্মরূপ এবং আত্মক্রিয়। বুলিয়। অনুভব করে--অতিমানসের সংজ্ঞান বিভাবের 
অথব! সর্ববগ্রাহী চৈতন্তের প্রভাবে যেমন সে এক দিকে বিশ্বাআ্থার এবং অপর 
সকল ব্যষ্টিক্পপী আত্মরূপের সহিত একত্ব অনুভব করে--তেমনি অন্তদিকে 
অতিমানসের প্রজ্ঞানশক্তির বলে নিজের ব্যট্িক্রিয়ার আশ্রয় ও ভোক্তা হয়; 
অদ্বয় তত্বের এবং অপর সকল ব্যগটিচেতনার সহিত থাকে তাহার এক স্বচ্ছন্দ 
ভেবাভেদের সম্পর্ক। আমাদের পরিশ্রদ্ধ চিন্তে অতিমানসের এই মধ্য স্থিতির 
আলোক প্রতিফলিত হইলে আমাদের আত্মা একদিকে আমাদের ব্যষ্টিগত সন্ধার 
যেমন আশ্রয় ও অধিষ্ঠান হইতে পারে --তেমনি অন্তদিকে এই আধারের মধ্যে 
থাকিয়াও যিনি সর্ব্ব হইয়াছেন, সর্বের মধ্যে বাস করিতেছেন, সর্ব যাহার 
অন্তর্ভুক্ত সেই পরম এক বলিয়া নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারিবে, এমন কি 
বিশিষ্ট ব্যটিলীলার মধ্যেও ব্রন্ধ এবং অন্য জীবাত্মার সহিত একত্বের পরমানন্দ 
ভোগ করিতে পারিবে । অতিমানস সম্ভার অন্ত কোন অবস্থার কোন বিশেষ 
পরিবর্তন ঘটিবে না, একমাত্র পরিবর্তন হইবে, যে এক নিজের বনৃত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং যে বহু তথাপি এক রহিয়াছে তাহাদের লীল! বা খেলায় এবং 
তাহার বঙ্গে থাকিবে এই খেল। বজায় রাখিতে এবং পরিচালিত করিতে, যাহা 
কিছু আয়োজনের প্রয়োজন। 

যে ঘনীসূত, চৈতন্ত অতিমানসের মধ্যস্থিতিতে আশ্রনরূপে রর ব৷ ক্রিয়ার 
পল্মাতে অবস্থিত ছিল অথচ যেন তাহ! উপরে থাকিয়াও তাহার মধ্যে বাস। 


অভিযানসের জ্রিখারা সি, 
ভাহাকে অনুসরণ ও ভোগ করিতেছিল তাহা যখন সেখান হইতে সরিয়া স্বায় এম 
গতির মধ্যে নিজেকে প্রসলিত করিয়া! দিয়া যেন একভাবে তাহার যধ্যে সংবুঁত 
হইয়া পড়ে, তখন অতিমানসের তৃতীয় অবস্থিতি দেখা দেয়। এখানে খেলার 
প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায়, দিব্য জীবাত্মা তাহার সচেতন অভিজ্ঞতার 
ব্যবহারিক ক্ষেঅজে বিশ্বাত্মা এবং তাহার নিজের অন্তরূপ বা অন্ত জীবাজ্মার সহিত 
ব্যবহারিক সন্বদ্ষের উপর এরূপ জোর দেয়, যে পরম একত্ব জ্ঞান কেবল জীবাজ্মার 
পরম আনুষঙ্গিক বা! সচারী ভাবনারূপে বর্তমান থাকে ( ভিত্তিরূপে যেন নৃছে ) 
অথব! সকরা অভিজ্ঞতার পর্যযবসানরূপে মাজ সতত দেখা দেয়। কিন্ত ইহার 
উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ অতিমানসের মধ্যস্থিভিতে একত্ব বোধই প্রধান এবং 
মৌলিক অভিজ্ঞত1 এবং বৈচিত্র্য বা বন্ত্ব একত্বেরই খেল! এই জান সদা 
বর্তমান। স্থতরাং অতিমাঁনসের এই তৃতীয় অবস্থিতিতে একত্বের পটভূমিকায় 
বা একত্বের মধ্যে থাকিয়াই দিব্যজীবাজ্মা এবং তাহার মৃল স্বরূপ বিশ্বাত্মার মধ্যে 
এক প্রকার মৌলিক আনন্দময় ছৈতভাব দেখ! দেয় এবং সেই দ্বৈতভাবের 
রক্ষ। ও ক্রিয়ার জন্ত আম্মষঙ্গিক যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আসিয়। 
পড়ে। মধ্যস্থিতিতে একত্বই প্রধান বহুত্ব, গৌণ এবং একত্বের অঙ্গত, 
অস্ত্যস্থিতিতে বহুত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং একত্ব যেন একটু গৌণ ভাবে পশ্চাতে 
অবস্থান করে। | 
তবে কি বল! যাইবে যে এ অবস্থার প্রথম ফল হইবে অবিস্তাতে পতন, থে 
অরিষ্য! বহুত্বকে সত্য এবং একত্বকে বহু ব্যক্তির বিরাট সমাহার বা যোগফল 
মাত্র মনে করে? কিন্তু এরূপ পতনের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কারণ 
এ অবস্থায় দিব্য জীবাজ্স। নিজেকে একত্ব এবং তাহার চেতন আত্মবিস্থরির শক্তি 
হইতে জাত বলিয়া! মনে করিবে । দেশ ও কালের মধ্যে নিজের বহু সন্তাকে 
বন্ছভাবে পরিচালিত ও আস্বাদন করিবার জন্য সেই এক নিজেকে বহু কেন্দ্রে যে 
কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন, জীবাত্ম! নিজে অন্গভব করিবে যে সে তাহার এক কেন্জ্র। 
খাটি অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের এই ব্যঞ্রি পুরুষ তাহার যে স্বতন্ত্র নিঃসঙ্গ এবং রিবিক্ত সত! 
আছে এরূপ অন্থড়িত দাবি কখনও করিবে না। নিশ্চল একের সত্যের সঙ্গে 
ষে গতি ও ক্রিয়া, বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব সৃষ্টি করিতেছে তাহার সত্যকে দৃঢ়ক্কপে 
স্থাপিত করিতে চাহিবে মা্। এ উভয্ক্কে একই সত্যের উচ্চতর ও নিমতর 
২৩ 
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মেক্ক অথব! একই দিব্যলীলার মূল ও পরিণতিরূগে দেখিবে। একত্বের আননের 
পূর্ণতার জন্ত বহুত্বের বা বৈচিত্র্যের আনন্দ প্রয়োজন ইহাই বলিবে। 
- ক্প্টত; অতিমানসের এই তিনটি অবস্থিতি একই সত্যকে তিনটি ভিন্নভাবে 
দেখা মাঙ্জ। সত্তার যে সত্যের আম্বাদন পাওয়া যায় তাহ! তিনের মধোই এক, 
আদ্মাদনের ধারা অথবা আন্বাদনকারী আত্মার বিভঙ্গ বা দৃষ্টিভ্ষী কেবল পৃথক 
হইবে। আনন্দের রূপে বৈচিত্র্য থাকিবে কিন্ত সকল অবস্থাই থাকিবে খ্াত- 
চিতের ভূমিতে, মিথ্যা বা অবিষ্ঠার মধ্যে খ্বলন বা পতন হইবে না। প্রথম 
অধস্থিতিতে অতিমানস দিব্য একত্বের মধ্যে যে দিব্যভাবসমূহ ধারণ করিয়া 
র্লাখিয়াছে অন্ত ছুইটা অবস্থিতিতে দিব্য বহুত্বের ভাষায় তাহাই শুধু সুটিয়া উঠিবে। 
এই তিন ভাবের কোনটিতে আমর। মিথ্যা বা ভ্রমের ছাপ দিতে পারি না। এই 
লমন্ত উচ্চতর অভিজ্ঞতার সত্য সম্বন্ধে সর্বপেক্ষা প্রামাণিক প্রাচীন উপনিষদের 
ভাঙ্বায় দেখিতে পাই যে তাহার! যেখান সেই দিব্য পুরুষের আত্মপ্রকাশ লীলা বর্ণনা! 
করিয়াছেন তথায় তাহারা এই সকল অভিজ্ঞতাই সিদ্ধ এবং প্রামাণিক বলিয়াছেন। 
আমরা কেবলমাত্র এই বলিতে পারি যে একত্ব বহুত্বের পূর্বববস্তাঁ কিন্তু এ পূর্বব- 
বন্তিতা কালে নহে চৈতন্যের সম্বন্ষে, আধ্যাত্মিক কোন পরম অভিজ্ঞতা অথব! 
বেদান্ত দর্শনের কোন ধারাই এ পূর্ধববর্তিতাকে অথবা বহু যে একের উপর চির 
প্রতিষ্ঠিত একথা অন্বীকার করে না। কালের মধ্যে বুকে নিত্য মনে হয় না, এক 
হইতে বহত্ব প্রকাশ হয় এবং বহু আবার মৃলম্বরূপ নেই একত্বে ফিরিয়া যায় তাই 
বহু ভাব যে সত্য ইহা হ্বীকার করা হয় না। কিন্তু সমানভাবে এ যুক্তি দিয়া 
দেখান যাইতে পারে যে বিশ্বাভীত পরম পুরুষের দিব্য একত্ব যতটা শাশ্বত তাহার 
দিব্য বহুত্বও তাহাপেক্ষা কম শাশ্বত নহে, ইহার প্রমাণ বহুত্বের নিত্যস্থিতি অথবা 
যদি ইচ্ছা হয় তবে বলিতে পার, কালের মধ্যে তাহাদের প্রকাশের নিত্য 
আবৃত্তি। এ দিব্য বহুত্ব যদি শাশ্বত না হইত কালের ক্ষেত্রে অপরিহার্ধ্যরূপে 
এই যে নিত্য আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসারূপ যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহা 
থাফিত ন|। 

বস্তভঃ যখন মানুষের মন আধ্যা আক অনুভবের অন্ত সকল দিক বঞ্জন করিয়। 
একদিক মান্ব দেখে এবং তাহার উপর বিশেষ জোর দেয়, তাহাকেই একমাত্র 
নিত্য ও রব সত্য বলিয়া মনে করে এবং বিভেদকারী মানপিক যুক্তি বিচারের 
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ভাষায় তাহ! প্রকাশ করে তখন পরম্পর বিবাদশীল এবং ধ্বংসকর দার্শনিক মত 
সমূহের প্রয়োজন ও জন্ম হয়। এইভাবে যখন একমাআ অদ্বৈতচেতনার উপর 
জোর দিয়া॥ আমর। নিত্য একত্বের বহুভাবে খেলার দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন 
তুল করিয়া আমানের মন উভয় অবস্থার মধ্যে খাঁটি বিভেদ দর্শন করে? সে 
সময়. উচ্চতর তত্বের সত্য দিয়া মনের ভূল না ভাঙ্গিয়া বনুত্বের খেলাকে 
আমরা ভ্রম বলিয়! নির্দেশ করি। অথবা বৃত্তের মধ্যে একত্বের খেলার উপর 
জোর দিয়া বিশিষ্টাত্বৈতবাদ খাড়া করি, জীবাত্মাকে পরমাত্মার এক বিশেষ 
আত্মরূপ মনে করি, এই বিশিষ্ট সত্তাকে নিত্য শাশ্বতরূপে দেখি, সঙ্গে সঙ্গে 
নিধ্বিশেষ একত্বের শুদ্ধ চেতনার অভিজ্ঞতাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া 
বদি। আবার বহুত্বের খেলার উপর জোর দিয় আমরা বলি, জীবাত্মা এবং 
পরমাত্ার মধ্যে ভেদ শাশ্বত এবং যে অভিজ্ঞত। ভেদকে অতিক্রম করে অথব! 
যাহ! ভোকে মুছিয়া ফেলে বলিয়া! মনে হয় তাার প্রামাণ্য অন্বীকার করি, 
কিন্তু দুঢ়ভাবে যে মত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে এইরূপ ',কোন কিছু বাদ 
দেওয়া বা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছি। আমরা 
দেখি এ সমস্ত উক্তির প্রত্যেকটার পশ্চাতে একটা সত্য আছে কিন্ত গ্রত্যেকের 
মধ্যেই একটা সঙ্গতদীমালজ্যন ব। বাহুল্য আছে যাহার ফলে একটা ভিত্তিহীন 
নেতিবা? আসিয়। পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্বে বলিয়ছি যে আমাদের একত্ব বোধ 
এবং আমাদের বন্ত্ব বোধের দ্বারা যিনি বদ্ধ নন সেই সর্বাতীত চরমতত্বকে 
আমরা স্বীকার করি; যেমন একদিকে বহুত্ব একত্বের ভিতিতেই প্রকাশ হয়, 
তেমনি অন্যদিকে বহুত্বকে আশ্রয় করিয়াই একত্বে ফিরিতে হয়, এবং দিব্য- 
প্রকাশের মধ্যে একত্বের আনন্দ উপভোগ করা যায়_ইহাও মানি। অতএব এই : 
সমস্ত তর্ক লইয়৷ আমরা আমাণের বর্তমান বিবৃতিকে আর ভারাক্রান্ত করিতে 
অথবা অনস্তত্্ষের পরম স্বাধীনতাকে আমাদের প্রাকৃত মনের দেওয়া সংজ্ঞা 
বিশেষণ বা বিভেদের দ্বার! সীমিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে চাই না। 


সণ্ডদপশ অধ্যায় 
দিব্য জীব 


যাহার আত্মা সর্বভূত হুইয়াছে, যে হেতু তাহার জান 
আছে, কোথা হইতে আসিবে তাহার মোহ, কোথা হুইতে 

আসিবে তাহার শোক, যিনি সর্বজ্র একত্ব দেখিতেছেন? 
ঈশোপনিষদ (৭) 
অতিমানসের ধারণা আমর! কিছু লা5 করিয়াছি, আমাদের মানবসতা৷ যে 
মননশক্তিরূপ ভিত্বির উপর প্রতিষ্ঠিত, অতিমানস কিভাবে সেই মননশক্তির অপর 
কোটিতে অবস্থিত তাহাও কিছু জানিয়াছি, ইহার ফলে 'ভগবদভাব এবং 
পিব্যজীবন? সন্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট ধারণা অনেকটা স্থম্পষ্ট আকার ধারণ 
করিয়াছে। এই স্থম্পষ্ট ধারণার অভাবে এ ছুই শব আমর! খানিকটা অনিশ্চিত 
অর্থে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং ইহাদের সাহায্যে যাহা বৃহৎ অথচ 
যাহ! ধরা ছোয়া যায় না এরূপ এক অভীগ্মার অল্পষ্টরূপ দিতে চাহিয়াছি; তাহা 
ছাড়া অতিমানসের সাহায্যে এই সমস্ত ধারণাকে দার্শনিক বিচারে একটা দৃ- 
ভিত্বির উপর স্থাপিত করিতে পারিয়াছি। আমর! বর্তমানে যে মানবতা এবং 
মানবজীবনের মধ্যে মাক রহিয়াছি তাহার সঙ্গে দিব্যভাব এবং দিব্যজীবনের 
একটা স্পষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছি। জগতের প্রক্কতি এবং আমাদের জগৎ- 
জীবনের পূর্ব্বতর অবস্থার জ্ঞান হইতে আমাদের আশা ও অভীগ্মার সমর্থন 
লাভ করিয়াছি এবং পরিণতির ফলে যেখানে আমরা নিশ্চয়ই পৌছিব তাহ 
বুঝিয়াছি। ঈশ্বর বা শাশ্বত সত্য কি, কি করিয়! তাহা হইতে জগৎস্থ্টি হইয়াছে 
তাহা আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে । আমরা ইহাও অন্গৃভব 
করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে যাহা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে তাহ নিশ্চিতই 
ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইবে । কিরূপে আমরা আমাদের রূপান্তর সাধন করিব এবং 
ভগবানে পৌছিবার জন্ত-_কেবলমাত্র একাকী আমাদের সত্তার গভীরে ডুবিয়া 
গরানদ্দের অন্থভবলাভ জন্ত নয় পরস্ত--আমাদের গ্রন্কৃতিতে, আমাদের জীবনে 
এবং অপর সকলের সম্বন্ধে আমাদিগকে কি হইয়া উঠিতে হইবে, স্পষ্টভাবে এ 
প্রশ্নের সহুত্তর পাওয়ার এবং তথ্বারা লাভবান হওয়ার লময় এখন আসিয়াছে। 
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ইহা! অবস্ঠ নিশ্চিত যে যে সমস্ত হেতুবাক্য বা! হেত্ববয়বের ( 0:8751585 ) উপর 
আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তাহা পুর্ণভাবে এখনও দেখা হয় নাই; কারণ 
আমরা সীমিত প্রকুতির মধ্যে ভগবানের অবতরণের দিকটাই এতক্ষণ দেখিয়াছি, 
কিন্ত সসীম গ্রক্কৃতি হইতে নিজের মূল দিব্য সততায় পুনরায় উত্তরণের পথে যিনি 
চলিয়াছেন আমর! বস্তুতঃ সেই ব্যক্তিকূপী ভগবান। গতির এই বিভেদ হইতে 
দেবতা এবং মানুষের জীবনে তারতম্য আলিয়াছে, দেবতাকে পতন ও ্থলনের 
দুঃখ কখনই পাইতে হয় নাই। কিন্তু মানুষকে মৃক্তি অর্জন করিতে হয় 
তপন্তার মূল্য দিয়া; তাছার হারাইয়! যাওয়া দেবত্বের অধিকার তাহাকে লাভ 
করিতে হয় বীর্ধ্য ক্রিয়া এবং নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া) হয়ত অতিপতন 
স্বীকার করিয়াই তাহার নূতন সম্পদ সংগ্রহের শক্তি ও স্থযোগ আসে। তথাপি 
এ ছুএর মধ্যে আকার ও বর্ণে শুধু ভেদে আছে কিন্তু স্বরূপ সত্যে কোন ভেদ 
নাই! যে সমস্ত সিদ্ধান্তে আমরা এতাবৎ পৌছিয়াছি তাহা হইতেই আমাদের 
অভিপ্সিত দিব্যজীবনের মূল প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারিব। 

. প্রথমে দেখা যাউক যখন জড়ের মধ্যে চিতের পতন হয় নাই, জড় প্রন্কৃতির 
স্বারা জীবাত্মা ঢাক। পড়ে নাই সুতরাং অবিদ্ার মধ্যে নামিয়া আসে নাই তখন 
সে দিব্যাজ্মার স্বরূপ কি হইবে? যখন সে দিব্য আত্মা ব্রদ্ষসত্তারই স্কায় 'তাহার 
স্বব্ূপ সত্যে অবিচ্ছেষ্ত একত্বে, তাহার অনন্ত শাশ্বত নিজধামে অবস্থিত অথচ 
দিব্যমায়্ার খেলায় খতচিতের সংজ্জান এবং প্রজ্ঞান শক্তিবৈচিজ্যের প্রভাবে, 
ভগবানের তদ্জরপ সেই অদ্বয় তত্বের বন্ুধা আত্মরূপায়ণরূপী অন্ত সমস্ত দিব্য 
আম্মার সহিত যুগপৎ ভেদ ও অভেদ লীলারস আত্বাদনে সম্থ-_তখন তাহার 
চেতন! কিরূপ হইবে? 

ম্পষ্টতঃ সেরূপ আত্মার সতত! সচ্চিদানদ্দের চিন্ময় খেলার মধ্যে অবস্থিত 
থাকিবে, তাহার সত্তা হইবে শুদ্ধ অনন্ত সংশ্বরূপ ; সন্তুতিতে তাহার স্বাধীন অমর 
জীবনের খেলায় জন্মমৃত্যুর ব৷ দেহ পরিবর্তনের কোন আক্রমণ থাকিবে না, 
কারণ এখনও সে আত্মা অবিদ্যার মোহে আবৃত অথবা প্রান্ত জড় সভার 
অন্ধকারে সংবৃত হইয়া পড়ে নাই। শক্তিরপে এ চৈতন্য শুদ্ধ এবং অসীম, 
জ্যোতির্দয় গ্রশান্তিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত অথচ জানের এবং সচেতন শক্তির অস্ত 
সমম্ত রূপের সঙ্গে শ্বাধীনভাবে খেলায় সমর্থ; মানলিক ভ্রান্তি বশে মায়ষের 
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মধ্ যেরূপ লন বা পতন আছে, আমাদের সচেষ্ট ইচ্ছ। ব! সন্কপ্পের যেমন 
ক্রটিব! অনব্ধানতা আছে তেমন কিছু তাহাতে নাই, কারণ তাহা৷ সত্য এবং 
একত্ব হইতে বিচ্যুত হয় না। দিব্যসতার প্ররুতিসি্ষ আলোক এবং সহজ ও 
স্বাভাবিক ছন্দ ম্থযমার অভাব কখনও তাহাতে নাই। অবশেষে বলা যায় 
আপন শাশ্বত আত্ম-অভিজ্ঞতা বা আত্ম-প্রত্যয়ে প্রতিহত থাকিয়া মে 
শুদ্ধ অবিচ্ছেদ্য আনন্দ হ্বরূপ; কালের ক্ষেত্রে তাহাতে থাকিবে-দ্বণা-বিদ্বেষ- 
অতূপ্তি বা ছুঃখ-যন্ত্রণা দ্বারা অপরামৃষ্ট আননের স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিচিত্র প্রবাহ, 
কেন না সে আত্মা সম্ভতাতে অবিভক্ত, ভ্রান্ত সন্কল্প ঘবারা পরাজিত ব অদ্ধ বাসনার 
তাড়নাঘ্বার৷ বিপথচালিত নহে । 

অনন্ত সত্যের কোন অংশ বা বিভাব ইহার চেতনার অনধিগম্য থাকিবে না 
অপরের সঙ্গে সঘষ্ষের জন্য কোন স্থিতি ব৷ অবস্থ। গ্রহণ করিলেও তাহাতে 
তাহার নিজের মধ্যে কোন সীমার সঙ্কোচ আসিবে না; এমন কি গু তি- 
ভাসিক ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহারিক ভেদ স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার আত্ম- 
জ্ঞানের কোন ন্যুনতা ঘটিবে না। নিজের আত্মসংবিতে সে সতত পরমতত্বের 
সংস্পর্শে অবস্থিত থাকিবে। পরমতত্ব আমাদের প্রাকত বুদ্ধির ধারণায় বা কল্পনায় 
অজ্ঞেয় অবর্ণনীয় সত্তা মাত্র। বুদ্ধি আমাদিগকে কেবল এই বলিতে পারে থে 
তাহা! উচ্চ হইতেও উচ্চতম ব! পরাৎপর এমন এক অবিজ্ঞেয় তত্ব, আমাদের জ্ঞান 
হইতে পৃথক অন্য একভাবে যাহার আক্মজ্ঞান হয়। কিন্ত বুদ্ধি আমাদিগকে 
তাহার সান্নিধ্যে লইয়! যাইতে পারে ন1। পক্ষান্তরে বস্তর শ্বরূপসত্যে সদা 
অধিষ্টিত দিব্য আত্ম! নিজেকে সেই পরমতত্বের প্রকাশক্ধপে নিত্য অন্গতব করে। 
তাহার অক্ষর সায় নিজেকে শ্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দের মূল বিশ্বাতীত সত্তা বলিয়াই 
জানে, তাহার সচেতন সত্তার লীলায় সে সং চিৎ ও আনন্দের আকারে সেই 
তত্বের প্রকাশ বলিয়া অঙ্ছভব করে। তাহার জ্ঞানের প্রত্যেক অবস্থা ব ক্রিয়া 
ধিনি অবিজেয় তিনিই বিচিত্র আত্মজঞানে নিজেই নিজেকে জানিতেছেন ইহাই সে 
বোধ করে, শক্তির প্রত্যেক অবস্থায় বা খেলায় মে দেখে যে বিশ্বাতীত সত্তাই 
সচেতন শক্তি এবং জ্ঞানরূপে বিভাবিত হইতেছেন) তাহার আনন্দের প্রতি অবস্থা! 
ধ৷ প্রকাশে সে অঙ্গৃতব করে যে সচেতন ভাবে আত্মসন্তোগের রূপে সে নিজেই 
দিঙ্জেকে আলিঙ্গন করিতেছে। পরমতত্বের সহিত সাজুযোর এই অঙ্ভূতির 
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সাক্ষাৎ সাময়িক বিছ্যুৎ্চমকের মত যে সে লাভ করে তাহ! নহে, অথব! বছ 
আম্বাসে এক চরম অবস্থান্ন ইহাতে পৌঁছিবে এবং অতিকষ্টে লে অঙ্থভবকে 
স্থায়ী করিবে একসপ নহে, কিছ পূর্বে ছিল ন| পরে লাভ করিয়াছে এমন 
কোন সিদ্ধিূপে যে ইহা আলিবে তাহাও নহে অথবা তাহার সত্তার উপর কোন 
চরম্পরিণতিরূপে ইহা! চাপাইয়। দেওয়া হইয়াছে এমনও নহে; ভেদ এবং 
অভ্তেদের উভয় অবস্থায়ই এ অন্থুভব তাহার সত্ব! ও জীবনের ভিত্তি; তাহার 
জ্ঞানে, সন্কল্পে। কর্শে ও ভোগে সর্বপময় ইহা বর্তমান থাকে। তাহার 
কালাতীত আত্মায় অথবা কালের কোন ক্ষণে, দেশাতীত তাহার সততায় অথবা 
দেশের মধ্যে বিস্তৃত তাহার কোন প্রকাশ বা বিভূতিতে, কাধ্যকারণ এবং ঘটনার 
অতীত তাহার শুদ্ধ নির্বিশেষ অবস্থায় অথব। কাধ্যকারণের মধ্যে তাহার 
সবিশেষ এবং ব্যবহারিক স্থিতিতে কোন সময় অথবা! কোথাও এ অন্কভব 
বিলুপ্ত বা স্তিমিত হয় না। পরমতত্বের এই নিত্য সাজুয্য তাহার অনস্ত আনন্দ 
ও স্বাতম্ত্্যের ভিতি, ইহা তাহার লীলা বা খেলাতে করে তাহাকে স্বপ্রতিষ্ঠ; 
তাহার দিব্য সত্তার ইহাই মূলঃ রস ও স্বরূপ । 

তাহা ছাড়। পরমতত্বের আত্মবিকাশে উৎপন্ন হইয়াছে যে ছুইটী অবিচ্ছেষ্ত 
প্রান্ত বা কোটি যাহাকে আমর! এক এবং বহু বলি, সচ্চিদানন্দের শাশ্বত' সভার 
সেই ছুইটী বিভাবের মধ্যে দিব্য আত্ম! যুগপৎ বাস করে। সর্বসত্তাই এইভাবে 
দুএর মধ্যে বাস করে; কিন্ত আমাদের খণ্ডিত আত্মজ্ঞান এ ছুইয়ের মধ্যে একটা! 
অসামঞ্রন্ত একটা অনপনেয় বিরোধ একট সমুক্জ ব্যবধান দেখিতে পায়, তাই এ 
উভয় হইতে একটা বাছিয়! লওয়ার দিকে সে চালিত হয়; হয় সে একত্বের পূর্ণ 
ও অপরোক্ষ চেতন! হইতে নির্বানিত হইয়া বহুত্বের মধ্যে বাস করে, না হয় 
বহুত্বের চেতনাকে দূর করিয়! দিয়া একত্বে ডুবিয়া যাইতে চায়। কিন্তু দিব্য 
আত্মার এইরূপ ভেদ জ্ঞান নাই অথবা ইহাদের একতয়কে বর্ন করে না। 
সে জানে যে সমম্ন সে অননস্তভাবে আত্মসমাহিত ঠিক সেই সময় অনন্ত ভাবে 
আহ্মবিস্ৃূত ব! আত্মবিকীরিত হইয়া বর্তমান আছে। তাহার অখণ্ড অৈত 
চেতনাতে বছুত্ব যেন সম্ভাবনারূপে রহিয়াছে; প্রকাশ না থাকাতে তাহা 
আমাদের মানসিক চেতনায় মনে হয় যেন অস্তিত্বহীনভার, শূন্যের বা অসতের 
অবস্থা; আবার সেই একের আত্মপ্রপারিত চৈতন্তে নিজের চেতনস্া, ইচ্ছা 


১৮৪ দিবা জীবন রার্তা 


বা ক্যালান্দের খেলাকপে নিজের মধ্য, হইতে ক্রিয়াশীল বহত্ব রাহির করিয়।' তাহা 
ধারণ করিয়া নিত্য বর্তমান আছে। এ উভয় চেতনা! এ উভয় জাবের দ্মাচ্ষ- 
সংগ্ষিৎ দিব্য আত্মাতে রুগপৎ বর্তমান আছে | সে যেমন জানে বছ তাহাদের 
মস্তার মূল ও শাশ্বত সত্যন্পী একত্বকে নিজেদের মধ্যে টানিয়া, লইতেছে ব! 
এক বক্ষপে প্রকাশ পাইতেছে? তেমনি ভাবে জানে যে যাহা তাহাদের শাশ্বত 
পর্ধাবসান এবং তাহাদের সকল খেলার আনন্দময় সমর্থন ও সার্থকতা) সেই একের 
দিকে আকৃষ্ট হইয়া বু সতত তাহার দিকে অগ্রপর হইতেছে বা বহু একে 
ফিরিয়া যাইতেছে । এই ভাবের বিশাল দৃষ্টিই সতা-চেতনার মূলগত ভাব ও 
ভিত্তি; বৈদিক খষির| “সত্যং খতং বৃহৎ নামে ইহারই স্তবগান করিয়াছেন ; 
যাছাতে এই সমস্ত বিরোধের পরম সমন্বয় ও মিলন আছে তাহাই যথার্থ “অদ্বৈত' 
“অ্বত' লেই সর্ধগ্রাহী পরমশব্ধ যাহার মধ্যে অবিজ্ঞেয় তত্বের জ্ঞানের গভীর 
বাঞ্চন! পাওয়। ঘায়। 

দিব্য আত্মা সত্তা, চৈতন্ঠ, ইচ্ছ। এবং আনন্দের বহু বৈচিত্র্যকে, যিনি 
আম্মসমাহিত পরমএকরূপে বর্তমান আছেন তাহার আত্মগ্রসারণ বা আত্ম- 
বিকীরণ বলিয়! জানে, এই যে তাহার নিজেকে নিজে ফুটাইয়া তোলা ইহ। 
নিজেকে ভেদ দ্বারা খণ্ডিত কর নয়, তাহার অনস্ত একত্বেরই এক ভাবের 
বিস্তার। দিব্যাত্বা নিজে তাহার মূল অদ্বৈত স্বরূপে যেক্সপ নিতা স্মা্িত 
তন্দ্রপ তাহার সতার আত্মবিস্তারের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেও নিত্য বর্তযান। 
তাহার মধ্যে যাহ! কিছু রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে তাহা একের মধ্যস্থিত বনু 
সম্ভাবনার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয় ;__নামহীন নৈঃশব্ব্য হইতে বাক বা 
নামের জাগরণ, অরূপের ব্বরূপ হইতে রূপের উদ্ভব, সমাহিত এবং স্থির শক্তি 
হুইতে ক্রিয়াশীল ইচ্ছা বা শক্তির প্রকাশ, কালাতীত আত্মসংবিৎ স্ুর্ধ্য হইতে 
আত্ম প্রত্যয় বা আত্মজ্ঞানের রশ্মির অভ্যুদয়, যাহাকে অসম্ভৃতি বল! হয় সেই 
আত্ম-সচেতন সত। সমুত্রের বুকে আত্মসচেতন সম্ভৃতি-তরঙ্গের খেল। নিত্য ত্য 
আনন্দ হইতে প্রেম ও হর্ষের উৎনারণ। পরমতত্ব নিজেন্ন আত্মপ্রকাশে এই ছুই 
ভাব গ্রহণ করেন, ইহার মধ্যে প্রত্যেক বিশেষ নিজেকে নির্ষিশেষ আত্মপ্রকাশ 
বলিয়া জানে ন্ৃতরাং সে বিশেষ হইয়াও নিজের কাছে নির্বিশেষ, ঘখচ 
যে অবিষ্ঠা ক্বন্ত বিশেষকে তাহার নিজ সভা হইতে পৃথক, অনাত্মীয 


দযা জীব ১৮ 


অথব! নিজ হইতে অপূর্ণ এই বোধ জাগায়, সে অধিভ্ভাব লংম্পর্শ ইহার ঘধো 
নাই। 

ব্যান্তিতে অত্তিমানসের ভিন শ্থিতিই দিব্য আত্মার চৈতন্চে বাহে, 
আমাদের মন যে ভাবে পৃথক শ্রেণী রা পর্ধবরূপে দেখে তেমনভাবে নয় পরস্ধ 
সচ্চ্দানন্দের আত্মপ্রকাশে ত্রিধারা বা ভ্রেকভাবনাব্ধপে । তাহার একই 
ব্যাপক আত্মোপলন্ধির মধ্যে এ তিন ভাব একসঙজে বর্তমান থাকিবে, ফেননণ 
সর্বপ্রাহী ধৃহৎ পরিব্যান্তিই অতিমানস বা খাতচিতের স্বধন্শ বা শ্বভাব। অতি- 
মানসের দিব্যদৃর্টিতে অনুভবে বা বোধে সর্বভৃতই দেখ! দিবে আত্মরূপে, সে- 
আত্মা তাহার নিজের আত্মা, সকলেরই এক' আত্মা, একই আত্মসত্বা, একই 
আত্মসম্ভূতি (891796175 8190 56162002210 )। সম্ভৃতিতে ব৷ প্রকাশেও 
সে আত্ম! অবিভক্তই থাকিবে, কারণ তাহার আতজ্মচৈতন্তের বাহিরে বা তাহা 
হইতে পৃথক ভাবের কোন কিছু, সন্ভুতি বা প্রকাশের মধ্যে থাকিতে পারে ন|। 
সেই দিব্যদৃষ্টি, অন্থভব বা বোধে সর্ধভূত বা সর্ব সত্তা দেখা দিবে একেরই 
চিন্নক্ষ-বিগ্রহরূপে, প্রতি বিগ্রহের সত্ত। থাকিবে একেরই মধ্যে, তাহার বৈশিষ্ট্য 
থাকিবে সেই একের মধ্যে, অনস্ত একত্বের মধ্যে অন্য যে সমস্ত সত্তা আছে 
তাহাদের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে সেই একের মধ্যে কিন্তু সমস্ত সত! হইবে একের 
অন্থগত,. কেনন। তাহার অন্তহীন সচেতন আল্মরূপায়ণে প্রত্যেক সত্তাই তাহার 
একরূপ। আবার এ দিব্যদৃষ্টিতে অন্গভবে এবং বোধে এই সর্ধ্ব সন্তাই তাহাদের 
দিব্যশ্ব্যক্কিত্ব তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বা €বশিষ্ট্য লইয়! দেখ দিবে, অথচ প্রত্যেক 
সন্ভা একের সহিত বাস করিবে, সেই পরমএক তাহাদের মধ্যে বাস করিবেন 
স্তরাং ইহাদের কেহই ছাদ্সামৃত্তির মত সর্ববতোভাঁবে অলীক অথবা! অধণ্ড সত্যের 
একটা মায়াময় বা মিথ্যা অংশ কিন্ব। অচঞ্চল সমুদ্রের কেবলমাত্র ফেনোচ্ছুল 
তরঙ্গ মাত্র নয়। সব দিক দিয়া ভালভাবে দেখিলে আমর বুঝিৰ এ সমস্ত 
আমাদের মনের দেওয়া অপূর্ণ উপমা মাত্র যখন আমরা রূখের পিছনে গিমা 
ইহাকে পূর্ণক্ূপে দেখি, তখন ইহাদের প্রত্যেকেই পুর্ণের মধ্যে পূর্ণ, প্রত্যেকে 
এক সত্য যাহা! অনম্ত সত্যের পুনরাবৃত্তি, প্রত্যেকে একটা তরঙ্গ যাহা পূর্ণ সমু, 
প্রত্যেকে একট বিশেষ যাহা নির্ধিশেষ তত্ব। 

কারণ মাঙ্ছ্যী ব্রন্ধাঙ্গভূতিতে আত্মবিজ্ঞানের এই যে তিনটী রূপ তাহ 

২৪ 
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অথও সৎ্স্বরপের তিনটী বিশিষ্ট বিভাব। উপনিষদের তিনটা হতে ইহাদের 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম স্থত্র 'সর্বভূতানি আত্মৈবাভূ আমাদের আত্মাই 
সর্ধভূত ব! সর্ববসত। ) দ্বিতীয় সুত্রে 'সর্বানিস্ভৃতানি আত্মন্তেবাঃ সর্বভূত আত্মার 
মধ্যেই অবস্থিত, তৃতীয় হুত্র 'সর্ধভূতেম্থ আত্মানম্‌্, সর্বতৃতের মধ্যে আত্মা 
অবস্থিত। আত্মাই সর্বভূত হইয়াছে, ইহাই আমাদের সকলের মধ্যে 
একত্বদর্শনের ব! সর্ববাত্মভাবের অনুভূতির ভিত্তি; আত্মাতেই রহিয়াছে সর্বত্ৃত 
এই অন্ুভবই আমাদের ভেদের মধ্যেও অভেদ দর্শনের ভিত্তি; আর সর্ববস্ৃতেই 
আত্মা আছে এই অন্থভব সার্বভৌম সত্ার মধ্যে আমাদের জীবব্যক্তির 
আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি। আমাদের মন আত্মজ্ঞানের এই তিন বিভাবের মধ্যে 
অন্ত দুইটীকে বাদ দিনা কোন একটাতে একান্ত ভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া 
পড়ে, এই ভাবের অপুর্ণ এবং ব্যতিরেকী অন্ভবের ফলে মানুষ সত্যের অনুভবের 
মধ্যেও মিথ্যার উপাদান আনিয়া ফেলে; সর্বগ্রাহী একত্ব জ্ঞানের মধে)ও 
বিরোধ এবং পরস্পর খণ্ডনের চেষ্টা আসিয়া পড়ে, কিন্তু অতিমানসের মূল- 
স্বভাবই হইতেছে সর্ব্বগ্রাহী একত্ব এবং অখণ্ড পূর্ণতাকে দর্শন করা, তাই দিব্য 
অতিমানস সত্তার নিকট এই তিন অন্গভব ত্রিধারাযুক্ত একই অন্ুভব বলিয়া 
বোধ হইবে। ৰ 

যখন দিব্য জীব ব্যষ্টিরূপী ভাগবত চৈতন্তে স্থস্থিত বা কেন্দ্রীভূত হইয়া 
তথাকথিত “অপরাপর” জীবের সহিত জীবনে কর্খে বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করে, 
তখনও সর্বভূতের উৎস সেই অখণ্ড অদ্বৈত চেতনাই তাহার মর্শমূলে বর্তমান, 
আবার সেই সঙ্গে সেই চেতনার প্রসারতা৷ স্বরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত চেতনা তাহার 
চৈতন্যের পটভূমিকায় অবস্থিত ; এবং যে কোন সময় এ সব ভাবের কোন ভাবে 
সে চেতনা ফিরিয়া গিয়া! তথ হইতে জীবলীলার আম্বাদন করিতে পারে, বেদে 
দেবতার সম্বন্ধে এই তিন ভাবের অবস্থিতির কথ। বল! হ্ইয়াছে। হ্বরূপতঃ 
দেবতার। এক, কেবল খধির1 তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামে আবাহন করেন--একং 
স্‌ বিপ্রা। বধা বস্তি । “সত্যং খতং বৃহৎ বা অতিমানসে প্রতিঠিত হইয়া 
এবং তথ। হুইতে ক্রিম্কার মধ্যে যখন প্রকাশিত হন, তখন যে কোন দেবতাকে, 
যথ। অগ্রিকে অন্ত সকল দেবত৷ বলিয়া! উল্লেখ করা হইয়াছে। তনি সেই এক 
ধিনি বহু হইয়াছেন, আবার সেই . সময়ই চক্রনাভিতে অরস্থিত অর বা পাখা” 
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সমুহের মত সর্বদেবতা ভাহারই অন্তভূক্ত হইয়। আছে অর্থাৎ তিনি টৈঁই। এক 
যাহার মধ্যে অন্ত সকল আছে, এবং তথাপি অগ্রিকে পৃথক দেবতারূপে বর্ণনা 
করা হইয়াছে, তিনি অন্য সকল দেবতাকে সাহাধ্য করেন এবং জ্ঞানে ও শক্তিতে 
সকলকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছেন, তবু আবার বিশ্বে তাহার স্থান 
অন্ত দেবতার নীচে, যাহাকে তাহার দূত, পুরোহিত বা৷ কক্ষাূপে নিযুক্ত করেন, 
তিনি বিশ্বনরষ্টী এবং বিশ্বপিতা, তথাপি তিনি পুত্র আমাদের কর্ণ হইতে জাত 
হন, অর্থাৎ তিনি অনাদি, প্রকাশে তিনি অন্তর্ধামী আত্মা বা ভগবান, তিনি সেই 
এক সর্ধের মধ্যে যাহার বাস। 

ভগবানের সঙ্গে বা তাহার নিজেরই যে পরম আত্ম। তাহার সঙ্গে এবং 
অন্তান্ত রূপের মধ্যে তাহার অন্তান্ত যে আপন আত্মা তাহাদের সঙ্গে অতিমানস 
ব! দিব্য জীব তাহার যাবতীয় সম্বন্ধকে, এই সর্বব্যাপী আত্মজ্জান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ 
করিবে। এই সম্বন্ধ হইবে সত্তা, চৈতন্য, জ্ঞান, সঙ্ল্প, ইচ্ছা, প্রেম ও আনন্দের 
সম্বন্ধ। বৈচিত্র্যের অনন্ত সম্ভাবনা তাহাতে আছে, তাই ভেদের, প্রতিভাসের 
মধ্যেও যাহা অবিচ্ছেদ্য একত্ববোধের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্টঃ জীবের সঙ্গে 
জীবের তেমন কোন সম্ভাবিত সম্বন্ধই বাদ দিবার প্রয়োজন সেখানে হইবে 
না। এইভাবে একদিকে তাহার ভোগে থাকিবে আত্মারামের নিজেতে 
নিজের অভিজ্ঞতা-সম্ভোগের আনন্দ, অন্যদিকে থাকিবে জগতে লীলাবৈচিত্র্ের 
জন্য স্ষ্টই অন্য আত্ম বা অন্যরূপের সহিত যুক্ত হইয়া নান] সন্বদ্ধের নানা 
ভাবের অভিজ্ঞতা বা অনুভব্নাভের আনন্দ। আবার বস্ততঃ যাহারা তাহার 
নিজেরই আত্মা অন্য সেই সকল আত্মাতে যে সমন্ত অনুভব হইবে তাহাও 
নিজের অনুভব বলিয়া! ভোগ করিবার আনন্। তাহাতে বর্তমান থাকিবে। এই 
বিচিত্র এবং বিপুল সম্ভাবন। তাহাতে আছে, কেন ন৷ সে জানে যে তাহার নিজের 
অনুভব, অপরের সহিত তাহার সম্বন্ধ, অপরের অভিজ্ঞতা বাঁ অনুভব এবং 
তাহাদের সহিত তাহার নিজের সত্বন্ধ এ সমস্তই একের, পরমাত্মার, তাহারই 
আত্মার আনন্দ এবং রসোল্লাস। তাহার সর্ধব্যাগী সত্তার মধ্যে নানারপ ভেদ 
কষ্ট হইয়াছে কিন্তু প্রতি রূপ তাহারই বাসস্থান, তাই ভেদের মধ্যেও একত্ব নিত্য 
বর্তমান । এই একত্ব ইহার সকল অনুভবের ভিত্তি বলিয়! অবিষ্া এবং বিভেদ» 
কারী অহং-এর দ্বারা যে ভেদজ্ঞান ও বিরোধ আমাদের বিবিজ্ত চেতনায় আসিয়াছে 
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তাহাদের স্থান দিব্য আত্মার চেতনায় নাই। এই সমস্ত দিব্যাত্ম! এবং তাহাদের 
সন্বদ্ধ নির্ব্িরোধে পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হইবে; একটা শাশ্বত স্ুরসঙ্গতির মধ্যে 
স্থিত অগণ্য স্থররূপে তাহার পরস্পর হইতে পৃথক হইবে আবার পরম্পরের মধ্যে 
মিলাইম| যাইবে । 

দিব্য জীবের সভা, জান ও ইচ্ছার সহিত অপর জীবের সত, জ্ঞান ও ইচ্ছার 
যে সম্বন্ধ আছে তাহাতেও এই একই বিধান থাটিবে। তাহার নকল অস্থভব ও 
আনন্দ সচ্চিদানন্বশক্তির খেল! বলিয়া একত্বের সত্যের প্রভাবে তাহার জ্ঞান, 
ইচ্ছা বা আনন্দের, কাহারও সঙ্গে কাহারও যেমন বিরোধ বা অসঙ্গতি থাকিতে 
পারে না তেমনি আবার এক দিব্য আত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দের সহিত অন্য 
আত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দের কোন সংঘর্ষ বা অসঙ্গতি থাকিতে পারে 
না। কারণ আমাদের খণ্ড চেতনায় আমরা যাহ! সংঘর্ষ বা বিরোধ বলিয়! 
অঙ্থুভব করি, তাহাদের একত্ববোধযুক্ত চেতনায় তাহা অনন্ত সুরসঙ্গতির নান৷ 
স্থরলীলারূপে সাক্ষাৎ করিবে, অন্তান্তের উপর ক্রিয়া করিবে এবং পরস্পর 
মিলিত হইবে। . 

পরমাত্ম। বা! ঈশ্বরের সহিত এই দিব্য জীবের সম্বস্ধও হইবে পরম একত্বের 
সন্ধ। তাহার নিজ সত্তার সহিত বিশ্বাতীত পুরুষ ও বিশ্বপুরুষ একীভূত, এ 
বোধ তাহাতে থাকিবে । তাহার নিজের ব্যগ্টিসত্তা ঈশ্বরের সহিত একীভূত 
এ অন্থভূতি যেমন তাহার হইবে, তেমনি সার্বভৌমভাবে অন্য সমস্ত আত্মার 
সহিত নিজের একাত্মতার অন্গভবও তাহাতে বর্তমান থাকিবে। তাহার জ্ঞানের 
সকল সম্বন্ধ, সকল ক্ষেত্র হইবে দিব্য সর্বজ্ঞের লীলা, কারণ ব্রহ্ম জান স্বরূপ, 
আমাদের কাছে যাহ! অজ্ঞান তাহ তাহার আল্মসংবিতের মধ্যে বিশ্রামের 
জন্ত জানের সংহরণ মাত্র, যাহার ফলে আত্মবোধের কোন বিশিষ্ট আকারকে. 
পুরোভাগে আনিয়া সন্রিম্ন ভাবে প্রকাশ কর! যাইতে পারে। তাহার ইচ্ছার 
সকল সম্বন্ধ, সকল ক্ষেত্র হইবে দিব্য সর্ধশক্তিমত্তার লীলা, কারণ ত্রন্ধই ইচ্ছা 
শক্তি ও বীর্ধ্য স্বরূপ, আমাদের মধ্যে যাহা ছুর্বলত1 বা অসামর্থ্য তাহা তাহার 
ছ্থির আম্মসমাহিত শক্তির মধ্যে তাহার ইচ্ছার সংহরণ মাজ্জ, যাহার ফলে দিব্য 
সুচেতন শক্তি কোন বিশিষ্ট ভাব শক্কিবূপে সম্মূথে আসিয়৷ আত্মগ্রকাশ করিতে 
পারে। তাহার প্রেম ও আনন্দের সকল সম্বন্ধ সকল ক্ষেত হইবে দিব্য পর- 
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মানন্দের লীলা, কারণ বর্ষ প্রেম ও আনন্দ স্বর্ষপ, আমাঞ্গের কাছে যাহা অগ্রেম 
ব৷ নিরানন্ধ তাহ তাহার স্থির পরছ্ানন্দসাগরে আনন্দের সংহরণ যাজজ, যাহাতে 
বিশেষ ভাবের দিব্য মিলন এবং সম্ভোগের আনন্দতরঙ্গ সম্মুখে আসিয়া 
সক্রিয়ভাবে উৎসারিত হুইয়া পড়িতে পারে। এইভাবে এই সমস্ত ক্রিয়ার 
সাড়ায় সকল সম্ভূতি সদভাবেরই রূপায়পরূপে ফুটিয়৷ উঠে এবং যাহ। আমাদের 
কাছে বিরতি, মৃত্যু বা বিনাশ তাহা সচ্ছিদানন্দের শাশ্বত সত্তার আনন্দময়ী 
সথ্িশীল! প্রকৃতির বিশ্রাম, রূপান্তর বা আত্মসংহরণ মাত্র। এই একত্ববোধের 
সহিত, একত্বকে অন্তভাবে অঙ্থভব ও সম্ভোগ করিবার জন্ত একত্ব হইতে 
নিজেকে পৃথক করিয় দেখা এবং সেই ভেদ্দের আনন্দের উপর স্থাপিত ঈশ্বর বা 
পরমাত্মার সহিত নানা সম্বন্ধ রক্ষারও কোন বাধা হইবে না। ভগবানের 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ ভগবদ্প্রেমিকের নানাভাবে ভগবদহুভবজনিত পরমানন্দের 
যে সমস্ত বিচিত্র অতিরম্য রসোল্লাস সম্ভব হইতে পারে তাহার কিছুই নষ্ট 
হইবে না। ৃ 

কিন্ত কোন্‌ পরিবেশে কোন্‌ অবস্থায় এবং কিসের সহায়ে দিব্য বা অতিযানস 
জীবের জীবনের এই প্ররুতি আত্মপ্রকাশ বা আত্মান্ুভব করিবে? সম্বদ্ধের 
বা ব্যবহারিক জগতের সকল অভিজ্ঞত। বা অনুভব সম্ভব হয় সতার কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ শক্তির মধ্যস্থতায়, যাহাদিগকে আমরা ধর্শ, গুণ, ক্রিয়া বা বৃত্তিরূপে 
অভিহিত করি । একট] উদাহরণ লওয়া যাউক, যেমন মন ব্যবহারিক জগতের 
অভিজ্ঞতার জন্য স্বাভাবিক মানসিকসত্বা জাত নান শক্তি যথ৷ বিচার, পধ্যবেক্ষণ 
স্বৃতি, সমবেদন প্রকৃতি ব্যবহার করে, তন্রপ অতিমানসকেও জীবে জীবে 
সম্ব্ধ স্থাপনের জন্ত অতিমানসসতা জাত কতকগুলি শক্তি, বুতি ও ক্রিয়া 
ব্যবহার করিতে হয়ঃ তাহা না হইলে বৈচিত্র্যের খেল। চলিতে পারে না 
যখন আমর! দিব্জীবনের মনন্তাত্বিক অবস্থার কথ বিবেচনা করিব তখন এই 
সমস্ত শক্তি ব! ক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা দেখিব। বর্তমানে আমর! ইহার 
দার্শনিক ব! তাত্বিক ভিত্তি বা! মৃলপ্ররুতির কথাই আলোচন1 করিতেছি । এখন 
এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দিব্যজীবনলাভের মূল মন্ত্র বা মূল সর্ত হইডেছে, 
ভেদদর্শা অহংবোধ এবং ব্যবহারিক চেতনার খগুজ্ঞানের অভাব বা উচ্ছেদ 
কারণ এই ছুইএর মধ্যে রহিদ্নাছে বলিয়াই মানু মরণধন্থঁ, ্রা্ীস্থিতি হইতে 


না 

দঃ গার ানযার গা! [000 রা 
ঘা আন জা আরা বাতা ঘর ও 
দঃ ঘা & নী ছা ও ওমা] 
টি দাগ | টা ঘা য়ন 


জাগার গাজছি। উম ধা 
না গমাএ না দাগ গা ্া।। 


তষ্টাফশ অধ্যায় 
মন এবং অতিমানস 
তিনি মনকেও ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেন। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ ( ৩৪) 
অবিভক্ত হুইয়াও, সর্বভূতে যেন তিনি বিভক্ত হইয়! 
আছেন। গীতা (১৩১৬) 


সচ্চিদানন্দের সত্তাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত দিব্য পুরুষের অতিমানসজীবন 
স্বর্ূপতঃ কি তাহার একটা ধারণা করিতে এতক্ষণ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সচ্চিদা. 
নন্দের মানবদেহে, মনোময় জড় জীবনেও সেই দিব্যজীবন ফুটাইয়া তুলিতে 
হইবে। কিন্ত অতিমানস সত্তার যেটুকু আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে 
দেহ ও মনরূপী এই ছুই নভোমগুলের মধ্যে স্থিত আমাদের প্রাকৃত বা শ্বাভাবিক 
যে জীবনকে আমরা জানি, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক বা এঁক্য আছে 
বলিয়া মনে হয় না। বরং মনে হয় হহা' শুদ্ধ সত, চৈতগ্ক এবং আনন্দের 
একট! প্রকাশাবস্থাঁ; যে লোকে আত্ম! দেহকারাগারে বন্ধ হয় নাই, যেখানে 
আত্মার বৈচিত্র্য দেখ! দিয়াছে কিন্ত দেহের ভেদ এখনও স্থান পায় নাই, যেখানে 
সক্রিয় চেতনা অনন্তের আনন্দোল্লাসে উচ্ছৃসিত, জড় আকার শূন্ত ষে লোক 
শুধু বিদেহ আত্মার সব্রি্ সম্বন্ধ বা পরস্পর সম্তোগস্থান, ইহা যেন মনে হয় 
অতিমানস জীবন তেমন লোকেই সম্ভব। স্থতরাং বিচার বুদ্ধিতে সন্দেহ 
আসে, যে জীবনকে আমরা জানি যেখানে দেহ সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত, মন 
রূপের কারাগারে বন্দী, শক্তি রূপের জালে বদ্ধ, সেখানে সেক্প দিব্যজীবন 
কি সম্ভব? 

বস্তুতঃ আমাদের জগৎ যাহ! হইতে স্থ্ট এবং আমাদের মনশ্চেতন। যাহার 
বিকৃতরূপ, সেই অনন্ত পরমসত্তা চিৎশক্তি এবং আনন্দস্বরূপের কিছু কিছু ধারণ 
করিতে আমর! চেষ্টা.করিয়াছি। এই ভাগবতী মায়া, এই খতচিৎ, এই সন্ভুত- 


১৯২ দিব্য জীবন বার্তা 


বিজ্ঞান যাহা! দ্বারা বিশ্বাতীত এবং বিশ্বপুরুষ নিজ সভার আনন্দোচ্ছাসের 
প্রকাশরূপে জগৎ এবং তাহার ছন্দের ধারণা! বা কল্পন। করেন, গড়িয়া তোলেন, 
এবং পরিচালিত করেন তাহারও কিছু পরিচয় পাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। 
কিন্তু সৎ, চিৎ, আনন্দ ও অতিমানস এই দিব্য মহান তত্তুষ্টয়ীর সঙ্গে মানুষরূপী 
আমাদের নিকট কেবল যাহা পরিচিত সেই মন প্রাণ ও দেহরূপী ত্রয়ীর সহিত 
কি সম্পর্ক তাহা আলোচনা করি নাই। আমাদের সকল চেষ্টা ও সকল 
দুঃখের মূল অপর এবং আপাতদৃশ্ে অদৈবী এই মায়াকে ভালরূপে পরীক্ষা 
করি নাই, ঠিক কিভাবে দিব্য সত্য বা ভাগবতী মায়া হইতে ইহার উত্তব হইল 
তাহাও দেখি নাই। যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত- তাহা না করিতেছি, যতক্ষণ পর্য্যস্ত এ 
ছুইএর হারানো যোগস্থত্র খুঁজিয়৷ না পাইতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বরহস্তের 
কোন মীমাংসা বা উচ্চতর সভার সহিত নিম়্তর জীবনের মিলন রুখনও 
নম্ভব হইবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন হইতেছে না। আমর। জানি যে 
আমাদের জগৎ সচ্চ্দানন্দ হইতে আসিয়াছে এবং তাহার সত্ভাতেই অবস্থিত 
রহিয়াছে $ এ ধারণাও আমাদের আছে যে তিনি জগ্লিবাস, বিশ্বের ভোক্! 
এবং জ্ঞাতা, প্রভু এবং আত্মা। ইহাও বুঝিতেছি যে দ্বৈত ভাবে বিভাবিত 
হইলেও আমাদের ইন্দ্রিযবোধ মন, শক্তি এবং সত্তা তাহারই আনন্ব, তাহারই 
চিৎশক্তি, তাহারই দিব্য সতার প্রতিরপ বা প্রতিভূ ভিন্ন অন্ত কিছু নয়। 
কিন্ত তবু মনে হয় ইহার! বন্ততঃ তাহার লোকোত্বর সত্যের এত বেনী 
বিপরীত যে যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত এই বৈপরিত্যের মধ্যে বাস করিতেছি বা আমর 
সত্তার এই নিয়তর ত্রয়ীর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি ততক্ষণ পধ্যন্ত আমরা 
দিব্যজ্বীবন লাভ করিতে পরিব না। তজ্জন্ত হয় আমাদের এই নিম্নতর সত্তাকে 
উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত করিতে হইবে, অথব! দেহের বিনিময়ে সেই শুদ্ধ 
সত্তা, প্রাণের বিনিময়ে চিৎশক্ির শুদ্ধাবস্থা, ইন্্রিযবোধ এবং মনের বিনিষয়ে 
অবিষিশ্র আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহার অর্থ কি এই হুইবে ন 
যে আমাদের এই পািব এবং সীমিত মানসিক সত্তা ত্যাগ করিয়া ইহার ঠিক 
বিপরীত অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়া-_হয় আত্মার কোন শতদ্ধ নিষিবিশরেষ ভূমি বা! সতোোর 
কোন লোক যদি খাকে সেই ভূমিতে বা লোকে, দিব্য আনন্দ কিন্বা! দিব্য শর্ত 
এবং দিব্য সম্ভার কোন অন্ত জগৎ ঘি থাকে তবে নেই. জগতে? তাহা 


যন এবং অতিমানস ২ 


হইলে বুঝিতে হুইবে . যে. মানবন্জীবনের পুর্ণ নিদ্ধি ম্বানবতার ক্ষেত্রে, নাই, 
অন্ত কোথাও আছে। ভাহা হইলে পািব্‌ পরিণতির চূড়া হইবে এম্‌ন-হুষ্ষ, 
যেখানে মন লয় পাইবে এবং. যেখান হইতে জীবকে এক বিরাট লক্ষ দিয়া, 
হয়. অরূপ সততায় অথব দ্বেহগত মনের নাগালের বাহিরে অবস্থিত কোন 
জগতে পৌছিতে হইবে। 

কিন্ধু বস্ততঃ আমরা যাহাকে অদিব্য বলতেছি: ভিডিও তত বা তত্ব 
চতুষ্য়ের ক্রিয়ার পরিণাম ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না, কূপের জগ 
গড়িয়া তুলিতে এক্ূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল। এই ব্বপরাজি দিব্য সততা, 
চিৎশক্তি এবং আনন্দের মধ্যেই সৃষ্ট হইয়াছে, বাহিরে নয়; দিব্য সতৃত্বিজানের 
ক্রিয়ার অংশই ইহারা । স্থতরাং রূপের জগতে, উচ্চ দিব্য চৈতন্তের খেলা 
হইতে পারে না, অথবা যে বূপরাজি এবং মনশ্চেতন। প্রাণ ও জড় বন্ধর 
উপর অব্যবহিত ভাবে নির্ভর করিয়া রূপজ্জগৎ বর্তমান, তাহার। যে উচ্চতর 
তত্বের প্রতিরূপ তাহাকে তাহার! বিকৃত করিয়াই দেখাইবে, এন্রপ মনে করার 
কোন কারণ নাই। সম্ভবতঃ সত্য এই হইবে যে দিব্য সতোর মধ্যেই মন+ 
প্রাণ-দেহের শ্দ্ধ রূপ দেখা যাইবে, বস্ততঃ সেই পরাচেতনার গৌণ বৃত্তিন্ধপে 
ইহার! বর্তমান আছে, যে পুর্ণ-যন্ত্র বা সাধন সাহায্যে এই পরাশক্কি নিত্য ক্রিয়া 
করে ইহারা তাহার অংশ বা অঙ্গ মাত্র। তাহ! হইলে মনপ্রাণদেহেরও 
দিব্য ভাবে বিভাবিত হইবার সামর্থ্য আছে। জীবদেহে এই জ্রিতত্বের 
রূপ ও ক্রিয়া! সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদের নিকট যাহা! প্রকাশ করিয়াছে এবং 
যাহা হয়ত পাধিবপরিণামের একটী মাত্র যুগন্ূপ অতি অল্লকালের মধ্যে, 
বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার মধ্যের সকল সম্ভাবন! ফুরাইয়া 
গিয়াছে ইহা কে বলিল? তাহার। এখন যে ভাবে ক্রিয়া করিতেছে তাহার 
কারণ যে দিব্যসত্য হইতে তাহাদের উদ্ভব, কোন কারণে ভাহারা তাহা হইতে 
পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের মধ্যে যে ভগবদ্শক্তি আছে তাহার প্রসারে 
এবং প্রকাশে একবার যদি এই পার্থক্য দূর হয়, তবে খতচিতের মধ্যে তাহাদের 
যে শ্ুদ্ধবৃত্তি ও ক্রিয়া আছে, তাহাতে তাহাদের বর্তমান, বৃত্তি ও. ক্রিয়া, 
রূপান্তরিত উঠ নিশ্চয়ই পারে, বস্ততং এক চরম পরিণতি ও সী 
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তাহ! হইলে মানুষের দেহ এবং মনে দিব্য চেতনার প্রকাশ ও অবস্থিতি 
যে সম্ভব কেবলমাত্র তাহ! নহে পরিণামে ভাগবতী চেতন। মানুষের দেহ 
প্রাথমনকে জয় করিয়া ইহাদিগফে শাশ্বত সত্যের আরও পূর্ণ প্রতিক্ূপে 
রূপান্তরিত করিয়া! তুলিবে এবং এই পৃথিবীতে-্-কেবল ভিতরে ও আত্মাতে 
নয় পরস্ত বাহির ও বন্ততে-ন্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে। এই দিব্য জয়ের 
প্রথমটী বা অন্তর্জগতেরটী নিশ্চয়ই পৃথিবীর কেহ কেহ অল্লাধিক পরিমাণে 
লাভ করিয়াছে, হয়ত যাহারা এরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা 
কম নয়, কিন্তু অন্তটী বা! বহিগ্জগতের জয়টী অতীতে তেমন পরিমাণে লব্ধ 
হয় নাই, যাহাতে ভবিষ্যৎ যুগচক্রসমূহে তাহা আদর্শ ব প্রথমস্থান অধিকার 
করিতে বা অবচেতন স্থতিরূপে পাধিব প্রকৃতির মধ্যে থাকিতে পারে; 
তবু মানব জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে জয়শ্রীমপ্ডিত সে দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠা করা 
হয়ত ভগবদভিপ্রেত। এই পাধিব জীবনে আধা হর্ আধা ছুঃখ পূর্ণ আয়াসের 
চক্রাবর্ত যে চলিতে থাকিবেই তাহা হয়ত সত্য নহে ; চরমে পরমাসিদ্ধি এবং 
পৃথিবীর বুকে ভগবানের মহিমা! ও আনন্দের অবাধ প্রকাশ হয়ত ইহার 
স্থিরীক্কৃত পরিণাম | 

যে পরম আদিমূল হইতে মন প্রাণ ও দেহ উদ্ভূত হইয়াছে সেখানে তাহার! 
কি অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপ কি? স্থৃতরাং যখন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত 
পূর্ণ ভাগবদ্প্রকাশ হইবে, এখন যে ভাবে আমরা ভেদজান ও অবিষ্াবশে 
তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি যখন তাহা দূর হইবে, তখন দেহমনপ্রাণ 
কি আকার ধারণ করিবে? এই সমন্তার বিচার ও সমাধান করা এখন আমাদের 
প্রয়োজন। কারণ সেখানে তাহাদের একটা পূর্ণ অবস্থা নিশ্চয়ই আছে, 
জড়গ্রকৃতির অদ্ধকারময় জড়চেতনার সৃষ্টি করিবার জন্য আত্মা জড়ের মধ্যে 
সংবৃত হইয়াছিল, সেই দিব্য জ্যোতি নিজের ছায়ার মধ্যে সুপ্ত হইয়াছিল, 
আবার নেই জড় হইতে মন অভিব্যক্ত হইতেছে, আমরা এখনও তাহার 
প্রথম ধাপে আছি, আমাদের গতি এখনও শৃঙ্থলিত, এখনও সেই আত্মসংবৃতি 
এবং হ্ুপ্ির অবস্থা ও পরিণামের প্রভাব হইতে আমরা মুক্ত হই নাইবা 
ঘুমের ঘোর কাটে নাই-__আমর! পূর্ণত দিকে অগ্রসর হুইতেছি, মাআ। 
পূর্ণতার যে আদর্শ বা আমাদের চরম পরিণতিতে আমরা যাহা হইয়া উঠিব 
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তাহার পূর্ণরূপটী দিব্য সন্ভৃতবিজ্ঞানের মধ্যে পূর্বব হইতেই সচেতন ভাবে আমাদের 
জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে--যাহাতে আমর সেই পরিপূর্ণভার দিকে অগ্রসর 
হইয়া তাহাই হুইয়। উঠিতে পারি। সেই দিব্যজ্ঞানে পূর্বব হইতে যাহ বর্তমান 
আছেঃ তাহাকে মান্গযের মনশ্চেতনা সদা খুঁজিতেছে, যাহার নাম দিয়াছে সে 
আদর্শ। আদর্শ হইতেছে সেই শাশ্বত সত্য যাহাতে আমাদের সত্তার বর্তমান 
অবস্থায় আঙ্ধিও আমরা! পৌছিতে পারি নাই ; তাহা অসংবস্ত বা আমাদের মনের 
বস্তশূন্ত কল্পনামাত্র নহে; এমন কিছু নহে শাশ্বত পুরুষ যাহার ধারণ! এখনও 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই কেবল মাত্র অপূর্ণজীব আমরা যাহার আভাস 
পাইয়াছি এবং রূপ দিবার চেষ্ট। করিতেছি । 

প্রথমে মানব জীবনের শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কুঠঠাগ্রন্ত রাজা এই মনের কথা 
আলোচনা! করি। মন ম্বরূপতঃ একট। চৈতন্ত যাহা অবিভাজ্য পূর্ণকে পরিমিত 
করিয়া দেখে, সীমিত করে, নানারূপে খণ্ডিত করিয়। প্রত্যেক খণ্ডকে একটা 
পৃথক বস্তরূপে দেখে স্পষ্টতঃ যাহা ভগ্নাংশ মাত্র, মনের সাধারণ কার্ষক্ষেে 
তাহাকে পূর্ণের কেবলমাত্র একটা অংশরূপে ন! দেখিয়া, পূর্ণকে বাদ দিয়া 
পৃথক ভাবে তাহাকে ব্যবহার করা যায়, এ মিথ্যার সে আশ্রয় নেয়। যখন সে 
জানে যে ইহা অংশমাত্র তখনও অংশ যেন পূর্ণ এরূপ ভাবে সে চলিতে বাধ্য হয়, 
নহিলে তাহার ম্বাভাবিক বিশিষ্ট যে ক্রিয়াশক্তি আছে তাহার মধ্যে সে অংশকে 
ফেলিতে পারে না । মনের সমস্ত কার্যকরী শক্তি, ধারণী, অনুভূতি, ইন্দ্িয়সংবেদন 
বা ভাবনার স্ৃষ্টিলীলা সর্বত্রই তাহার এ বিশিষ্ট ধর্খের অন্গশাসন রহিয়াছে । 
তাহার ভাবনা, অনুভব বা ইন্রিয়বোধের জন্ত সে যেন একটা বৃহৎ স্তুপ হইতে 
তাহার কতকটা অংশ কাটিয়! নেয় এবং সেই কর্তিত অংশকে স্থায়ী 
এককরূপে তাহার তৃষ্টিকার্যে এবং ভোগে লাগায় । সকল কর্মে সকল স্োগে 
সে যে সমহ্ত জিনিষ পূর্ণ বা অখণ্ড রূপে দেখে, তাহা বৃহত্বর কোন পূর্ণবন্তয 
অংশ, আবার সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূর্ণবস্তগুলিকে নানা অংশে ভাগ করা হয় তখন 
কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্ত সেই ক্ষুত্রতর খণ্ডগুলিকে অথ বলিয়া 
ব্যবহার করে। মন বিষয়কে লইয়া যোগবিয়োগ গুণভাগ করিতে পারে কিন্তু 
এই খণ্ড গণিতের সীমার বাহিরে যাওয়া মনের সাধ্য নাই। যদি সে বাহিরে গিয়া 
প্রকৃত অথণ্ডের ধারণা করিতে চেষ্টা করে» তবে বিদেশে দৃগত্রান্ত পথিকের 
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সায় বিমূ় হইয়া পড়ে। তাহার দৃঢ় ভিত্তি ত্যাগ করিয়! অনন্তের অতলে, 
যাহাকে ধরা ছোয়! যায় না সেই অধরের সমূক্ল মধ্যে পড়িলে কি দেখিবে, 
কি ভাবিবে* কি ধরিবে, তাহার হৃষ্টি এবং ভোগের জন্ত কি বিষয় অবলম্বন করিবে 
তাহা সে খুজিয়া পায় না। কখনে৷ যে বোধহয় মন অনন্তের ভাবনা করিতেছে 
তাহাকে অঙ্ভব করিতেছে, তাহাকে বোধ ব1 ভোগ করিতেছে, তাহা 
বহির্দস্থে মাত্র, বস্তুতঃ তখন সে অনন্তের ছায়া লইয়াই রহিয়াছে । তখন যাহা 
তাহার প্রত্যন্সে ভানিয়৷ উঠে তাহা দেশের অতীত অনন্ত নহে, বৃহতের একটা 
রূণহীন অস্পষ্ট আভাস মাত্্। যে মুহূর্তে সে অনস্তকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে, 
তাহার বোধ বা ভোগের মধ্যে নামাইয়া আনিতে চায় তখনই মনের সীমিত 
করিবার অনিবার্য প্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে, তখন মনের পক্ষে পুনরায় মৃত্তি, 
রূপ, শব বা বাক্য লইয়া! খেলা আরম্ত হইয়া যায়। মন অনস্তকে ধারণ! 
বা ভোগ করিতে পারে না, সে শুধু অনন্তের দ্বারা ভুক্ত বা আবিষ্ট হইতে 
পাঁরে। তাহার পক্ষে যাহা অগম সেই ভূমি হইতে যঞ্নন সত্যের জ্যোতির 
ছায়া আপিয়! তাহার উপর পড়েঃ তখন সেই আনন্দে অবশ হইয়া সে শুধু 
আত্মহারা হইতে পারে । অতিমানস ভূমিতে ন। উঠিলে অনস্তকে পাওয়া ঘায় 
না, খতচিন্নয় সত্যের অবতরণের সময় তাহার নিকট নিক্ছিয় ভাবে আত্মসমর্পণ 
না করিলেঃ তাহার জানলাভও মনের পক্ষে সম্ভব নয়। 

ইহাই মনের মুলবৃত্তি, ন্বাভাবিক সীমা; ইহা দ্বারাই তাহার থাঁটি প্ররুতি 
এবং ক্রিয়া! পরিচালিত হয়, ইহাই তাহার শ্বভাব, ম্বধর্্ম । পরামায়ার পূর্ণলীলায় 
যেকার্যে তাহাকে দিব্য ব্যবস্থান্থমারে নিয়োজিত করা হইয়াছে, তাহার চিত্র 
এখানে দেখিতে পাই; খ্বয়ভু যিনি তাহার শাশ্বত আত্মভাবনার মধ্যে মন যখন 
জয্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন হইতে এই পদ বা বৃত্তি তাহাকে দেওয়া হইয়াছে । এ 
পদ্দের বিশিষ্ট কর্তব্য হইতেছে সর্বদা অনস্তকে সাস্তের ভাষায় অঙ্বা করা, 
পর্িষিত করা, সীমিত করা, খণ্ড করা । বস্ততঃ অনস্তের সমস্ত সত্যবোধকে 
বিলুপ্ত করিয়া মন আমাদের চৈতন্তে এই কাজ-ই করিতেছে । এই অন্য মন 
মন্থা' অবিদ্যার প্রথম জটিল গ্রন্থি, কেনন! মূল বিভাগ ও বিক্ষেপ ইহা হইতেই 
জাত হম়্। ইহাকে জগতের কারণ এবং ইছাই দৈবী মায়ার সমগ্রতা, ভূল 
করিয়া 'অনেক সময় একথা বলা হইয়াছে । কিন্তু দৈবী মায়ার মধ্যে বিদ্যা 
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এবং অবিদ্যা, জান এবং অজ্ঞান এ ছুইই আছে। সাস্ত অনস্তেরই প্রতিভাস, 
তাহার ক্রিয়ার ফল, তাহারই চৈতন্তের খেলা; অনস্তের মধ্যে অনন্তের পট- 
ভূমিকায় অনস্তের উপাদান ব! অনস্তের শক্তির ক্রিয়ারূপে ভিন্ন সান্তের কোন 
অস্তিত্বই যখন সম্ভব হইতে পারে না, তখন ইহা স্পষ্ট যে এমন এক মূল চৈতন্য 
নিশ্চয়ই আছে যাহ! সাস্ত ও অনস্ত এ উভয়কে এক সঙ্গে ধারণ করিয়৷ বর্তমান 
আছে এবং ইহাদের পরম্পরের সম্বদ্ধের সকল তত্বই আছে যাহার পরমজ্ঞানে। 
সে ঠতন্যে অবিস্তা নাই, কেন না তাহাতে অনস্তের সকল জ্ঞান আছে, এবং 
সান্তও সেখানে স্বতন্ত্র সত্তারূপে অনন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু তাহাতে 
এমন একটা গৌণ ক্রিয। আছে যাহা সীমা বা সঙ্কোচ আনে, নতুবা জগতের 
অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। এই ক্রিয়ার ফলে যাহা কেবল ভাঙ্গে বা জোড়ে এমন 
এক মনশ্চেতনা, ষাহ। সর্ব্দ। ছড়াইয়া পড়ে আবার .গুটাইয়া আসে এমন এক 
প্রাণের লীলা, যাহা সর্বদা বহু বিভক্ত হইয়া আবার একত্বে সমাহৃত হয় এমন 
এক জড় সত্তা, প্রতিভাসের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে--এ সমস্ডের মূলে আছে এ 
এক তত্ব, এক ক্রিয়।। যিনি পরম মনীষী এবং কবি বা শাশ্বত দ্রষ্টা তাহার এই 
গৌণ ক্রিয়াকে দিব্যমানন বলা যাইতে পারে, ইহা জ্যোতির্শয়, নিজেকে এবং 
সকলকে জানে, নিজে কি করিতেছে তাহা পূর্ণরূপে অবগত আছে । অনস্তের 
মধ্যেই সে যে সাস্তকে সৃষ্টি করিতেছে এ জ্ঞান কখনও সেখানে বিলুপ্ত হয় না। 
ইহা স্পষ্ট যে এই দিব্যমানস অতিমানসের বা সত্ভৃতবিজ্ঞানের ক্রিয়া হইতে 
পৃথক কিছু নয় পরস্ত তাহারই ক্রিয়ার একটা গৌণ ধারা । আমরা যাহাঁকে খত- 
চিতের গ্রজ্ঞানবিভাগ বলিয়াছি তাহা হইতে ইহার ক্রিয়ার প্রবর্তন।। 

আমর! দেখিয়াছি যে সক্রিয় এবং সৃষ্টিশীল যে তত্ব অবিভাজ্য সর্ধবরূপে বর্তমান 
আছে, তাহাই নিজের প্রজ্ঞানচৈতন্তের সাহায্যে সেই সর্বচৈতত্তের বিষয়রূপে 
নিজেকেই স্থাপিত করিয়া বা নিজেই যেন নিজ হইতে জাত হইয়া, নিজেই নিজের 
ক্রিম্ার ব্রষ্টা বা অধিকারী হয়। কবি যেমন তাহার আত্মচেতনার মধ্যস্থিত নিজ 
সৃষ্টি নিজের সম্মুখে স্থাপিত করে, যেন সে স্থষ্টি তাহার অঞ্1 কবি ও তাহার 
ক্জনশক্তি হইতে পৃথক কিছু, অথচ তাহ। যেমন কবির আত্মসতার মধ্যে একটা 
রূপা়ণের খেলা মাক, যে খেল! তাহার শ্রষ্টাী কবি হইতে কখনও বিভক্ত বা 
বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।, প্রজ্ঞানের ক্রিয়া কতকটা তদ্ররপ। প্রজ্ঞান পুরুষের মধ্যে 


১৯৮ দিব্য জীবন বার্তা 


এই যে একটা ভেদ ভাব যেন আনয়ন করা হয়, যাহার ফলে সচেতন জষ্টা এবং 
জ্ঞাতা নিজের দৃষ্টিশক্তির দ্বারা প্রকৃতি বা শক্তিরূপী আত্ম! বা শ্বভাবনূপ আত্মাকে, 
নিজের জ্ঞানের এবং দৃষ্টির বিষয়ক্ূপে স্থাপিত করে, যাহ তাহার স্থষ্টি এবং 
তাহার সর্ধবিধায়িকা শক্তিরূপে দেখা দেয়, ইহাই ভেদের মূল জন্মস্থান যাহা 
হইতে ভেদাত্মক বিশ্বস্ষ্টি সম্ভব হয়। এই যে পুরুষপ্ররূৃতিবিবেক ইহা ভেদ 
বলিয়৷ আমাদের মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভেদ নহে, ইহার! উভয়ে একই সত্তা, 
জ্ঞাতারূপী তাহার নিজের সম্মুখে জানরূপে অথবা শর্টা্ূপে তাহার নিজের সম্মুখে 
শক্তিরূপে এই যে বহুরূপ দেখা দিয়াছে ব1 সৃষ্ট হইয়াছে, এ সমস্ত তাহার আত্ম- 
সতারই নিজরুত বনুরূপ। গ্রজ্ঞানচৈতন্যের শেষ ক্রিয়৷ তখনই দেখ! দেয়, যখন 
পুরুষ তাহার সচেতন আত্মবিস্তারের সর্ধবন্র অন্গস্যত থাকে, নিজের প্রতি বিন্কুৃতে 
এবং সমগ্রতায় বর্তমান থাকে অথচ রূপের মধ্যে বাস করিয়! প্রত্যেক রূপের 
বিশিঃ দৃট্িভঙ্গীর মধ্য দিয়! সমগ্র হইতে যেন পৃথক রহিয়াছে মনে করেঃ যেন 
সে আত্মার প্রতিরূপে নিহিত তাহারই বিশিষ্ট ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া আত্মার 
অন্ত সকলরূপকে দেখে এবং তাহাদের সহিত সম্বন্ধ নিরূপিত করে। 

এইভাবে বিভাগ বা খণ্ড ভাবের মূল তত্ব আসিয়া পড়িল। প্রথমতঃ অন্তহীন 
সেই এক, দেশ ও কালরূপে নিজেকে আত্মপ্রসারিত করিল, দ্বিতীয়তঃ আত্ম" 
সচেতন সেই প্রসারতার মধ্যে বর্তমান একের সর্বব্যাপিত্ব বহু সচেতন আত্মারূপে 
আত্মপ্রকাশ করিল, ইহা! হইতে সাংখ্য দর্শনের বহুপুরুষবাদ আসিয়াছে । 
তৃতীয়তঃ একের সেই আত্ম প্রসারণে বনু পুরুষের প্রত্যেকে নিজের অন্ত পৃথক 
নিবাসস্থান বা রূপ সৃষ্টি করিল। বহু পুরুষের প্রত্যেকে, যখন নিজের পৃথক 
জগতে বাস করে না, তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক প্রকৃতি নাই এবং প্রত্যেকের 
অন্ত পৃথক বিশ্ব সি হয় নাই; সকল পুরুষ বন্ৃত্বের অধিষ্ঠাতা একই পরমপুরুষের 
নিজ শক্তি হইতে হৃষ্ট আত্মরূপ বলিয়া, একই প্রর্কৃতির ভোক্তা সকলকে যখন 
হইতেই হুইবে, অথচ সেই একই প্রক্কৃতিস্জগতে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপন করিতে হইবে তখন এইভাবে বিভক্ত রূপ সৃষ্টি অপরিহার্ধ্য। প্রতিরূপে 
স্থিত পুরুষ সেই রূপের সঙ্গে নিজেকে এক বলিয়া দেখে ; সে নিজেকে সেই বূপের 
মধ্যে সীমিত করিয়। তাহারই অন্য আত্মা ষে সমস্ত রূপে রহিয়াছেত সেই সমস্ত 
রূপ হইতে নিজনূপকে যেন পৃথক মনে করে; এই সমন্ত পুরুষ সততায় পরম্পরের 
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সহিত এক হইলেও একই উপাদান, শক্তি, চৈতন্ত এবং আননের মধ্যে যে সম্বন্ধ, 
যে অধিকার, যে গতি, যে দৃষ্টিভঙ্গী তাচার! কোন বিশিষ্ট কালে বিশিষ্ট কে 
গ্রহণ ব। প্রকাশ করে, তাহাতে পরস্পরের মধ্যে বিভিম্নতা দেখা দেয়। কিন্তু 
আমরা যেমন দেহাত্মবোধের দাস হইয়। পড়িয়াছি, আমাদের সচেতন অহং এর 
সীমার গণ্ডি আমর! যেমন কাটিয়া! উঠিতে পারি না, কালের মধ্যে আমাদের 
চেতনার যে বিশেষ প্রবাহ চলে, যাহা দ্বার দেশের মধ্যে আমাদের ক্ষেত্র স্থিরীকৃত 
হয়, তাহ! হইতে যেমন আমরা পলাইতে পারি না, এই দিব্যন্থিতিতে পুরুষের 
অবস্থা সেরূপ নহে। এখানে আত্মজ্ঞান পূর্ণরূপে জাগ্রত আছে, সত্যিকার কোন 
সীমার বন্ধন এখানে থাকিতে পারে না স্থতরাৎ সীমাগ্রহণে বন্ধনের কারণ বা 
দেহাত্মবোধের অধীন হইয়! পড়া হয় না। প্রতিমূহূর্ভে এখানে পুরুষ নিজের 
রূপের সঙ্গে নিজেকে এক করিয়! দেখে কিন্তু স্বাধীনভাবে, আমরা যেমন কালের 
পারম্পর্ধ্যের মধ্যে দুর্ভেছ্চ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, দিব্যাক্মার অবিচ্ছেম্ত আত্ম- 
জ্ঞান আছে বলিয়া তাহার পক্ষে সেরূপ বাধ। পড়ার কোন ভয় নাই। 

এইভাবে এখানে ভেদের সুচন! দেখ দিয়াছে, রূপের সঙ্গে রূপের সম্বন্ধ এমন 
ভাবে হইতেছে যেন তাহার। বিভিন্ন সত্তা, সত্তার সক্কল্পের সঙ্গে সঙ্কল্প এমনভাবে 
যুক্ত হইতেছে যেন তাহার বিভিন্ন শক্তি, সত্তার জ্ঞানের নিকট জ্ঞান এমনভাবে 
উপস্থিত হইতেছে যেন তাহারা বিভিন্ন চেতনা । তবু এখনও তাহারা “যেন, 
পৃথক মাত্র, কারণ দিব্য আত্মাতে ভ্রান্তি নাই, তাহার সত! পরম সতের সত্যে 
এখনও বিধৃত আছে, তাই সমস্তই সেই সত্তার প্রতিভাস বা! প্রকাশ বলিয়৷ তাহার 
জ্ঞান আছে, একত্বজ্জানকে এখনও হারাইয়া ফেলে নাই; ইহা মনকে অনস্ত 
জ্ঞানের গৌণ ক্রিয়াশক্তিরূপে ব্যবহার করে ; মুল সমগ্রতার জ্ঞানের পটভূমিকায় 
এবং তাহারই অন্থগতভাবে ইহা! সমস্ত সীমার নির্দেশ করে ; প্রাকৃত মন যেরূপ 
খণ্ড সকলের যোগফলে বা সমাহারে বহুত্বযুক্ত এক সমগ্রতা৷ গড়িয়! তুলিয়াছে 
বলিয়া মনে করে, যেখানে সমগ্রতার মধ্যেও খণ্ড বা! ভেদজ্ঞান বর্তমান, দিবা 
আত্মার অন্ভূত সমগ্রতা সেক্ূপ নহে। সুতরাং দিব্য আত্মার কাছে সীমার 
খাটি বন্ধন নাই, তাহার মধ্যে বিশেষিত করিবার যে সামর্থ্য আছে 
তাহা হারা খেলার জন্য স্থবিবিক্ত রূপ এবং শক্তি সে প্রকাশ করে কিন্তু 
নিজে সে শক্তির অধীন হয় না। 
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অতএব যে মন স্বাধীন ভাবে নিজেতে নিজের সীমা আরোপ করে, যে মন 
গুণের আধীশ্বর, নিজের স্বরূপ দৃষ্টিতে যাহা নিজ্বের সীমা বা খেল। দেখে এবং 
পরিচালিত করে অর্থাৎ যে মন দিব্য, তাহা হইতে যে মন অসহায়ভাবে. সীমার 
বন্ধনের অধীন, যে মন নিজের খেলার জালে নিজেই আবদ্ধ এবং তাহ৷ দ্বারা 
প্রতারিত, সেই প্রারুত মন স্থষ্টি করিতে গেলে একটা নৃতন উপাদান, সচেতন 
শক্তির একটা নৃতন ক্রিয়া চাই। এই যে নৃতন উপাদ্ানটী যাহা! অতিমানসের 
ক্রিয়। হইতে মনের ক্রিয়াকে পৃথক করে তাহ হইল অবিষ্ভা, যাহা নিজেকে নিজে 
তুলিয়। যাওয়! ব৷ রহিত করিবার একটা বৃত্তি, যদিও অতিমানস হইতেই অবিষ্তার 
অধীন এ মন জাত হইয়াছে এবং এখনও অন্তরালে থাকিয়া অতিমানসই এ মনকে 
পরিচালিত করিতেছে । তাই অতিমানস হইতে পৃথক হইয় এ মন শুধু বিশেষকে 
দেখে সামান্য বা! সার্ধভৌমকে নয়, অথবা বড় জোর সামান্তের একট৷ 
অক্ফুট প্রতীতির মধ্যে বিশেষকে দেখিতে পারে, সামান্ত এবং বিশেষ এ 
উভয়ই যে অনস্তের প্রকাশের ছুইটী দিক এ ধারণ। এ মনের হয় না। এইভাবে 
যে সীমিত মন আমরা পাইয়াছি, তাহ! প্রতিভান ব। ঘট্টনাকে একটা স্বরূপ তত্ব 
বোধ করে, তাহাকে দেখে একটা সমষ্টির একট বিবিক্ত অংশরূপে যে নমষ্টি 
আবার পৃথকভাবে একট! বৃহত্তর সমষ্টির অংশ, এবং এইভাবে তাহার ক্রিয়া! 
চলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ সমষ্টির পরিধি মে বাড়াইতে থাকে বটে কিন্তু যথার্থ 
অনস্তের বোধে সে কখনও পৌছাইতে পারে ন1। 

মন অতিমানসের ক্রিয়া হইতে জাত বলিয়া! যেমন সে খণ্ড খণ্ড করে, তেমনি 
সে খণ্ড সকলকে জোড়। দিয় সম গড়িতে চায়-_অন্তহীন ভাবে। সত্তাকে 
সে বহুলমষ্টিতে খণ্ডিত করে আবার তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়। ক্ষুত্রতর সমগ্রিতে পরিণত 
করে। এই ভাবে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে নে পরমাণুতে পৌছে, আবার পরমাথুকে 
ভাঙ্গিয়া করে অতিপরমাণু, এবং যদি নে পারিত তবে অতিপরমাণুকে ভাঙ্গিয় 
শুন্ে মিলাইয়া দিত। কিন্তু সে তাহা পারেনা, কারণ তাহার ভাঙ্গনক্রিয়ার 
পশ্চাতে অতিমানসের যে জ্ঞান আছে, তাহা জানে যে প্রত্যেক সমষ্টি, প্রতি 
অণু পরমাণু, মিনি সর্বশক্তি সর্বন্ত্ৈতন্য সর্বসত্তা তাহার একটী ঘনীভূতবিগ্রহ, 
গ্রতিভাসের মধ্যে তাহার একটা রূপ-_এই জ্ঞান কোন কিছুকে কেবলমান্ত 
শ্রন্তে পৌছিতে দেয় না। সমগ্রিকে ভাঙ্গিতে .ভাঙ্গিতে মনের বোধহয় যেন 
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এক অনন্ত শূন্যে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু অতিমানসের দৃষ্টিতে তাহা হিনদুরূপে 
ঘনীভূত সচেতন সভার প্রতিভাস হইতে নিজেরই স্বা্বত অনন্ত স্বীয় প্রতযাঁ- 
বর্তন। “অপোরপীগ্নান' অগু. হইতে অগু বাঁ “মহতো মহীয়ান মহৎ বা বৃহৎ 
হইতেও বৃহৎ যে দিকেই মন চলুক না কেন, অবশেষে তাহার নিজ স্বরূপে, 
নিজের অনন্ত একত্বে, নিজের শ্বাশ্বত সততায়, তাহাকে পৌঁছিতে হইবে? মনের 
ক্রিয়া খন সচেতন ভাবে এই জ্ঞানের অন্থগত হয়, তখন ক্রিয়ার ধারা কি 
ভাবে চলিতেছে সে জ্ঞানও মন লাভ করে। তখন সে জানে অথণ্ডের মধ্যে 
সত্যিকার খণ্ডতা কোথাও নাই, কেবল আছে সত্তার বহুয্ধপের মধ্যে নিজেকে 
অনস্ত ভাবে কেন্দ্রীকরণ, আত্মরূপের এই বন বিস্তারের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ 
স্থাপনের জন্ত এক ভাবের বিষ্তাস, যেখানে সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে বিভাগ বা খণ্তীকরণ 
দেশ ও কালের মধ্যে লীলার জন্য যাহা অপরিহার্ধ্য, তেমন একটা গৌণক্রিয়া 
মাত্র। কারণ ভাঙ্গিয়৷ ভা্গিয়া অতি হুক্ষ পরমাণুতে অথবা জুড়িয়া জুড়িয়। 
বিশ্ব জগতের অতি বিপুল সমাহারে পৌছিলেও, এ উভয়ের কোন ক্রিয়া! দ্বারা 
বন্তর স্বব্ূপে পৌছান যায় না। সমস্তই যাহার রূপ তেমন এক মহাশক্তি 
কেবল হ্বরপতঃ সত্য, অন্ত সমন্ত সেই শ্বাশ্বত চিৎশক্তির প্রতিরূপ হিসাবে 
প্রকাশে তাহার আত্মরূপায়ণ বলিয়া শুধু সত্য । 

প্রশ্ন উঠে যাহার ফলে সীমা ও সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে, সেই অবিস্তা 
অথবা অভিমানস হুইতে মনের এই পতন, যাহা হইতে বান্তব ভেদলীল। 
দেখা দিয়াছে, মূলতঃ তাহা! কোথ। হইতে, অতিমানসের কোন বিক্লৃতি হইতে 
আসিয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে ব্য্টিচেতনা যখন অন্ত সকলকে বাদ 
দিয়া শুধু নিজের বিশিষ্ট দৃষ্টিজ্গীতে দেখে অর্থাৎ সেই চৈতন্ত, যখন যাহা 
সত্তার খেলার এক অংশ মাত্র, বিশিষ্ট দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত তেমন 
এক বিভাবে নিজেকে পূর্ণরূপে কেন্ত্রীভৃত করিয়৷ অন্য সকল বাদ দিয়া বসে এবং 
এই বিভাবকেই তাহার পূর্ণ আত্মভাব মনে করে, তখন এই অবিষ্ভার খেলা 
দেখা দেয়। কালের এক বিশেষ মূহূর্তে, দেশের একটী ভূমিকার যে বিশেষ 
রূপের মধ্যে সে বর্তমানে অবস্থিত, তাহাকে সে নিষ্জ আত্মা ভাবে, তেমনি 
অন্ত সকল আল্মাও যে ভাহারই আত্মা, অন্ত সকল ক্রিয়া! যে তাহারই ক্রিয়া, 
সমতা এবং চৈতন্ঠের অন্ত সকল বিভাব যে তাহারই নির্জের বিভাব, একথা 
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যখন সে ভুলিয়া যায় তখনই অবিস্তার খেলা আরম্ভ হয়। একটী বিশেষ ক্ষণ, 
একটা ক্ষে৪ একটা রূপঃ একটা ক্রিয়া বা গতিতে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিয়৷ সে 
অপর সকলকে হারাইয়। ফেলে। তার পর ক্ষণের পারম্প্ধ্য, দেশ বিন্দুর পারষ্পর্থা, 
দ্বেশ ও কালের মধ্যে রূপ ও গতির পারম্পর্ধ্য জুড়িয়৷ জুড়িয়। তাহার হারানো 
সমগ্রতাকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। কাল, শক্তি এবং মুলবস্ত 
যে অবিভাজ্য এ জান সে এইভাবে হারাইয়! বসিয়াছে। এমন কি সকল মনই 
যে এক পরমমনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র, সকল জীবনই যে এক বিশ্বপ্রাণের 
ক্রিয়ার নান! ধারা, সকল দেহ এবং রূপ যে শক্তি এবং চৈতন্টের একই 
উপাদানে গড়া বহু কেন্দ্রীভূত আপাতপ্রতীয়মান স্থান্ত্ব (86১11165 ), এ সহজ 
সত্যও সে তৃলিয় যায়। বস্ততঃ সকল স্থাথুত্বের মধ্যেই গতি ও স্পন্দনের একট। 
ুর্াবর্ভ অবিরত চলিতেছে, যাহা হইতে একটা রূপের পুনরাবৃত্তি হইতেছে বটে, 
বিদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে সে রপও পরিবস্তিত হইয়া! যাইতেছে, ইহা৷ ছাড়া তাহারা আর 
কিছু নয়। কারণ মন সব জিনিস একট! বিশিষ্ট দৃঢ় আকারে, সমস্ত বহিরজ 
উপাদান এক অচল অপরিবর্তণীয় বিধানে বন্ধী করিয়া রাখিতে চায়, নতুবা 
তাহার কাজ চলে না। তার পর মে ভাবেযেনেযাহা চায় তাহা বুঝি 
পাইয়াছে, কিন্ত বস্ততঃ পরিবর্তন ও নবায়নের একট। অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতেছে, 
কোন স্থির আকার নাই, বাহিরের কোন কিছু অপরিবর্তনীয় নয়। কেবল 
শাশ্বত স্ভৃতবিজ্ঞানই আছে অচল প্রতিষ্ঠ হইয়া এবং তাহাই প্রবাহের মধ্যে 
রূপ এবং সম্বন্ধ সকলকে খতের বিধানে অবিচল ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই 
অবিচলতার ব্যর্থ অগকরণ করে মন, যাহা নিত্য চঞ্চল তাহাকে অচঞ্চল ভাবিয়া । 
মনকে এই সমস্ত সত্য পুনরাবিষ্কার করিতে হইবে। এজ্ঞান তাহার সর্বদা 
আছে কিদ্ধ তাহার চৈতন্তের পশ্চাতে, তাহার আত্মসত্তার গোপন জ্ঞানভাগ্ারে 
লুকায়িত রহিয়াছে। সে আলোক আজ তাহার কাছে অন্ধকারে ঢাকা, 
কেননা আজ সে রহিয়াছে, নিজের সৃষ্ট অবিভ্ভার মধ্যে, কেননা অখণ্তার 
জানল রক্ষা করিয়৷ বিভজনের যে মনন শক্তি তাহার ছিল, তাহ। আজ এমন 
মননে পরিপত হইয়াছে যাহা শুধু খণ্ডকেই চিনে, কেনন! সে নিজের সৃষ্টির জালে 
আজ নিজেই বন্ধী। 
 মাঙ্গষের মেহাত্মবোধের জন্য এই অবিস্ভা গভীরতর হইয়া উঠে। আমর! 
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বোধকরি যে দেহই মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, কেননা! দেছেই মন অভি- 
নিবিষ্ট স্থৃতরাৎ তাহার দ্বার! যেন অধিকৃত রহিয়াছে । এই স্থল জগতে দৈছিক 
ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়। মন বাহ্‌ বা বহিশ্চর চেতনার খেলা চালায় বলিয়া, 
সে দেহের উপর এত অঙ্রক্ত । দেহের মধ্যে নিজেকে বিকাশ করিয়৷ তুলিতে 
গিয়া, সে নিজে মস্তি এবং ন্বাযুমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা! সর্বদা 
ব্যবহার করিতে গিয়া তথা হইতে সে যাহা পাইতেছে, তাহা পর্ধাবেক্ষণ 
করিতে সে এমন ডূবিয়! আছে যে, ইহা হইতে তাহার নিজের শ্তদ্ধ বৃত্তির 
খেলায় ফিরিয়া! যাইবার ইচ্ছা! বা অবসর তাহার নাই, তাই শুদ্ধ মনের খেলার 
অধিকাংশ এখন অবচেতন ভাবে চলিতেছে । তথাপি আমরা এক প্রাণময় মন বা 
এক প্রাণময় সত্তার ধারণা করিতে পারি, যাহাকে পরিণতির প্রয়োজনে এরূপ 
ভাবে ডুবিয়া যাইতে হয় না এবং যাহাকে প্রতি দেহের জন্মের সঙ্গে জদ্মিতে 
বা দেহ নাশের সঙ্গে বিলয় প্রা হইতে হুয় না, বরং সে বিদেহ সত্তা দেহের পর 
দেহ ধারণ করিয়া দেখিতে, এমন কি আত্মাহ্ুভব করিতে সমর্থ। কারণ বস্তুতঃ 
সমগ্র মনোময় 'সতার জন্ম হয় না) জড়ের উপর মনের যে স্থুল ছাপ পড়ে 
যাহাকে দৈহামানস বা দেহগতমন বলিতে পারি, কেবল তাহাই মানুষের 
জন্মের সঙ্গে জন্মে। এই দৈহমানস আমাদের মনের বহির্ভাগ মাত্র, জড়ের 
অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মন যে অংশকে বাহিরে প্রেরণ করে, ইহা! শুধু তাহাই । 
আমাদের এই মর্ত/সত্তার মধ্যেও আর একটী মন আছে, যাহ! এখন আমাদের 
বহিঃগ্রকাশিত মনের পশ্চাতে অবচেতন বা অধিচেতন রূপে অবস্থিত রহিয়াছে, 
যে মন নিজেকে দেহ হইতে অধিক কিছু বলিয়া জানে এবং তাহাকে এমন স্কুল 
জড়ভাবে ক্রিয়া করিতে হয় না। আমার্দের বহিশ্চর মন বৃহত্তর গভীরতর 
অধিকতর শক্তিশালী ক্রিয়ার সামর্থ্য প্রত্যক্ষভাবে এই মন হইতেই লাভ করে। 
আমাদের উপর এই গোপন মনের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা যখন সচেতন হই, তখন 
আমরা আমাদের অন্তর পুরুষের প্রথম অন্থভব বা প্রথম ধারণ! লাভ করি। এই 
পুরুষের নাম প্রাণময় পুরুষ । 

কিন্তু এই প্রাণময় মানস আমাদিগকে দেহের ভ্রান্তি হইতে মুক্তি দিলেও 
মনের সকল ভ্রান্তি হইতে মুক্তি দেয় না) যাহার জন্ত ব্যট্টি জীব নিজস্ব দৃিভ্ী 
দিয়া সব কিছু দেখে সেই মৌলিক অবিষ্ভার অধীনতা' ইহার এখনও খাছেঃ 


২০৪ দির্য জীবন বার্তা 


বাহির হইতে গ্লাহা ইহার মিকট উপস্থিত হয় অথবা দেশ ও কালে অবস্থিত 
জীবের বিবিক্ঞ চেতনায় অতীত ও বর্তমান অন্থভবের আকার বা সংস্কাররূপে 
যাহা! ফুটিয়া উঠে, কেবল তাহাই সে দেখিতে পায় ও সত্য বলিয়া মনে করে। 
অন্ত আত্মা নকলের ব্যক্ত চিন্তা, বাক্য, ক্রিয়! বা কর্মফলে যাহ! ফুটিয়। উঠে 
অথবা! দৈহিক সত্ভ। যাহ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারে না, প্রাণের সেই 
নুক্ক সংস্পর্শ বা! সন্ন্ধের মধ্য দিয়া তাহাদ্দিগের অস্তিত্বের যে সমস্ত লক্ষণ বা 
চিন্ম বাহিরে প্রকাশ হয়, প্রাণময়মানন সচেতনভাবে সে সমস্ত গ্রহণ করে, 
তাহাদের সম্বন্ধে তদতিরিক্ত কিছু অন্থভব করিতে পারে না। তেমনি সে 
নিজেকেও চিনে না; কারণ কালের ক্ষেত্রে নানা জন্মের মধ্য দিয়া বিচিত্রভাবে 
প্রক্মাশিত নান! শক্তির ক্রিয়া! ও গতির ভিতর যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকেই 
সে নিজ আত্মা বলিয়া জানে; করণরূগী আমাদের টহ্মানস (10800- 
13808] [0)058108] 1000. ) যেমন দেহবুদ্ধিতে বিত্রান্ত অবচেতনে ক্রিয়াশীল 
এই মন তেমনি প্রাণ বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত । প্রাণের মধ্যে সে আবিষ্ট, কেন্দ্রীভূত, 
নীমাবদ্ধ, তাহার সহিত তাহার নিজের সত্তা একীভূত ; এখানে আসিলেও 
যেখানে মন এবং অতিমানসের মিলনক্ষেত্র এবং যেখান হইতে তাহার প্রথম 
পৃথক হুইয়! গিয়াছে সে স্থানে আমরা পৌছি না। 

ন্বিয়াপীল এই প্রাণময় মানসের পশ্চাতে আরও স্বচ্ছতর এক ভাবময় মানস 
আছে যাহা প্রাণের অভিনিবেশ হুইতে মুক্ত হইতে সক্ষম; সে মন জানে যে 
তাহার নিজের মধ্যে ভাবনা এবং সন্কল্পের যে অন্ভূ'তি জাগে, তাহা সক্রিয়ভাবে 
নানা সম্বন্ধের মধ্যে মুর্ভ করিয়৷ তুলিবার জন্য, সে প্রাণ এবং দেহকে গ্রহণ 
করিয়াছে। এই মনই আমাদের মধ্যে যে বিশুদ্ধ মনীষী (097:9 (10097) 
আছে তাহার উৎপত্তি স্থান। মননতা স্বূপতঃ কি তাহ! সে জানে, সে দেহ ও 
মনের ভাষায় জগৎ দেখে না, মনের ভাষায় দেখে। ইহাই মনোময় পুরুষ। 
ম্নেমন আমরা গ্রাপময় পুরুষকে কখন কখন জীবাত্মা বা অস্তরাত্মা বলিয়া তুল 
করি তেমনি ঘখন আমরা এই মনোময় পুরুষকে অনুভব করি তখন তাহাকে শুদ্ধ 
আত্ম! বলিয়৷ অনেক সময় ভুল করিয়া বসি। এই উচ্চতর মন অন্ত জীবকে 
আপনার জ্ধ সতার অন্তরূপ বলিয়। ধারণা এবং তদঙুক্ধপ ভাবে ব্যবহার করিতে 
পারে। গ্ষধু যনের সংস্পর্শে ই তাহাদের সঙ্গে যোগস্থাপন এবং ভাবের আদান 
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প্রদান চলিতে পারে, তজ্জন্ত প্রাণ বা দ্বাযুমণ্ডলের সংঘাত ব! দেহের বাহু চিন্ধের 
উপর নির্ভর করিতে হয় না। একত্বের একটা মনোময় ধারণাও ইহার আছে। 
তাহার কণ্ম ও সক্কল্পে প্রত্যক্ষভাবে যেমন নিজের তেমনি অপরের প্রাণে ও মনে 
কিছু স্থাষ্ট করিবার বা কোন ভাবের আবেগ আনিবার সামর্থ্যও ইহার আছে।_ 
প্রাকৃত স্থল জীবনে যাহার গৌণ এবং কুষ্ঠাগ্স্ত পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। তথাপি 
এই শুদ্ধ যনও মনের মৃলত্রাস্তি হইতে যুক্ত নয়। তখনও তাহার বিবিক্ত 
মাননিক সত্ব! নিজেকে বিশ্বের বিচারক, সাক্ষী ও কেন্দ্র মনে করে এবং কেবল 
তাহার মধ্য দিয়াই সে তাহার উচ্চতর সত্বা ও সত্যে পৌছিতে চেষ্টা করে। 
অন্য সকল জীব তাহার চারি পাশে আসিয়া জড় হইলে অন্যই থাকিয়া যায়। 
সুতরাং যখন সে মুক্ত হইতে চায় তখন তাহাকে প্রকৃত অখণ্ড সত্যে মিলিয়া ও 
মিশিয়! যাইবার জন্য মন প্রাণ হইতে নিজেকে গুটাইয়া লয়। কারণ এখনও 
মাঁনস ও অতিমানস ক্রিয়ার মধ্যে অবিষ্ভার আবরণ রহিয়াছে, তাই তাহার 
কাছে যাহা পৌঁছে তাহা সত্যের প্রতিরূপ, স্বরূপ সত্য নয়। 

যখন এই আবরণ বিদীর্ণ হয় এবং অতিমানস শক্তি ও ক্রিয়ার কাছে মন 
নিজেকে সমর্পণ করিয়। নিঃশব্দ, নিঙ্ষিয় এবং তদহ্থগত ( তদ্ভাবী ) হুইয়া যায় 
তখনই তাহার সত্যদর্শন হয়। তখন আমরা এক জ্যোতির্ময় মনীষী মনের 
সন্ধান পাই, যাহ দিব্য সভ্ভূতবিজ্ঞানের অন্থগত বাহন ও সাধন বা যস্ত্র। তখন 
আমরা অশ্থভব করিতে পারি এই জগৎ স্বপ্পপতঃ কি, তখন আমরা জানি যে অপর 
সকলের মাঝে অপর সকলরূপে আমরাই আছি এবং তদ্দ্রপ অপর সকল আছে 
আমাদেরই রূপে আমাদের মধ্যে, এবং সবাইকে জানি বিশ্বূপ এক পরমএকের 
বুধ আত্মরূপায়ণ রূপে। সমস্ত সীমা! এবং ভ্রাস্তির যূলন্বর্ূপ আমাদের ব্যষটি- 
চেতনার ভেদদর্শা এবং ভেদকারক দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গী তখন দূর হুইয়া যায়; অথচ তখন 
আমর! ইহাও বুঝি যে অবিষ্ভার মধ্যে থাকিয়া! মন যাহ! সত্য বলিয়৷ বুঝিয়াছিল 
ভাভাও প্ররুত প্রস্তাবে সত্য কিন্তু তাহা বিরুত, তুল ধারণ। বিজড়িত, এককে 
অন্ত বলিয়া বিবেচিত সত্য। তখনও বিভাগ, ব্যিভাবনা বা! আণবিক স্থি 
আছে দেখিতে পাওয়া! যায় কিন্তু তাহার! এবং আমরা স্বরূপতঃ কি এবং কি জন্ত 
আছি তাহাও জানা থাকে । তখন ইহাও বুঝি যে মন খতচিতের একটা 
গৌপবৃত্তি তাহার কাধ্য সাধনের একটা যন্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত এশ চৈতন্তের 
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পরিবেষ্টনকারী পরিবেশ হইতে পৃথক হইয়৷ নিজের ম্বতঙ্ত্র গৃহস্থাপনের চেষ্ট1 না 
করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতিমানসের নিকট নিজেকে নঁপিয়। দিয়া তাহার যন্ত্রকূপে 
চলে এবং নিজের স্বার্থ নিজে না খোজে, ততক্ষণ পর্ধ্স্ত মন তাহার স্বধর্দ 
সঙ্ঞানে পূর্ণর়পেই পালন করে। সে হ্বধর্শম ষথার্থতঃ এই যে সমস্ত রূপের পিছনে 
পরিচালকরূপে এক সার্বভৌম সন্ত রহিয়াছে এ বোধ সচেতনভাবে অক্ষু্ন রাখিয়া, 
প্রতিভাসের ক্ষেত্রে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে ব৷ বাহিরের রূপে তাহাদের ক্রিয়াকে 
এমন ভাবে সীমিত করা, যাহাতে একরূপ অন্তর্ূপ হইতে পৃথক থাকিতে পারে। 
ধিনি সর্বগত বিশ্বতোশ্চক্ষু এবং সত্যসকল্প সেই পরমএকের বোধের ভ্রান্ত 
বিধানাহনারে সর্ব পদার্থের সত্যকে বরণ করিয়া নেওয়া এবং সেই সত্যকে 
চতুদ্দিকে ছড়াইয়া দেওয়াই মনের প্রকৃত কাজ। সক্রিয় চৈতন্য, আনন্দ, শক্তি 
এবং পদার্থের মধ্যে এমন এক ব্যষ্টি ভাবকে ধারণ করিয়া থাকা ইহার কাজ, ষে 
তাহার সমন্ত শক্তি, সমস্ত সত্য, সমস্ত আনন্দ পশ্চাতে অবস্থিত এক সার্বভৌম 
বিশ্বসত্তা হইতে সর্বদা অবিচ্ছেষ্যভাবে লাভ করিতেছে । একের বনুধা আত্ম- 
রূপায়ণকে এ মন এমন ভাবে আপা তবিভেদে রূপান্তরিত করে যাহাতে সে সমস্ত 
রূপ পরম্পর হইতে পৃথক থাকে এবং পরস্পরের বিচিত্র সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
পায়; অথচ আবার পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া মিলিত হইতে পারে । এক 
শাশ্বত একত্ব এবং বহুত্বের মধ্যে সংযোগ বিয়োগের এক আনন্দলীল! ফুটাইয়া 
তুলিবার জন্ত মনের উত্তব হইয়াছে । এই মনের সহায়ে যিনি পরমএক তিনি 
এমন ভাবে ব্যবহার করেন যেন তিনি একজন ব্যষ্টি সত্তা, অন্য ব্যটিসত্তার 
সহিত নানা বিচিত্র লীলায় সম্বন্ধ হইতেছেন অথচ এই লীলার মধ্যেও তাহার 
অখণ্ড ভাবকে অব্যাহত রাখিয়াছেন। খণ্ডের মধ্যে অথণ্ডের এই লীলা, 
সমীমের মধ্যে অসীমের এই খেলাই ত প্রকৃত জগৎ। যাহা দ্বারা এ সমস্ত 
সম্ভব হইয়াছে খতচিতের প্রজ্ঞানবিভাগের সেই শেষ ক্রিয়া মন; আমরা 
যাহাকে অবিষ্তা বলি তাহ নৃতন কিছু অথবা আত্যন্তিক এবং একান্তিক মিথ্যা 
সৃষ্টি করে না, কিন্তু সত্যকে কেবল বিকৃত করিয়া দেখায়। মন জ্ঞানের উৎস 
হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই অবিষ্ারূপে প্রকাশ পায় এবং পরমসত্যের সার্বভৌম 
লীলার স্থযম! ও সামগ্রশ্তের মধ্যে আপাতবিরোধ ও সংঘর্ষের একটা তুল এবং 
আড়ইটবোধ জাগায় । 


মন এবং অতিমানস ২৪০৭ 


তাহ! হইলে মনের শ্রান্তির মূল এইখানে-আত্মজ্ঞান হইতে পতনে, যাহার 
ফলে ব্যষ্টিজীব তাহার নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে একেরই একরূপ মনে না করিয়া 
একটা স্বতন্ত্র সত্য বলিয়া মনে করে; সে তুলিয়! যায় যে সে বিশ্বপুরুষেরই 
একটা কেন্দ্রীভূত রূপ, তাই নিজেকেই বিশ্বের কেন্দ্র বলিয়া মনে করে। এই 
আদিম ভ্রান্তির আন্যঙ্গিক ফলরপে তাহার মাঝে দেখা দেয়--তাহার সমস্ত 
বিশিষ্ট অজ্ঞানতাঃ সীম! ও সক্কোচ। বিশ্বের যে প্রবাহ তাহার অন্তর ও বাহির 
প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে তাহাকে মাত্র দেখিয়া সে তাহার সত্তার একটা সীমা! 
নির্দেশ করে এবং তাহা হইতে তাহার চৈতন্তের স্থৃতরাং জ্ঞানের সীমা ও সঙ্কোচ 
আসিয়া! পড়ে ; তদ্্রপ তাহার সঙ্কল্প এবং শক্তির সীমানির্দেশ হইতে তাহার 
নিজ সামর্থ্যের; তথা আত্মসস্তোগ এবং আত্মান্ুভূতির সীমানির্দেশ হইতে তাহার 
আনন্দের সীমা ও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। যাহ1 তাহার ব্যক্তিচেতনার কাছে 
আসে তাহাকে শুধু জানে বা! তাহাদের সম্বন্ধে শুধু সচেতন হুয় বলিয়া, এ সমস্ত 
ছাড়া অন্য পদার্থের জ্ঞান আর তাহার থাকে না এবং তাহার ফলে যাহ সে জানে 
বলিয়া মনে করে তাহাতেও ভ্রান্তি থাকিয়া যায়; কারণ বিশ্বের সমন্তই পরস্পরের 
উপর নির্ভরশীল বলিয়া অংশকে ঠিকমত জানিতে হইলেও সমগ্রতার অথবা মূল 
তত্বের জান থাক! প্রয়োজন। এইজন্ত মান্ষের সকল জ্ঞানের মধ্যেই ভ্রান্তির 
একটা উপাদান থাকিয়া যায় । ঠিক তেমনি আমাদের ইচ্ছা বা সঙ্ল্প সর্ব- 
সঙ্কল্লের বাকী অংশ জানে ন] বলিয়া, ক্রিয়ার মধ্যে ভ্রাস্তিতে পড়ে এবং অল্প- 
বিস্তর অসামর্থ্য এবং বী্ধ্যহীনতা দেখা দেয়। সর্বানন্দকে তুলিয়া! যাওয়ার এবং 
সঙ্ব ও জ্ঞানের ন্যানতার জন্য নিজের জগতের উপর প্রতৃত্ব হারাইয়৷ ফেলে 
বলিয়া, জীবের নিজ এবং অন্ত পদার্থ হইতে আনন্দ লাভের ক্ষেত্রেও, আনন্দ- 
ভাবন৷ দিয়া সকলকে আত্মসাৎ করিবার অসামর্থ এবং তাহার ফলে দুঃখ ও 
যন্ত্রণ। আসিয়া! পড়ে । স্থৃতরাৎ নিজেকে নিজে না জানাই, আমাদের সত্তার 
সকল বিকৃতির মূল। আত্ম-জ্ঞান আত্মসীমার নির্দেশে করিয়া অহমিকার রূপ 
ধারণ করে, সেই অহমিকার সীমাদ্ার! বিকৃতি হয় স্থুরক্ষিত। 

তথাপি সকল অবিষ্ভা এবং সকল বিকৃতি সত্য এবং খতের ভ্রাস্তপথে 
গমনের ফলেই দেখ দিয়াছে; তাহা আত্যন্তিক মিথ্যার খেলা! নহে। নিজেকে 
এবং নিজের বিভাগগুলিকে সচ্ছিগানন্দের সত্য খেলার প্রকাশ বা! ন্তরূপে না 
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দেখিয়া মন নিঁজকুত ভেদভাবের দিকে একান্ত দৃষ্টি রাখিয়াছে বা "অবিষ্তাযমন্তরে” 
অবিস্তার ভিতর দিদা দেখিতেছে বলিয়া এই ফল ফলিয়াছে। যে সত্য হইতে 
সেভরষ্ট হইয়াছে তাহাতে যদি সে আবার ফিরিয়! যায়, যদি খতচিতান্তর্গত 
প্রজ্ঞানের শেষ ক্রিয়া! বলিয়া! সে নিজেকে পুনরায় জানিতে পারে তবে সত্য*ও 
আলোকের মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে নে সহায়ত! করে, তাহ! সত্যেরই 
সম্বন্ধ হয় বিকৃতির নয়। বৈদিক খবিরা এ উভয়ের পার্থক্য যে বাক্য দ্বারা সুম্পষ্ট 
করিয়াছেন সেই বাক্যে বল! যায় যে জগৎ তখন খখঞ্জুনীত্যা” বা! সরল পথে চলে, 
ধৃত্তিকে? আশ্রয় করিয়া বা কুটিল পথে চলে না, অর্থাৎ জগৎ তখন হয়, ভাগবদ্‌- 
সততায় আত্মবিধৃত যে চৈতন্য বা সঙ্বল্প বা আনন্দ নিজের মধ্যেই সুষম ছন্দে 
প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই সত্য । বর্তমানে আমাদের মন প্রাণের গতি ভ্রান্ত 
বা আকাাক1 পথে চলিতেছে, যে জীব তাহার স্বরূপ সত্তা ভুলিয়। গিয়াছে তাহার 
নিজ আত্মাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য সংগ্রামের ফলে তাহার ভিতর দেখ! দিয়াছে 
অঙ্গবিকৃতি; জীবের এ সংগ্রামের এবং প্রচেষ্টার উদ্দেস্ত, জাগতিক সত্য এবং 
্রাস্তি, ধর্ম এবং অধশ্খ যে পরমসত্যকে সীমিত ও বিকৃত করিয়াছে, সমস্ত 
্রান্তিকে সেই সভার দিব্য জ্যোতিতে রূপান্তর, সমস্ত বাধ্য এবং সমস্ত দুর্বলতা 
যে পরমাশক্তিকে ধরিবার জন্য প্রবল প্রয়াস, সমস্ত অসামর্থ্যকে সেই শক্তিতে 
রূপান্তর, সমত্ত সুখ ও সমস্ত দুঃখ যে পরমানন্দকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত বিপুল 

গ্রাম সমস্ত য্ত্রণাকে সেই আনন্দে ব্বপান্তর, সমস্ত জীবন এবং সমস্ত মৃত্যু যে 
পরম অমৃতময় সততায় ফিরিয়া! যাইবার জন্ত আকুল এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, সমস্ত 
মৃত্যুকে সেই অৃতে রূপান্তর । 


উনবিংশ অধ্যায় 
প্রাণ 


গ্রাণই সর্বভূতের আযু। এইজন্ত প্রাপকে সর্বাযু অথবা! 
বিশ্বের জীবনতত্ব বলা হয়। তৈততিরীয় উপনিষদ (২1৩) 


তাহা হইলে আমাদের মানবসত্তার নিয়তর তিন তত্ব বা উপাদানের মধ্যে 
যাহার স্থান সর্ধোচ্ে, সেই মনের দিব্য উৎম বা উৎপত্তিত্থান কি এবং ধতচিতের 
নহিত ইহার সম্বন্ধ কি তাহা বুঝিলাম। মন দিব্য চেতনার একটি বিশেষ 
ক্রিয়া অথবা তাহার সমস্ত স্বজন ক্রিয়ার শেষ হৃত্র। ইহা দ্বারাই পুরুষ নিজের 
নানারূপ এবং শক্তির নানা বিচিত্র সম্বন্ধ পরস্পর হইতে পৃথক রাখেন। এই 
মন যে প্রাতিভাসিক ভে? হ্যা করে খতচিৎ হইতে ম্বলিত ব্যইজীব সেই, 
ভেদাভাসকে প্রকৃত মৌলিক ভেদ মনে করে। এই মূল বিক্কৃতি হইতে ইহার 
পরিণাম স্বরূপ নানা বিকৃতি আসিয়া পড়ে, যাহা নানা হন্ব এবং বিরোধরপে 
অবিষ্তাকবলিত জীবের জীবনের ম্বভাবধন্ম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত ইহা অতিমানস হইতে বিষুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত যন বিশ্বমত্যেরই 
নানা ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া থাকে, বিরুতি বা মিথ্যাকে নহে। ্‌ 

এভাবে দেখিলে মনকেও স্ট্িসাধিকা এক বিশ্বশক্তি বলিয়৷ মনে হয়। 
কিন্তু মনের সম্বদ্ধে আমর! সচরাচর এ ধারণ! পোষণ করি না, বরং মনকে গ্রহণ 
ব৷ অন্থভৃতির শক্তি বলিয়৷ দেখি। জড়ের মধ্যে শক্তির ক্রিদ্বার ফলে যাহা 
সষ্ট হইয়াছে, মন তাহাকে অন্থভব মাত্র করিতে পারে, জড়ে শক্তির ক্রিমায় য়ে 
মমন্ত রূপের উদ্ভব হইয়াছে, তাহারিগকে নৃতন ভাবে সাজাইয়া সমাহারের একটা 
নৃতনত্ব আনিবার শক্তি (যাহাকে গৌণ হি বলা যায়) মা মনের আছে 
ইহাই আমরা মনে করি। কিন্ধ বর্তমানে যে জ্ঞান আমর! পুনরাবিষ্কার 
করিডেছি তাহার সঙ্গে বিজ্ঞানের আধুনিক আবিফারের সহায়তা গ্রহণ করিয়া 
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আমরা যাহা জানিতেছি, তাহা! আমাদিগকে দেখাইতে আরস্ত করিয়াছে, যে 
এই শক্তিতে এবং জড়ে একটা অবচেতন মনের ক্রিয়। চলিতেছে এবং সেই ক্রিয়ার 
ফলেই যে মনের উত্তব এবং প্রকাশ হইতেছে তাহা একক্সপ নিশ্চিত; এই প্রকাশ 
প্রথমতঃ প্রাণের নানাক্ধপে, ধিতীয়তঃ মনের নিজের বিচিত্র আকারে ; প্রথমে 
উত্ভিদ এবং অতি নিয়েস্কিত আদিম পণ্ড জীবনে আায়বিকচৈতন্তরূপে পরে উচ্চতর 
পশু এবং মানুষের জীবনে মননতার ক্রমিক বিকাশে দেখা যাইতেছে । আমরা 
ইতিপূর্কেই যেমন আবিষ্কার করিয়াছি যে জড় শক্তিরই বস্তরূপ মাত্র, তেমনি 
আমর! দেখিতে পাইব যে জড়-শক্তিও মনের-ই শক্তিরপ। বস্ততঃ জড়শক্তি 
একটা অবচেতন ইচ্ছা ব! সম্কল্পশক্তির ক্রিয়া মাত্র। যে ইচ্ছাশক্তি আমাদের 
মধ্যে ক্রিয়া করে, মনে হয় তাহা যেন জ্যোতির্ময়, বস্তুতঃ যদিও তাহা আধ 
আলোক এবং আধ! আীধারের মিশ্রণ বই আর কিছু নয়। আর জডশক্তি 
আমাদের নিকট মনে হয় বুদ্ধি বা চেতন। রহিত একান্ত অন্ধকার মাত্র, তবুও 
এছুটি জিনিষ শ্বরূপতঃ এক, উভয় স্থানে বস্ততঃ একই ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া করিতেছে। 
বিশ্বকে তাহার উন্টা বা নিচের দিক হইতে দেখিয়! জড়বিজ্ঞান স্বতঃই উভয়ের 
একত্ব সর্বদা অনুভব করিয়াছে ॥ অধ্যাত্মবিজ্ঞান উপর হইতে দেখিয়া বহু 
পূর্বে ইহা আবিষ্কার করিয়াছে । ম্থতরাং আমরা বলিতে পারি এক 
অবচেতন বিরাট মন বা! বুদ্ধি চালকশক্তি বা ক্রিয়াসাধিকা প্ররৃতিরূপে প্রকাশ 
পাইয়া এই জগং্ষ্টি করিয়াছে । 

কিন্ত আমর! দেখিয়াছি মন ব্বতন্ত্র বা মুলতত্ব নয়; অতিমানস বা খতচিতের 
শেষ ক্রিয়াফলমাত্র, স্বতরাং যেখানে মন আছে সেখানে অতিমানস অবশ্তই 
আছে। অতিমানসই বিশ্বসথপ্টির সত্য প্রযোজক । এমন কি মন যখন তমসাচ্ছন্ 
হইয়া তাহার উৎপত্িস্থান হইতে পৃথক হুইয়! পড়িয়াছে, তখনও মনের ক্রিয়ার 
মধ্যে সর্বদ। তাহার বৃহত্বর গতি, ক্রিয়া বা সংবেগ প্রচ্ছন্নভাবে আছে। সেই 
সংবেগই মনের ক্রিয়াতে সত্যসন্বদ্ধ বা খতের বিধান বজায় রাখিতে বাধ্য করে, 
তাহাদিগকে অপরিহার্য পরিণামের দিকে লইয়া যায়, যথাযথ বীজ হইতে যথাযথ 
গাছ ফুটাইয়৷ তোলে, এমন কি অন্ধকারাচ্ছন্ন জড়শক্তির কার্ধ্যপ্রণালীর মধ্য 
হুইতেও বিধান, শৃঙ্থলা! এবং সতাসন্বন্বযুক্ত একটা ছন্দ স্থমা উদ্ভূত করে। 
তাহা না হইলে এ জগৎ হইস্ধ পরম্পর বিরোধী যদৃচ্ছা এবং মহাবিশৃঙ্ধলার 
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রাজত্ব। অবশ্ত এই শৃঙ্খলা, এই সম্বন্ধ বা এই ছন্দ আপেক্ষিক এবং মন যদি 
তাহার চেতনায় অতিমানল হইতে পৃথক হুইয়। ন৷ পড়িত, তাহা হইলে যে পরম 
শঙ্খলা, পরমসত্যসম্বদ্ধ বা পরম-সথযম-ছন্দের রাজত্ব জগতে দেখা দিত, তাহা 
সম্ভব হইতেছে না; এই বিভাগকারী মনের ক্রিয়ার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক এবং 
যথাযথ এমন ভাবের বিস্তাম, এমন ভাবের শৃঙ্খলামান্ত্র দেখা দিয়াছে এবং একই 
সত্যের বিপরীত প্রান্তস্থিত বিরোধাভাস লইয়া মন পরস্পর হইতে পৃথক যে দবন্থ 
সষ্টি করিয়াছে, তাহাই শুধু প্রকাশ পাইয়াছে। ভাগবতী চেতনাতে এই দ্বৈত 
ভাব নিজেকে এইরূপে ভাগ করিয়া পৃথকরূপে দেখিবার কল্পনা, তাহারই সন্ভুত, 
বিজ্ঞানের মধ্যে জাগিয়াছিল, পশ্চাতে অবস্থিত সমগ্র ধতচিতের প্রশাসনে ও 
পরিচালনে সেই কল্পনা কার্ধ্যতঃ জীবনের উপাদানে, তাহার এই নিম্নতর সত্য 
অথবা বিচিত্র সম্বদ্ধের এই অপরিহাধ্য পরিণাম উদঘাটিত করিয়া দিয়াছে। 
কারণ বিশ্ব সত্য বা বিধানের ধারা এই যে সত্তার মধ্যে যাহা নিহিত থাকে, 
বস্তর স্বরূপ প্রকৃতিতে যাহা গোপনে অন্থন্যত থাকে সত্যের কল্পনারূপে, 
জ্ঞানময় পুরুষের দিব্যদৃষ্টিতে বস্তর যাহা শ্বভাব এবং শ্বধন্্, তাহাই যথাযথভাবে 
প্রক্ষুরিত এবং প্রকাশিত হয়। উপনিষদের অপরূপ ভাষায় বলিতে পারি 
“কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ভূর্যাথতথ্যতো হর্থান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ*_-এই 
মন্ত্রে অতি অল্প কথার মধ্যে বিশাল ভাবভাগার লুকায়িত আছে। ইহার অর্থ 
“সেই স্বয়স্ব যিনি কবি বা স্রষ্টা এবং মনীষা, যেখানে যাহা কিছু আছে সেই সমন্ত 
হইয়াছেন, শাশ্বত কাল হইতে নিজের মধ্যে সকল অর্থ বা পদার্থ ঞ্াষখ ভাবে বা 
তাহাদের হ্বরূপসত্য অন্সারে। বিধান এবং বিস্তাস করিয়াছেন |” 

অতএব দেহ, মন ও প্রাণের যে অিস্ববনে আমরা বাস করি, তাহা শুধু 
তাহাদের ষথাতৃত বাস্তব পরিণাম অন্সারেই ভ্রিধ!৷ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
জড়ের মধ্যে সংবৃত প্রাণ গ্রশ্ষুটিত হইয়াছে মননশীল চেতনার ধর্ম লইয়া। মনের 
সঙ্গে মনে এবং সুতরাং প্রাণ ও জড়ে সংবৃত হুইয়া আছে অতিমানসঃ যাহ! 
হইতে অপর তিনের উৎপত্তি এবং যাহ তাহাদের চালক ও প্রত । এই অতিমানসগ 
অবশ্থই উন্সিষিত হুই়া। উঠিবে। আমর! বিশ্বের মূলে এক বুদ্ধি আছে মনে 
করি এবং তাহাকে খুঁজি, কারণ যে সমস্ত তত্বের কথা আমর! জানি তয়ধ্যে ইহাই 
উচ্চতম মনে হয়, বুদ্ধি দ্বারাই আমাদের ক্রিয়া! এবং স্কট পরিচালিত. হয় এবং 
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তাহারই আলোকে এ সমস্ত বুবিতে পারি। স্থতরাং আমর ধরিয়া লই ষে 
বিশ্বের মধ্যে যদি কোন চৈতন্ত থাকে তাহা হইবে একপ্রকার বুদ্ধি, একপ্রকার 
মনোময়ী চেতনা । কিন্ত মন তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন তত্ব বা সত্যের ক্রিয়া, 
যতটা তাহার শক্তিতে কুলায়, সেই পরিমাণে সেই সত্যের অস্থভব, প্রতিফলন বা 
ব্যবহার শুধু করিতে পারে। স্থৃতরাং পশ্চাতে থাকিয়া যাহা কাধ্য করে তাহা 
'মেই উচ্চতর সত্যের উপযোগী কোন শক্তি বা চৈতন্য, তাহা মন হইতে পৃথক ও 
শ্রেঠতর। সুতরাং আমাদের ধারণ! সংশোধন করিয়া বলিতে হয়, যে অবচেতন 
'মন বা বুদ্ধি এই বিশ্ব সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু সংবৃূত অতিমানসই শক্তির মধ্যে 
অবচেতনভাবে অবস্থিত তাহার সচেতন ইচ্ছা! বা সম্বপ্পশক্তির একটী বিশেষ 
ক্রিয়াশীল বিভূতিকে মনন্ধপে সাক্ষাৎ্ভাবে পুরোভাগে রাখিয়া এবং জড়সতার 
ভিতর অবচেতন ভাবে অবস্থিত জড়শক্তি ও সম্কল্পকে কার্ধ্য নির্বাহিকা 
প্রকৃতিরপে ব্যবহার করিয়া এ বিশ্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। 

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে এখানে যাহাকে আমরা প্রাণ নাম দিয়া থাকি 
শক্তির সেই বিশিষ্ট আকারের মধ্যেই মন প্রকাশ পায়। তাহা হইলে প্রাণ কি? 
অতিমানপের সঙ্গে ইহার যোগ কোথায়? সংচিৎআনন্দের যে পরম ত্রিত্ব 
খতচিৎ বা সভৃতবিজ্ঞানের সাহায্যে হ্ষ্িক্রিয়াশীল, তাহার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি? 
সে জ্রয়ীর কোন তত্ব হইতে ইহা! উদ্ভূত হইয়াছে? “দবী প্রকৃতি বা অদৈবা 
মায়া, সত্য বা ভ্রম, কাহার প্রেরণায় কোন প্রয়োজনে প্রাণ আবিভূর্তি হইয়াছে? 
গতাবীর পর শতাবী ধরিয়া এই প্রাচীন বিলাপ, এই অনুযোগ চলিয়াছে থে জীবন 
একটা অনর্থ, একটা বঞ্চনা, একটা জঞ্জাল, একট! প্রলাপ, একটা পাগলামী; 
ইহা হইতে পলায়ন করিয়া শাশ্বত সত্তার পরমশাস্তির মধ্যে আমাদিগকে চলিয়া 
ধাইতে-হইবে। সত্য কি তাই? সত্যই যদি' হয় ভবে ফেন এমন হয়? কোন্‌ 
খেয়ালের বশবর্তী হইয়া শাশ্বত পুরুষ উদ্দেস্কবিহীন এই অনর্থ স্থষ্টি করিলেন, 
এই প্রলাপ, এই বাতুলতা৷ নিজের উপর আরোপ করিলেন অথবা তাহার ছলনাময়ী 
খায়ার ঘার! কষ্ট জীবের উপর এই দারণ ছুর্যোগ এবং ছুর্তোগ চাপাইয়া৷ দিলেন? 
বরং ইহাই কি সত্য নয় থে কোন দিব্যতত্ব এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, 
পান্বত সর্ভার আত্মপ্রকাশেক্ছষু কোন আনন্গশক্তি এইভাবে দেশ কালের মধ্যে 
ঘছুরস্তভারে কোটি কোটি প্রাণের আকাযে অসংখ্য জগৎকে ভরিয়া তুজিতেছে+ 
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জড়কে ভিত্তি বা আধার করিয়া! প্রাণ ঘখন আত্মপ্রকাশ করে তাহা ঘন্দি 
মনোযোগ দিয়! দেখি, তবে বুঝিতে পারি ইহা মূলতঃ ক্রিয়াশীল বিশ্বশক্তিরই 
একটী রূপ, যাহাতে জোয়ার ভাটার মত বিপরীত মুখী গ্রবাহ আছে; ইহ! শক্তির 
একট। অবিরাম খেলা যাহাতে রূপবৈচিত্র্য সথষ্টি হইতেছে, যাহা নিয়ত প্রবাহিত 
বীধ্যধারায় তাহাদিগকে শক্তিবন্ত করিয়া রাখিতেছে, তাহাদের উপাদানে 
ভাঙ্গিবার এবং গড়িবার সদ! বর্তমান এক ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া সে রূপরাজ্জিকে 
বজায় রাখিতেছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি ষে আমর! জীবন এবং 
মৃত্যুর মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ দেখিতে পাই তাহা! আমাদের মনের 
ভুল, ব্যবহারিক জগতে বাহ অনুভবে সত্য বলিয়া বোধ হইলেও অন্তরের সত্যের 
জ্যোতিতে দেখিলে দেখিব যে সার্বভৌম একত্বের মধ্যে বাহ্থদৃত্তে ভুলিয়া, মন 
ভ্রান্তি বশতঃ যে বন্ধ ছবন্ব ও বিরোধ দেখিতে পায়, এ বিরোধও তাহাদের অন্যতম 
মৃত্যু জীবনেরই একটা ক্রিয়া ধারা ভিন্ন অন্ত কিছু নয়; উপাদান একবার ভাঙ্গা 
আবার নৃতন করিয়া গড়া, বূপের পরিবর্তন করা এবং তত্বারাই রূপকে বজায় 
রাখা-+ইহাই ত জীবনের নিত্যক্রিয়ার ধারা। রূপের মধ্য দিয়া যে অভিজ্ঞতা 
জীবনকে পাইতে হইবে তাহার পরিবর্তন এবং বৈচিত্রা আনা জীবনেরই 
প্রয়োজন, মৃত্যু ভ্রুত ভাঙ্গিয়া দিগ্না সেই প্রয়োজনই সাধন করে মাত্র। দেছ্রে 
মৃত্যুতে জীবন ত শেষ হয় না, কেবল জীবনের একরূপ ভাঙ্গিয়া তাহারই উপাদানে 
অন্তান্ত রূপ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির সমস্ত এক নিয়মে চলে বলিয়া আমর! নিশ্চিত 
হইতে পারি যে দেহের আধারে যদি মন বা চেতনার কোন শক্তি থাকে ভবে 
তাহাও দেহ নাশের সঙ্গে নষ্ট হয় না, পরন্ত এক আধার ছাড়িয়। দেহাস্তর 
সংক্রমণে বা! আত্মার নৃতন দেহধারণের কোন কৌশলে অন্ত আধারে প্রবেশ 
করে। সমঘ্তই নবায়িত হয় কিছুই নষ্ট হয় না। 

অতএব ইহ বলা যায় ষে প্রাণ ব! ক্রিয়াশীল এক মহাশক্তি সমস্ত রী 
পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত আছে--জড়ের দিকটা তাহার স্থলতম স্পন্দন যান্স-- 
যাহা জড় জগতের সমস্ত কূপ ত্য করিতেছে.; এ প্রাণ শাশ্বত অবিনশ্বর, যদি 
সমস্ত ক্বপের জগৎ নিশ্চিত হইয় যায় তবু তাহা বর্তমান থাকিবে এবং তৎস্থানে 
একট! নৃতন বিশ্ব গড়িয়! তুলিবার সাধর্থাও তাহাতে থাকিবে। বস্ততঃ কোন 
উচ্চতন্ন শক্তি তাহাকে নিশ্চল ও নিক্ষিত্ব করিয়া না রাখিলে অব্যাহতভাবে প্রো 
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হি ক্রিয়া করিয়া চলিবে। তাহা হইলে, যাহা বিশ্বে রূপরাজি গড়িয়া তুলিতেছে, 
তাহা বজায় রাখিতেছে এবং ভাঙ্গিয়া দিতেছে বা রূপঞজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় 
সংনাধন করিতেছে, প্রাণ সেই শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রাণই পৃথিবীরূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । আবার তেমনি পৃথিবীর উপর যে সমস্ত উত্ভিদ জাত 
হইয়াছে এবং যে সমস্ত জীবজন্ত, তরুলত৷ বা অপর জন্তদেহ ভক্ষণ দ্বারা তাহাদের 
আত্মসাৎ করিয়ু! বাচিয়া আছে, তাহারা সকলেই প্রাণের বিচিত্ররূপ। বস্ততঃ 
বিশ্বপ্রাণ জড়ের আকার গ্রহণ করিয়৷ এ জগতের সর্ববসত্তায় পরিণত হইয়াছে । 
সেই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেস্টে ইহা অবচেতন বা! মনোময় প্রাণনে ফুটিয়া 
উঠিবার পূর্বের জড়ক্রিয়ার ধারার মধ্যে প্রাণের ক্রিয়াধারা লুক্কাফ়িত রাখিতে পারে 
কিন্ত তথাপি সর্ধত্র সর্্বসময় এই স্থটিশীল প্রাণতত্ব বর্তমান ছিল ও আছে। 

এখানে এই বলা হইবে যে আমরা ত প্রাণ বলিতে ইহা বুঝি না, প্রাণ 
বলিতে আমরা যাহা বুঝি বা যাহা আমাদের পরিচিতঃ তাহা বিশ্বশক্তির একটা 
বিশেষ পরিণাম, ষাহা। প্রাণী এবং উত্ভিদে প্রকাশ পায়, ধাতু প্রস্তর বা বায়বীয় 
পদার্থে নয়, জীবকোষে তাহার ক্রিম! দেখা যায়, কিন্তু খাটি জড় পরমাণুতে নয়। 
কতরাৎ আমাদের যুক্তির ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্ত আমাদিগকে দেখিতে হইবে শক্তির 
যে পরিণামবিশেষকে আমরা প্রাণ বলি, তাহার খাঁটি প্রকৃতি কি এবং শক্তির অন্ত 
যে পরিণামকে অচেতন পদার্থ বলি, যাহার প্রাণ নাই মনে করি, তাহার সহিত 
প্রাণের পার্থক্য কোথায়। আমর! দেখিতে পাই যে এই পৃথিবীতে শক্তির তিনটা 
লীল। ভূমি আছে, একটা পুরাতন শ্রেণী বিভাগের প্রাণীজগত যাহার মধ্যে আমরা 
পড়ি? দ্বিতীয় উত্তিদ্‌ জগৎ ; তৃতীয় শুদ্ধ জড়জগৎ যাহাকে আমরা প্রাণশূন্ত ধরিয়া 
লইয়াছি। আমাদিগকে দেখিতে হইবে আমাদের মধ্যে যে জীবন রহিয়াছে 
তাহার সহিত উত্ভিদজগতের পার্থক্য কি? আবার উত্ভিদজীবনের সহিত 
প্রাচীনেরা যাহাকে ধাতুজগৎ বলিতেন এবং আধুনিক বিজ্ঞান যাহাকে রাসায়নিক 
জগৎ বলিয়! আবিষ্কার করিয়াছে সেই নিশ্রীণ জগতের তফাৎ কোথায়? 

সাধারণতঃ প্রাণের কথা! বলিতে আমর! যাহার! খায় দায়» বেড়ায়, নিঃশ্বাস 
নেয়, অনুভব করে, বাসনা করে সেই পশ্তর জীবনের কথাই বুঝি; যখন আমর! 
উদ্ভিদের প্রাণের কথ! বলি তখন তাহ খাঁটি সত্য মনে করি না? অনেকটা 
স্বপকের ভাষায় ষেন বলি তাহাদের প্রাণ আছেঃ কেননা প্রাণনক্রিয়ার দিষ্ক 
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হইতে না দেখিয়! উদ্ভিদের প্রাণকে খাঁটি জড়ক্রিয়াধারার দিক হইতে দেখা 
হইয়াছে । বিশেষতঃ আমরা -্বাসক্রিয়াকে প্রাণের সঙ্গে একীভূত করিয়া 
দেখিয়াছি। গ্রাপবাযু বাঁ শ্বাসই প্রাণ এ কথাটা সব ভাষাতেই আছে; প্রাণবায়ু 
বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা! বুঝি সে ধারণার পরিবর্তন হইলেও কথাটা সত্য 
বলিয়াই মনে করি। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে শ্বতঃ্ৃর্তভাবে চলাফের! করা; শ্বাস 
নেওয়া বা আহার কর! প্রাণের কার্ধাপ্রণালী বটে কিন্তু প্রাণের স্বরূপ নহে। 
আমার্দের ভিতরে সর্বদা যে শক্তি জীবনীশক্তি (৮1681165 ) রূপে উদ্দীপিত হয়, 
তাহা এই সমস্ত শারীরক্রিয়৷ অবলম্বন করিয়া জাত বা সধালিত হয় এবং 
আমাদের দেহ ধারণের জন্ত ভাঙ্গা এবং গড়ার যে সমস্ত ক্রিয়াধারার প্রয়োজন, 
তাহাও ইহারা পোষণ করে কিন্ত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং দেহপোষণের অভ্যস্ত আয়োজন 
ছাড়া অন্ত উপায়েও জীবনাশক্তির এই সমস্ত ক্রিয়া ধারাকে বজায় রাখা যায়। 
ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যখন শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃংস্পন্দন বা যে সমস্ত অবস্থা প্রাণ- 
ধারণের পক্ষে অপরিহার্ধ্য বলিয়া পূর্ব্বে মনে করা হইত, সে সমস্ত সাময়িকভাবে 
বন্ধ বা স্তভিত রাখিষাও মানুষ এই দেহে বীঁচিতে, এমন কি সে সময় পূর্ণভাবে 
সচেতন থাকিতে পারে । আবার সচেতনভাবে সাড়া দেওয়ায় শক্তি উদ্ভিদের 
আছে ইহা এখন পর্যন্ত অস্বীকার করিলেও অন্ততঃ পক্ষে উত্ভিদের মধ্যে 
আমাদেরই দৈহিক প্রাণের মত প্রাণ আছে এবং আপাতদৃশ্তে গঠন প্রণালীতে 
পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ আমাদের প্রাণের মতই গঠিত হুইয়৷ উঠিতেছে__ 
ইহা প্রমাণের জন্ত অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা যদি প্রমাণ হয় তথাপি 
অনায়াসলন্ক পুরাতন মিথ্যা ধারণাসমৃহকে একেবারে দুর করিবার জন্ত 
আমাদিগকে বহিরঙ্গ লক্ষণ সমূহকে অতিক্রম করিয়! জীবনতত্বের মূলে পৌছিতে 
হইবে। 

যদি তাহাদের সিদ্ধান্ত ্বীকার্থ করা যায় তবে জড় বিজ্ঞানের কয়েকটা 
আধুনিক আবিষ্কার * জড়ের মধ্যস্থিত প্রাণের সমস্যার উপর খুব উজ্জল আলোক 


ক এখানে জড় প্রাণের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াধার! সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে তাহ। প্রসাণ 
করিবার জন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেধণীর কথ! উল্লেখ কর! হয় নাই, উদাহরণ দ্বরপ 
দেওয়। হইয়াছে । বিজ্ঞান এবং তত্ববিদ্ার (সে তত্ববিদ্যা! শুধু বুদ্ধির উপর অথব! ভারতের মত 
অধ্যাত্বদর্শন এবং অধ্যাত্ব অন্ুবের ভিত্তির উপর, এ ছুএর যে ভাবেই প্রতিিত হউক ন| কেন) 
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পাত করে। ভারতেরই একজন বৈজ্ঞানিক আমাদের ঘৃি গভীর রূপে আবর্গ 
করিয়া দেখাইন্গাছেন যে, আঘাতে সাড়া দেওরাই প্রাণের অস্তিত্বের নিশ্চিত 
লক্ষপ। তিদ্দি যে তথ্য আহরণ করিয়াছেন উত্ভিদের জীবন রহম্তকেই তাহা 
বিশেষ ভাবে আলোকিত করিয়াছে, তাহার সুক্াতিসক্ ক্রিয়া সকলের পরিচয় 
দিয়াছে । কিন্তু আমরা যেন একথা ন1 তুলি যে আঘাতে সাড়া দেওয়া 
প্রাণের মল লক্ষণ, সাড়া দেওয়ার অবস্থাকে প্রাণ এবং না দেওয়ার অবস্থাকে 
আমরা মৃত্যু বলি । এই মূল বিষয়টা তিনি ধাতু এবং উদ্ভিদ এ উভয়ের মধ্যেই 
দেখাইয়াছেন। উত্ভিদের মত ধাতৃর বেলায় এত প্রচুর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয় 
নাই। উন্ভয় ক্ষেত্রে যে জীবনের গঠন প্রণালী মুলতঃ এক তাহাও হয়ত 
প্রমাণিত হয় নাই, এবিষয়ের উপযোগী অতি সক্ষম পরিবর্তন প্রদর্শনকারী 
যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে ধাতু এবং উত্ভিদের প্রাণ ক্রিয়া আরও . অনেক মিল, 
অনেক সাম্য আছে তাহ! দেখান যাইতে পারে। যদি তাহ! দেখান সম্ভব 
না হয় তাহার অর্থ এই দঁড়ায় যে উদ্ভিদের মৃত একই প্রকারের অথবা 
প্রাণশক্তিপ্রকাশের উপযোগী কোন অবয়বসংস্কান ধাতুতে নাই তবুও 
প্রাণনের প্রথম প্রারস্ত তাহাতে থাকিতে পারে। তাহার প্রকাশের লক্ষণ 
যতই অম্পষ্ট হউক ধাতুর মধ্যে প্রাণ থাকে ইহা যদি স্বীকার করা 
যায়, তবে আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে আর বেশী বাধা থাকে না যে, 
ধাতবর সমজাতীয় অন্য জড় পদার্থে অথবা মাটির মধ্যেও, যতই সংবৃত 
যতই প্রীণনের প্রাথমিক ভাবে হউক না কেন, প্রাণ আছে। আমরা যদি 
গবেষণায় আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি, যেখানে আমাদের 
অন্থসন্ধানের উপায় শেষ হইয়! গিয়াছে বলিয়া আপাত বোধ হইতেছে সেখানে 


ক্ষেত্র এবং গবেষণার ধার পৃথক। ইহাদের কেহই একের দিদ্ধান্ত অপরের ঘাড়ে চাপাইতে 
পারে না। কিন্ত আমর! ষদি যুক্তিযুক্ত এই বিশ্বাস দ্বীকার করি যে অন্তরে একই সত্য ও সত্ব 
বর্তমান এবং প্রকৃতির সব্ধ্য অবস্থায়ই একটা মিল ব1 সামগ্রন্ত আছে, তাহ! হইলে থে শক্তি 
বিশ্বে ভ্রিয়াশীল তাহার গতি ও প্রকৃতির উপর জড় জগতের সত্যও কতকটা আলোকপাত 
করিতে পারে একথা ধরিয়। নেওয়! যাইতে পারে। অনন্ত যে আলোক পড়িবে তাহ৷ পূর্ণ 
আলোক নয়, কারণ জড় বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র সীমাবন্ধ এবং অতীজিপন গোপন শির তির 


যুধিবার কে1বু উপার্জ বিজ্ঞানেন নাই। 
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যদি ন৷ থামিয়া থাকি, তবে প্রন্কৃতির অপরিবর্তনীয় অভিজ্ঞতায় আমরা ইহা 
নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের এই ভাবের অনুসন্ধানে অবশেষে 
প্রমাণ করিবে প্রকৃতির মধ্যে কোন ছেদ বা ফাক নাই, মাটি এবং মাটির 
বুকে জাত ধাতুর মধ্যে অথবা ধাতু এবং উদ্ভিদের মধ্যে ফোন দৃঢ় সীম! 
রেখা টানা যায় না। সমন্বয়ের এই সুত্র ধরিয়া যদি অগ্রসর হই তবে 
দেখিব যে, যে মৌলিক পদার্থ এবং পরমাণু স্বারা জগৎ বা তন্মধ্যস্থ ধাতু 
গঠিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও সেরূপ কোন সীমারেখার সন্ধান 
পাওয়া যায় না। জগতে পর পর সাজান সত্তার যে সমস্ত স্তর আছে তাহায় 
প্রত্যেকটি পরবর্তী স্তরকে গড়িয়া তোলে, যাহা পরে আমিবে তাহা পূর্ব্বাবস্থার 
মধ্যে বীজরূপে বর্তমান থাকে । গুপ্ত বা প্রকাশিত, সংবৃত বা বিবৃত, সুগঠিত 
বা প্রাথমিক যে ভাবেই হউক প্রাণ সর্বত্র বর্তমান আছে--আছে সার্ধভৌমভাবে 
বিশ্বব্যাপ্ত এবং অবিনশ্বর হইয়া। কেবল তাহার আকৃতি এবং গঠনে ভেদ আছে। 

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের শ্থাস প্রশ্বাস গ্রহণ বা! চলা ফেরা 
করিবার শক্তির মত, অভিঘাতে বাহা সাড়। দেওয়! প্রাণের একটা বহিরঙ্গ 
লক্ষণ মাত্র। গবেষক যে জিনিস লইয়া পরীক্ষা করেন তাহাতে সজোরে একটা 
আঘাত দেন, তাহার ফলে যখন স্পষ্ট সাড়। পাওয়! যায়, তখনই আমরা শ্বীকার 
করি যে প্রাণনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্ত উদ্ভিদ তাহার সমস্ত জীবন 
ব্যাপিয়াই তাহার পরিবেশ হইতে আঘাত পাইতেছে এবং সর্বদাই সাড়া 
দিতেছে, অর্থাৎ আঘাত পাইলে সাড়া দেওয়ার এক শক্তি তাহাতে নিত্য বর্তমান 
আছে। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা উত্ভিদ অথবা 
অন্তান্ত জীবদেহে প্রাণশক্তি বলিয়৷ কোন বিশেষ শক্তি নাই ইহা প্রমাণিত 
হইয়াছে, কিন্ত আমরা! যখন বলি উত্তিদকে আঘাত দেওয়া! হইয়াছে তখন ইহাই 
বুঝি যে তাহার দিকে একটা সক্রিয় শক্তি সবলে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আমরা 
যখন বলি উদ্ভিদটা সাড়া দিতেছে, তখন এই বুঝি যে আঘাতের উত্তররূপে উত্ভিদ 
হইতে অস্ভব শক্তি সম্পন্ন একটা সক্রিয় শক্তি গ্রকাশ পাইতেছে। উদ্ভিদের 
মধ্যে সন্িম্নভাবে বাহির হইতে আগত আঘাত বা স্পন্দন গ্রহণ করিবার এবং 
তাহাতে সাড়া দিবার শক্তি যেমন আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে বাচিয়! থাকিবার 
এবং বর্ধিত হওয়ার একট! ইচ্ছা বা আকৃতি আছে। এই আকুতির নির্দেশে 


১৪ 
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বুঝা বায় চিৎশক্তির অবমানস প্রাণজড়ময় একটা! বিভাব রূপময় সত্বায় গোপন 
ভাবে অবস্থিত আছে। বস্ততঃ ইহাই যেন বোধ হয় যে জগতে একটা সক্রিয় 
শক্তির ক্রিয়া সর্বদা চলিতেছে, যাহা অল্পবিস্তর স্থল বা নুক্্ম জড়নূপ গ্রহণ 
করিতেছে, ঠিক তেমনি আবার প্রতি দেহে বা গ্রতিবস্ততে-_উত্ভিদ, জীব বা 
ধাতু যে রূপেই থাকুক না কেন--সেই সক্রিয় সদা বর্তমান শক্তির একটা 
ভাগারও বর্তমান আছে। এই ছুইএর পরস্পরের বিনিময়ের কোন কোন 
খেলাকে আমরা প্রাণ নাঘে অভিহিত করি। সেই ক্রিয়াকে আমর! প্রাণন 
ক্রিয়া বলি এবং যাহা নিজেকে নিজে এমন ক্রিয়াশীল করিয়! তোলে তাহাকে 
প্রাণশক্তি নামে অভিহিত করি। মনের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিঘ্না, জড়ের ক্রিয়া একই 
বিশ্বশক্তির নান! বিচিত্র ক্রিয়] মাত্র। 

এমন ফি যখন কোন দেহ মৃত বলিয়। মনে হয়, তখন যদিও আমাদের 
পরিচিত প্রাণক্রিয়! স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং তাহা স্থায়ীরূপে শেষ হইবার সময় 
আমন্ন হইয়! থাকে, তথাপি সেখানে তখনও প্রাণশক্তি গুপ্তভাবে বর্তমান থাকিতে 
পারে। এইরপ কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়; অভ্যন্ত- 
ক্রিয়া ধারা, অভিঘাতে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য, সক্রিয় শক্তি ও ক্রিয়ার প্রবাহ 
পুনরায় ফিরাইয়া আনা যায়। ইহা দ্বার! প্রমাণিত হয় যে যাহাকে আমরা 
গ্রাণ বলি তাহা! তখনও সে দেহে বর্তমান ছিল ; অর্থাৎ তখন প্রাণ ছিল গুপ্ু 
এবং শরীরের বা সবার সাধারণ ক্রিয়া, জান্তব-মনশ্চেতনার সাড়া দেওয়া প্রভৃতি 
যে সমস্ত করে সে দেহ বরাবর অভ্যস্ত ছিল তাহার কোনটার-ই প্রকাশ ছিল 
না। একথা মানিয়া লওয়া কঠিন যে প্রাণ নামক একটা বিশেষ সত্তা বা বন্ধ 
দেহ হইতে এক্ষেত্রে একেবারেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল এবং কেহ যখন তাহার 
দেহকে উত্তেজিত করিতেছে, তখন তাহার দেহে সে আবার ফিরিয়া! আঙিয়াছে, 
কেননা! দেহের একেবারে বাহিরে থাকিলে দেহকে উত্তেজিত করিবার কথা 
সে জানিল কি করিয়া? কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে কোন 
লোকের জীবনের বানু লক্ষণ এবং প্রাণক্রিয়! শ্ুভিত হইয় গিয়াছে যদিও সে 
সময় তাহার মন সম্পূর্ণ সচেতন আছে অথচ সে মন দেহকে ক্রিয়াশীল 
করিতে পারিতেছে না। উদাহরণ ত্বরূপ নিম্পন্দ বাস়ুরোগে (688819095 ) 
আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থার কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে। এক্ষেত্রে ত নিশ্চয়ই 
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বলা চলে না যে লোকটার দেহ মৃত হইয়াছে কিন্তু যন বাচিয়া আছে অথবা প্রাণ 
দেহ হইতে চলিয়া! গিয়াছে, অথচ মন দেহের মধ্যে বাস করিতেছে, তখন 
কেবল ইহাই বলা যায় যে নাধারণ দৈহিক ক্রিয়া স্তত্ভিত এ মন 
সক্ত্রিম় আছে। 

কোন কোন বিশেষ সমাধির অবস্থায়ও দেহের এবং বহিশ্চর মনের ক্রিয়া 
বন্দ হইয়৷ যায়। পরে আবার তাহাদের ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, কখনও বাহিরের 
উত্তেজনায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ভিতর হইতে স্বাভাবিক এবং স্বতঃ্ফৃর্ত 
প্রেরণার বশে । এরপ ক্ষেত্রে যাহা ঘটে তাহ! এই যে, বহিশ্চর মন ও প্রাণ অব- 
চেতনে অবস্থিত মন ও প্রাণে প্রত্যাহৃত হয় এবং হয় সমগ্র মানুষটি অবচেতন- 
ভূমিতে ডুবিয়৷ যায়, না হয় তাহার বহিজ্জীবন অবচেতনে সংহত এবং অন্তরের 
সত্তা অতিচেতন লোকে উন্নীত হয়। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেতে আমাদের প্রধান 
দেখিবার বিষয় এই যে, যে শক্তি--তাহার স্বরূপ যাহাই হউক না! কেন-_ 
দেহের আধারে প্রাণের সক্রিয় সামর্থ্যকে রক্ষা করে তাহা বাহিরের ক্রিয়াকে 
স্তব্ধ রাখিয়াছে বটে, তথাপি দেহগত জৈবব্যবস্থা অস্থ্প্রাণিত করিতেছে । 
কিন্তু অবশেষে একটা সময় আসিয়া পড়ে যখন স্তত্ভিত ক্রিয়াশক্তিকে আর 
পুনরুজ্জীবিত করা যায় না) ইহা যখন ঘটে তখন দেখা যায় দেহের মধ্যে এমন 
একট! ছেদ ঘটান হইয়াছে, যাহার ফলে দেহটা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে বা 
তাহার অভ্যন্ত ক্রিয়া পরিচালনার শক্তি নষ্ট হইয়াছে ১ অথবা সে রকম ছেদ ন৷ 
ঘটিলেও শরীরের উপাদান সমূহে ভাঙ্গন আরম্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে শক্তি পরিবেশের 
মধ্যে রহিয়৷ অন্তান্ত সকল শক্তির সহিত সাড়া বিনিময় করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহা 
সেই সমস্ত শক্তির স্পর্শে এখন সম্পূর্ণ অসাড়, স্থতরাং প্রাণক্রিয়াকে নৃতন 
করিয়! সচল করিতে পারিতেছে না। তথনও দেহে প্রাণ আছে কিন্তু যে সমব্ত 
মূল উপাদান দিয়া দেহ গঠিত হইয়াছে তাহার! বাহির হইয়া গিয়াঃ যাহাতে 
নৃতন দেহ গড়িবার কাজে লাগিতে পারে, প্রাণ নিযুক্ত আছে সেই উদ্েস্তে 
দেহকে কেবল ভাঙ্গিয়া! চূর্ণ করিয়া চলিবার জন্য ৷ বিশ্বশক্তির যে ইচ্ছ। দেহকে 
ধারণ করিয়াছিল বলিয়া দেহ সংহত ছিল তাহা সে কাজ হইতে সরিয়! গিয়া 
উপাদানগুলির ভাঙ্গনের কাজ সমর্থন করিতেছে । যত দিন তাহ? বাসি তিত 
দিন দেছের সত্যিকার মৃত্যু হয় না। 
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তাহা হইলে প্রাণ বিশ্বশক্তিরই একটা সক্রিয় খেলা, সে শক্তির মধ্যে কোন 
না কোন আকারে অন্ততঃ পক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে তত্বরূপে মানসচেতনা এবং সামু 
গত প্রাণবৃতি সর্ববদ! বর্তমান আছে, তাই তাহারা আমাদের এই জগতে জড়ে 
আকারের মধ্যে দেখ! দেয় এবং তাহাদের প্রকাশ ক্ষেত্র গড়িয়া তোলে। এই 
শক্তি যে বিচিত্রূপরাজি গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর 
তাহার নিজেরই সব্রিপ্ন নাড়ীম্পন্দন নিত্য রক্ষা করিতেছে, সেই সমস্ত রূপের 
মধ্যে যখন অভিঘাত বা উত্তেজনা এবং তাহার সাড়ার অন্তোন্থবিনিময় চলে, 
তখনই শক্তির প্রাণলীলা প্রকাশ পায়। প্রত্যেক রূপই সর্বদা এই সাধার্ণ 
শক্তির নিঃশ্বাস এবং বীর্ধ্য গ্রহণ এবং ত্যাগ করিতেছে ; নানা উপায়ে প্রত্যেক 
রূপ এ শক্তিকেই তাহার আহীর্্যরূপে গ্রহণ করিতেছে, তাহা দ্বারা নিজের 
পুট্টিসাধন করিতেছে, কখনও বা! পরোক্ষভাবে_ যাহাতে ইহার বীধ্য বা তেজ 
সঞ্চিত আছে সেই সমস্ত পদার্থ আহার করিয়া, কখনও বাহিরে কিছুরিত সক্কিয় 
শক্তিকে সাক্ষাৎ্ভাবে টানিয়! লইয়া। এ সমন্তই প্রাণের লীলা, কিন্ত যখন 
তাহার বহিশ্চর এবং জটিলক্রিয়া যথোপযুক্ত পরিমাণে নংহত এবং গঠিত হইয়া উঠে, 
বিশেষতঃ যে স্থায়ুদ্বারা আমাদের অবয়ব গঠিত এবং যে স্বায়ুর দ্বারা আমর সকল 
সংস্পর্শ লাভ করিতে অভ্যন্ত, সেই আয়বিক গঠনের মধ্য দিয়া যখন প্রাণশক্তি 
প্রকাশ পায়, আমর! প্রধানতঃ তখনই তাহার পরিচয় পাই। এইজন্য উত্ভিদে 
প্রাণের অস্তিত্ব আমরা সহজে হ্বীকাঁর করি, কারণ সেখানে প্রাণের লক্ষণ স্পষ্ট; 
এত্বীকার করা আরও সহজ হয় যখন দেখি ্াযুক্রিয়ার চিহ্ন যেন উত্ভিদেও 
প্রকাশ পায় এবং তাহাদের এবং আমাদের প্রাণের গঠন এবং কার্ধ্যপ্রণালীর 
মধ্যে বিভিন্নতা খুব বেশী নাই। কিন্তু ধাতু, মৃত্তিকা, বা পরমাণুতে প্রাণের 
অন্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা অনিচ্ছুক, কারণ এই সমস্ত বাহু লক্ষণ সেখানে 
খুঁজি বাহির কর! শক্ত, অথবা আপাতদৃষ্টিতে যেন নাই। 

বাহিরের এই প্রভেদ স্বরূপভেদ বলিয়! মনে করিবার কোঁন সমর্থন আছে 
কি? আচ্ছা, আমাদের জীবন এবং উদ্ভিদ জীবনের মধ্যে তফাৎ কোথায়? 
ছুই বিষয়ে তফাৎ দেখিতে পাই। প্রথম আমাদের চলা ফেরা করিবার শক্তি 
আছে উদ্ভিদের নাই, কিন্ত সপ্ত; এ শক্তি প্রাণক্রিয়ার কোন অবিচ্ছেন্চ মূল লক্ষণ 
নহে? দ্বিতীয় আমাদের সচেতন বোধশক্তি আছে এবং যতদুর আমর! জানি 
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উদ্ভিদের মধ্যে সে শক্তির বিকাশ হয় নাই। আমাদের সামুতে যে সাড়া দেখা 
দেয় তাহা সর্বদা এবং পূর্ণমাত্রায় না হইলেও--মনের মধ্যে সচেতন ইন্জরিয় 
বোধের একটা সাড়া অনেক পরিমাণে জাগায় । মনের কাছে, স্বাযুমণ্ডলীর কাছে 
এবং ্দাযুর ক্রিয়া বারা আলোড়িত দেহের কাছে সে নাড়ার একট! মুল্য আছে। 
মনে হয় উত্ভিদের মধ্যে স্নায়বিক বোধ যে আছে তাহার অনেক লক্ষণ বা চিহ্ন 
আমর! দেখিতে পাই; উদ্ভিদের স্ায়বিক বোধের কতকগুলি আমরা আমাদের 
মধ্যে যাহাদিগকে ইন্দ্রিয় সুখ এবং ছুঃখ, জাগরণ এবং নিষ্ত্রা, উচ্ছ্বাস, অবসাদ 
এবং ক্লান্তি নাম দিই, তাহাদেরই যেন অন্ধ্রূপ; এই সমস্ত স্বায়বিক ক্রিয়াদ্ারা 
মান্ছষের মত উত্ভিদের দেহও আন্দোলিত হয় কিন্তু মনশ্চেতনায় কোন সচেতন 
বোধরূপে ফুটিয়৷ উঠিবার কোন লক্ষণ উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু মনে ব! 
প্রাণে, যেখানেই অন্ভূতি বা বোধ জাগুক না কেন, বোধ সফল ক্ষেত্রেই বোধ 
এবং ন্বায়বিক বোধও চেতনার একটা রূপ । স্পর্শকাতর উদ্ভিদ যখন কোন স্পর্শে 
সঙ্কুচিত হয় তখন বোধ হয় যে তাহার স্থায়ু প্রভাবিত হইতেছে এবং তাহার মধ্যে 
এমন কিছু আছে যাহা! স্পর্শটা পছন্দ করিতেছে না, এবং তাই সঙ্কুচিত হইতে, 
সরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে £ এক কথায়, ষেমন আমর! জানি যে আমাদের 
মধ্যে অবচেতন বোধ ও ক্রিম, আছে উত্ভিদের মধ্যে সেই জাতীয় অবচেতন 
বোধ ব৷ তাহার ক্রিয়া আছে । মানুষেব মধ্যে অবচেতন বোধলাভের বহু পরে 
যখন ন্বাযুমগ্ুলিতে তাহার কোন প্রভাব বর্তমান নাই, তখনও এই অবচেতন 
অন্ুভূতিগুলিকে টানিয়৷ উপরে চৈতন্যের বহির্ভাগে তোল! সম্পূর্ণ নম্ভব। নিত্য 
উপচীয়মান শুপাকার সাক্ষ্য দ্বার অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানুষের 
মধ্যে একট। অবচেতন মননের ক্ষেত্র আছে এবং তাহ। তাহার সচেতন মনের 
ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক ব্যাপক | মানুষের মধ্যে যেমন একটা বহিশ্চর জাগ্রত মন 
আছে, যাহা অবচেতন বোধের মূল্য নির্ণয় করিতে পারে উত্ভিদের তাহা নাই-_ 
কিন্তু তাহাতে উভয় ক্ষেত্রে অনুভূতি বা বোধ যে এক, তাহার কোন পার্থক্য 
হয় না। অবচেতন বোধ মানুষের এবং উদ্ভিদের মধ্যে যখন এক, তখন যাহাকে 
তাহারা গ্রকাশ করিতেছে তাহাও এক হুইবে অর্থাৎ মান্ষের মধ্যে অবচেতন 
মন বলিম়! কিছু থাকিলে উদ্ভিদের মধ্যেও ভাহা৷ থাকিবে। অবচেতন মননের 
আরও প্রাথমিক ক্রিয়া! ধাতুর মধ্যে থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, যদিও দ্মায়বিক ক্রিয়া দ্বারা 
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আলোড়িত হইবার মত দেইযন্ত্র তাহার নাই, অথবা স্বায়ুর অনুরূপ কিছু তাহার 
মধ্যে এখনও প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু যেমন দেহের চলৎশক্তি না থাকিলেও 
উত্ভিদের মধ্যে গ্রাণশক্তি থাকার মূলতঃ কোন বাধা হয় নাই, তন্তরপ দেহের 
আন্দোলন না থাকিলেও ধাতুতে প্রাণশক্তি থাকার কোন মুল বাধ! নাই। 

শরীরে চেতনা যখন অবচেতনায় বা অবচেতনা যখন চেতনায় পরিবন্ঠিত 
হয়, তখন কি ঘটে? খাটি পার্থক্য এই যে চিৎশক্তি তাহার কর্মের একটি অংশে 
অভিনিবিষ্ট হয়, তাহাতে অল্পবিস্তর একাগ্র বা তদ্গত হইয়া পড়ে। কোন 
কোন একাগ্রতায় প্রজ্ঞানের সেই বৃত্তি যাহাকে আমরা মনশ্চেতন! বলি, তাহা 
সচেতন ভাবে ক্রিয়া! করিতে প্রায় বা সম্পূর্ণ বিরত হয়, তথাপি তখনও দেহ, 
্নায়ুমগ্ুলি এবং ইন্রিয়বোধ অজ্ঞাতসারে সতত কাজ করে এবং নিধৃতি ভাবেই 
করে। তখন একটামাত্র ক্রিয়া ব৷ ক্রিয়ার একটীমাত্র ধারা লইয়া মন সক্রিয় 
থাকে, বাকী সমন্তটা অবচেতন হইয়া পড়ে । যখন আমি লিখিতেছি তখন 
লিখিবার জন্য যে দৈহিক ক্রিয়া প্রয়োজন তাহার অধিকাংশ, কখনও সমস্তটা 
অবচেতন মন দ্বারা কৃত ও পরিচালিত হয়, তখন আমা বলি শরীরে অচেতন 
ভাবে কোন কোন ন্বাযুক্রিয়৷ চলিতেছে, কিন্তু মন যে চিন্তা লইয়া আছে শুধু 
তাহাতে জাগ্রত বা সচেতন মাছে। সমস্ত মান্ুষটাও অবচেতন অবস্থায় 
ভূবিয় যাইতে পারে তথাপি সাধারণতঃ যাহাতে মনের ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় 
এমন অভ্যস্ত ক্রিয়াও চলিতে পারে, যেমন অনেক প্রকার স্বপ্ধে দেখা যায়; অথব। 
সে অতিচেতনে উঠিয়া যায় তথাপি শরীরস্থ প্রচ্ছন্ন বা মঘটৈতন্য ক্রিয়াশীল 
থাকে, যেমন কোন কোন যে।গ সমাধিতে দেখা যায় । ইহা! হইতে উত্ভতিদের এবং 
আমাদের বৌঁধের পার্থক্য এই ভাবে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে-_উত্তিদদের মধ্যে যে 
সচেতন শক্তি বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা এখন জড়ত্বের নিত্রা হইতে 
পূর্ণরূপে জাগরিত হয় নাই। অথবা ক্রিয়মান শক্তি জড়ে এমম অভিনিবিষ্ট বা 
জড়ের সঙ্গে এমন তদ্গত চিত্ত হইয়াছিল যে, অতিচেতন জ্ঞানে অবস্থিত তাহার 
কর্মের মূল উৎস হইতে পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া! পড়িয়াছিল; উত্তিদ জীবনেও 
তাহার ঘুমঘোর কাটে নাই। স্থতরাং যখন সে শক্তি মানুষের মধ্যে জড়ের 
অভিনিবেশ ইইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছে এবং__এখনও্পরোক্ষভাবে হইলেও-- 
নিজের আত্মজানে জাগরিত হইতে 'আরম্ত করিয়াছে, তাহা! সচেতন ভাবে ষ্বাহাঁ 
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করিবে উদ্ভিদের মধ্যে অবচেতন ভাবে তাহাই করিতেছে । এইভাবে এ শক্তির 
একই খেলা চলিতেছে কিন্তু বিভিন্নভাবে এবং চৈতন্তের ভাষায় তাহাদের মূল্য 
বিভিন্ন। 

একথা ধারণ! কর! আমাদের ক্রমেই সম্ভব হইয়! আসিতেছে যে জড়পরমাণুর 
মধ্যেও এমন একটা কিছু আছে, যাহ! আমাদের মধ্যে আসিয়। ইচ্ছা ও বাসনার 
রূপ নিয়াছে। পরমাণুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এবং আমাদের অন্থ্রাগ ও বিরাগ 
দেখিতে ভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক- শুধু আমরা বলি পরমাণুর ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চেতন 
বা অবচেতন। ইচ্ছা! ও বাসনার মূল বিশ্বের সর্বত্র আছে স্পষ্টভাবে, যদিও 
আমরা ইহা এখনও স্পষ্টভাবে জানি নাই যে, এ ইচ্ছা ও বাসন! বিশ্বের সর্বত্র 
অনুম্থযত একট! অবচেতন বোধ বা বুদ্ধির সহিত জড়িত, অথবা বস্ততঃ ইহার! 
তাহারই প্রকাশের বিভিন্নরূপ ; ইচ্ছা হইলে ইহাকে নিশ্চেতন অথবা সম্পূর্ণরূপে 
নংবুত বলিতে পার। প্রতি পরমাণুতে ইহা আছে বলিয়া প্রত্যেক পদার্থেও ইহা 
অবশ্ত থাকিবে, কারণ পরমাণুপুঞ্ধ একত্র সমান্বত হইয়াই বস্তুতে পরিণত হুয়। 
আবার পরমাণুতে ইহা থাকিবার কারণ, ষে শক্তি পরমাণু গড়িয়াছে অথব। 
পরমাণুতে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই শক্তিতে ইহা বর্তমান আছে। বৈদাস্তিকের 
কাছে যাহা চিংতপস বা চিৎশক্তি বা চিন্ময় সত্তাতে অনুস্থাত চিতৎশক্তি, এ 
শক্তি স্বরূপতঃ তাহাই। এই শক্তিই আত্মপ্রকাশ করিতেছে উদ্ভিদের মধ্যে 
অবমানস বোধময় দ্সায়বীয় শক্তি রূপে, আদিম প্রাণীর মধ্যে বাসনাবোধে এবং 
বাসনাময় ইচ্ছা রূপে, উদ্ধতর জীবের মধ্যে আত্ম সচেতন বোধ এবং শক্তি 
রূপে এবং প্রাণী শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে মানসিক জ্ঞান ও ইচ্ছারূপে। প্রাণ বিশ্ব- 
শক্তির একটা সোপানাবলি, যাহা আরোহণ করিতে করিতে নিশ্চেতনের ক্রমশঃ 
পূর্ণ চৈতন্টে রূপাস্তর সাধিত হয়। ইহা! চৈতন্তেরই একটা মধ্যবর্তাঁ শক্তি। 
প্রথমে জড়ে ইহা স্থপ্ত এবং নিমজ্জিত, পরে নিজেরে শক্তির প্রবেগে তথা হইতে 
মুক্ত হইয়৷ অবমানস সভায় এবং অবশেষে তথা হইতে মুক্ত হইয়া তাহার মধ্যে 
যে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে মনঃশক্তির উন্মেষে তাহ ফুটিয়া উঠিতে পারে, 
এমন অবস্থায় পৌছে। র 

অন্ত সমস্ত হেতু বাদ দিলেও, যদি আমর পরিণামবাদের আলোকে, যাহ! 
শুধু বাহিরে উন্মিষিত হইয়৷ উঠিতেছে প্রাণের সেই সমস্ত ধার! পর্যবেক্ষণ করি।, 
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তাহা হইলে যুক্তি আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তেই আনিয়া পৌছাইয়া দিবে! 
উত্ভিদে প্রাণের. গঠন পণ্ড হইতে পৃথক হইলেও ইহ! স্পষ্ট যে উভযন্ত্র প্রাণশক্তি 
এক; উভভিদেও আছে পশুর মত জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু; বীজ স্বারা বংশ বিস্তার, 
ক্ষয়, রোগ বা! অত্যাচারে মৃত্যু, বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহ ও গ্রহণ 
করিয়া! পুষ্ট হওয়া ও বাচিয়া থাকা; আলোক ও তাপের উপর নির্ভরশীলতা, 
প্রজনন শক্তি অথব! বন্ধ্যাত্ব £ এমন কি নিদ্রা এবং জাগরণ, জীবনক্রিয়ার মধ্যে 
উত্তেজনা! এবং অবসাদ, বাল্য যৌবন এবং বার্ধক্যের ক্রমপরিণাম; তাহা ছাড়া 
উত্ভিদের মধ্যে জীবনীশক্তির মুখ্য উপাদান থাকাতে তাহাই পশু জগতের 
স্বাভাবিক খাস্ধ। ইহার পর যদি ইহা ম্বীকার করি যে তাহার আছে স্বায়ু- 
মগ্ডলী, আছে আঘাতে সাড়। দেওয়ার সামর্ধথা, অথবা আছে অবমানস ব| 
থাঁটি মনোময় বোধের একটা প্রাথমিক অবস্থা বা অন্তঃপ্রবাহ ঃ তবে পশুর 
এবং উদ্ভিদের মধ্যে যে একই প্রাণ আছে এ বোঁধ ম্পষ্টতর হয়। তথাপি 
অচেতন জড় হইতে পশ্ জীবনের মধ্যে প্রাণের যে পরিণাম হইতেছে উত্ভিদ 
স্পষ্টতঃ তাহার মধ্যবর্তী অবস্থা । প্রাণ যদি এমন একটা শক্তি হয় যাহা জড় 
হইতে উদ্ভুত হইয়া মনোরূপী শেষ পরিণতিতে পৌছিতে চাহিতেছে, তবে জড় 
ও মনের এই মধ্যবন্তা অবস্থ। থাক ত স্বাভাবিক, এবং যদি তাহাই হয় তবে 
আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে প্রাণ অবচেতন অথবা অচেতন অবস্থায় জড়ের 
মধ্যে মগ্ন বা! সপ্ত হইয়াছিল ; নতুবা! কোথা হইতে তাহার আবির্ভাব হুইল? 
জড়ের মধ্যে প্রাণের উদ্ভব ও পরিণতি হইতেছে স্বীকার করিলে তৎসঙ্গেই 
্বীকাঁর করিতে হয়, তৎপূর্ব্বে জড়ে প্রাণ সংবৃত ভাবে বর্তমান ছিল, নতুবা 
বলিতে হয় এই নূতন স্থ্টি একট। ইন্দ্রজালের মত ব্যাপার যাহা! প্রকৃতির 
মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে অথচ তাহার কোন কারণ নাই বা খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না। নৃতন স্ব্টিই যদি হয়, তবে হয় তাহা হইবে অসৎ বা শৃন্ত হইতে 
কষ্ট, না হয় কোন জড় প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণ আসিয়াছে কিন্তু সে প্রক্রিয়ার 
মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না৷ বা তন্মধ্যে সমজাতীয় এমন কোন উপাদান, 
নাই, যাহাতে ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। তৃতীয় আর একটা 
অঙ্গুমান করা! যাইতে পারে ঘে ইহা স্থুলজগতের উর্ধে স্থিত কোন জড়াতীত 
লোক হইতে আসিয়াছে । খামখেয়ালি কল্পনা বলিয়া প্রথম ছুইটী সিদ্ধান্তকে 
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আমর! ত্যাগ করিতে পারি। কিন্ত শেষ সিগ্ধান্তটী সম্ভব এবং আযাদের 
যুক্তি ইহাকে শ্বীকার করিতে আপত্তি করেনা এবং দুস্থ অতীত দৃ্টিতেও 
দেখা! যায় যে, উপরিস্থিত প্রাণের কোন লোকের আবেশ বা! প্রস্তাব জড়- 
জগতের প্রাণের উন্মেষে সহাম্বতা করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে জড় হইতে আস্ 
এবং অপরিহার্য গতির মধ্য দিয় প্রাণের উন্মেষ হইয়াছে, এমত খণ্ডিত হয় না । 
কারণ যদি জড়ের মধ্যে প্রাণলোক ক্িক্ষম অবস্থায় গুপ্তভাবে না থাকিত, তবে 
শুধু উর্ধে এক প্রাণময় জগৎ বা প্রাণলোক থাকিলেও বা তথা হইতে ভাহার 
প্রভাব নীচে নামিয়া৷ আসিলেও জড়ের মধ্যে প্রাণের উন্মেষ সম্ভব হইত না। 
বস্তুতঃ চিৎসত্তা তাহারই নানাম্তর বা শক্তির মধ্য দিয়া অবতরণ করিয়া তাহার 
সকল শক্তির (যাহার মধ্যে প্রাপশক্তিও আছে ) সহিত জড়ের মধ্যে সংবৃত হ্ইয়া 
পরে উন্মিষিত ও প্রকাশিত হইবার জন্য বর্তমান আছে। জড়ের মধ্যে নিমজ্জিত 
প্রাণ যখন জৈবপ্রকূতি বিশিষ্ট (0:%81:1860 ) হইয়া উঠে নাই, সেই প্রাথমিক 
অবস্থায় তাহার কোন চিহব পাওয়া যায় কিনা, অথবা সংবৃত প্রাণ সম্পূর্ণ নিজ চ্ছ 
বলিয়৷ কোন চিহ্ন দেখা যায় না এপসমস্ত মুখ্য কথা নহে। জড়ে যে শক্তি সংগ্রহ 
করে, আকার গড়িয়া তোলে এবং ভাঙ্গিয়া দেয় * সেই শক্তিই অন্ত ভূমিতে 
গিয়া সেই প্রাণশক্তি রূপে দেখা দেয়, যাহা জন্ম, পি ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করে। যেমন সে শক্তি অবচেতনের হ্বপ্রসঞ্চরণের মধ্য ছ্বজ্ঞাত- 
সারে বুদ্ধির কাজ করে, আবার তাহাই অন্ত ভূমিতে গিয়! নিজেকে মনকূপে 
ফুটাইয়া তোলে। এ জড়শক্তির প্ররুতি দেখিয়াই মনে হয় যে, মন এবং 
প্রাণের অনুন্মিষিত বীর্য নিজের মধ্যে ইহ! ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, যদিও 
তাহাদের বিশিষ্ট আকারে ও প্রকাশ ধারায় তাহারা এখনও প্রকাশ পায় নাই। 


* জীবনে জন্ম, পুষ্টি এবং মৃত্যু বহিরঙ্গ ভাবে জড়ে সংগ্রহ, আকার গঠন, এবং বিচুরন 
ক্রিল্লার সহিত এক হইলেও ভিতরের ক্রিয়! এবং অর্থে আরও গভীর । নুন্তরদর্শাদের দেওয়1 
বিবরণ যদি সত্য হয় তবে চৈত্যপুরুষের জীবদেহ গ্রহণ ব্যাপারও বাহিরের দিকে একইরপ; 
কারণ জন্মগ্রহণেচ্ছু আত্মা জন্মের সময় তাহার চারিদিকে মনময় প্রাণদয় ও অগ্ম় কোষের 
উপাদান সমূহ আকর্ষণ ও সমাহরণ করে, জীবনে এই সমস্ত আকারের পুর্টিসাধন করে এবং 
চলিয়! যাওয়। ব! মৃত্যুর সময় এসমস্ত উপাদান ত্যাগ করে এবং তাঙ্গির! দেয় এবং নিজের 
জন্বঃশক্িসমূহ নিজের মধ্যে গুটাইয়! আন। জাবার পুনর্ঘস্মে এই ক্রিয়াধারার পুরা বৃত্তি ছলে। 

রি 
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তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে পরমাণু হইতে মান্য পর্য্যন্ত সর্বত্র একই 
প্রার্থের প্রকাঁশ। সত্তার যে উপাদান এবং ক্রিয়া পরমাণুর মধ্যে অবচেতন 
ভাবে ছবস্থিত, তাহাই পশুর চেতনায় মুক্তি পাইয়াছে, প্রাণ এই পরিণতিতে 
একটা মধাতভা অবস্থা। বস্ততঃ প্রাণ জড়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া জড়ের 
উপর অবচেতন ভাবে যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা চিৎশক্তিরই বিশ্বব্যাপী খেলা 
ছাড়া আর কিছু না। প্রাণক্রিয়াই আকার বা দেহ গড়িয়া চ্োলে, তাহা- 
দিগকে রক্ষা! ও পুষ্টি করে এবং ধ্বংল করিয়া আবার গড়িয়া তোলে গ্রবং স্াযু 
শক্তির খেলা অর্থাৎ উত্তেজক বা সঙ্কোচন শক্তির আদান প্রদান দ্বারা, দেহের 
মধ্যে মচেতন বোধ জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে । এই ক্রিয়াধারার তিনটী অবস্থা 
আছে? নিম্নতম অবস্থায় ইহার স্পন্দন জড়ের নিক্াতে অভিভূত) একেবারে 
অবচেতন যেন মনে হয় সম্পূর্ণ যাস্ত্রিক ; মধ্য অবস্থায় ইহা সাড়া দিতে 
সমর্থ হইয়াছে কিন্ত তখনও অবমানস ভাবে, আমরা যাহাকে চেতনা বলিয়া 
জানি ভাহার উপকূলে যেন পৌছিয়াছে। উচ্চতম অবস্থায় যাহাতে সমস্ত 
বোধ, মননের ভাষায় সে বুঝিতে পারে, প্রাণ এমন ভাবে সচেতন মননশক্তি 
গড়িয়া ভোলে এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির বিকাশের 
ভিত্তি হইয়! দাড়ায়। এই মধ্যবর্তী মবস্থায় আমরা জড় ও মন 'হইতে 
বিবিক্ত প্রাণের ধারণ। লাভ করি, কিন্তু রস্তৃতঃ সকল অবস্থার মধ্যেই ইহা এক, 
প্রাণ সর্বদাই মন ও জড়ের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য একটা মধ্যাবস্থাঃ 
সর্বত্রই প্রাণ জড়ের উপাদানভূত এবং মন দ্বারা পরিপুরিত। -ইহা চিৎ 
শক্তির একট] ক্রিয়া বটে কিন্তু যাহা কেবলমাত্র ত্রব্যের ্ূপ গঠন ইহা তাহ 
নহে, অথবা কেবল ভ্রব্য এবং আকার যাহার জ্ঞানের বিষয় সে মনের ক্রিয়াও 
নছে। বরং বলা যায় যে ইহা চিৎসত্তার তেজোময় ক্রিয়াশীল অবস্থা, যাহা 
স্রব্যের রূপ গঠনের কারণ ও আধার এবং মধ্যবর্তী বা অবাস্তর শক্তিন্ূপে 
সচেতন মানসজ্ঞানের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থান। চিৎ সত্তার ক্রিয়াশীল এই 
মধ্যবর্তী শক্তিরূপে প্রাণ, বোধের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াতে, সত্তার সেই 
সুষ্টিশক্কিকে মুক্তি দেয় যাহা নিজসত্তার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল এবং অবচেতন 
ব। নিশ্চেতন রূপে ক্রিয়া করিতেছিল। প্রজ্ঞানচৈতন্তের যে ক্রিমাকে আমরা 
মন নামে অভিছিত করি, প্রাণ তাহাকে জড়ের বন্ধন হইতে মৃক্তি দে এবং 


রা ২২৭ 
ধারণ করিয়া থাকে এবং মেই মনের মধ্যে এমন এক জিম়াধনভার কো 
সঞ্চার করে। যে জন্ত মন নিজের নানা বৃত্তি এবং গ্রাণ ও জড়েন নানানধগের 
উর ছি! করিতে পারে। প্রাণ জড় এবং মনের মধ্যে মেতৃসথানীয় হইয়া ধা 
শকতিন্নণে উনের মধ্যে ভাব ও ক্রিয়ার বিনিময় বা যোগাযোগকে বনধায় 
রাখে। প্রাণই এই যৌগাযোগের, উপায় ঘুর জায়বিক শক্তির স্পদমা গ্রবাহ 
মি করে, যে গ্রবাহের ফলে জড় বা বাহ্‌রূপ হইতে শক্তি গিয়া ইন্রিয় বৌধ 
জাগায় এবং মনের বিগরিপাম ঘটায়, আবার মনের শক্তি ইছারণে রগান্তরিত 
হইয়া পরার মাহাযোই গিয়া জড়ের পরিবর্তন লাধন করে। এই জ্ত খন 
আমরা গ্রাণের ধা বলি তখন সাধারপত; আমরা এই দ্বায়বিক শজিকেই 
বুঝি) ভারতীয় দর্শনে ইহাকেই প্রাণ বা প্রাণশক্তি বনিয়াছে। কিন্ত গ্া 
বা়বিক শির রপগ্রহণ করে কেবল প্রাণীর ক্ষেত্রে? একই প্রাণশক্তি পরমাণু 
ইইতে আরম্ভ করিয়া মকন রূপে বর্তমান আছে) কেননা মর্বত ইহা মৃত; 
এক এবং সর্বত্রই ইহ! চিংশজির এবই ক্রিম হইতে জাত। একই শক্তি 
নিজের সমস্ত বনয়গকে ধারণ করিয়া আছে এবং তাহাদের বিপরিপাম মাধন 
করিতেছে কিন্তু গ্রথমে মে শিতে বোধ ও মন গোপন ভাবে ক্যামন, 
রূপের মধ্যে সংবৃত, উনমিষিত হয়া উঠিবার জন ্রস্থত হা, অবশেষে মংকৃতি 
হইতে মুক্তিনাড করে। সর্বব্যাপী এক মহাগ্রাণ জড়বি ফী করিয়াছে এবং 
তাহার মধ্যে বাম করিডেছে__ইহাই তাহার পূর্ণ অর্থ। 


বিংশ অধ্যায় 
মৃত্যু, বাসন! এবং অসাম 
প্রথমে সমস্তই মৃত্যুূপী বৃতূক্ষা ঘ্বারা আবৃত ছিল? সে 
নিজের জন্ত মন স্ঙ্টি করিল যাহাতে সে আত্মাকে পাইতে 
পারে। 
বুহ্দারণ্যক উপনিষদ ( ১1২1১) 
এই শক্তিকে মর্ত্য সত্তা আবিষ্কার করিল--যাবতীয় পদার্থকে 
ধারণ করিবে সে, তাই বহু বিচিত্র বাসন! তার মধ্যে; সকল 
অম্নের স্বাদ গ্রহণ করে সে এবং জীবের জন্ত গৃহগ্রস্তত করে। 
খথেদ (৫11৬) 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জড়দভার দিক হইতে আমরা প্রাণকে দেখিয়াচি। 
কি করিয়৷ জড়ের মধ্যে প্রাণ তত্বের আবির্ভাব হইল এবং কি ভাবে তাহার ক্রিয়া 
চলন তাহা বুঝিতে চাহিয়াছি; সে জন্ত পরিণামশীন পািব সত্তা হইতে সংগৃহীত 
তথা লইয়! বিচার করিয়াছি । কিন্তু একথা স্পষ্ট যে ভাবে প্রাণ আবিভূর্ত ইউক 
না কেন, যে ভাবে এবং যে কোন পরিবেশে তাহার ক্রিয়া চলুকনা কেন, 
তত্বতঃ সর্বত্র তাহা একই হইবে। প্রাণ বিশ্বব্যাপিনী সেই শি, যাহা বিশ্বের 
রূপরাজিকে কটি, বীরধ্য দ্বারা পু ও রক্ষণ, পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধন করিতেছে, 
এমন কি তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়। দিতেছে আবার নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, 
ব্যক্ত বা৷ অব্যক্ত যে ভাবেই ক্রিয়া করুক ইহার মুলগ্রন্কতিতে ইহা! চৈতন্তময়ী শক্তি, 
ইহার সপ্ত রূপের সঙ্গে রূপের খেল! এবং তাহাদের পরম্পর বিনিময় চলিতেছে। 
যে জড়ত্বপতে আমরা বাস করি সেখানে মন অবচেতন ভাবে প্রাণের মধ্যে সংবৃত 
হইয়া আছে, ঠিক তেমনি ভাবে অতিমানস সংবৃত হইয়া অবচেতনরূগে আছে 
খলের মধ্যে, আবার যাহার মধ্যে সংবূত এবং অবচেতন মন রহিয়াছে সেই প্রাথ 
লিজে ভ্ড়ের মধ্যে সংবৃত হইয়া৷ আছে। স্থতরাং জড়ই এখানে ভিত্তিভূমি ছনে 


মৃতু) বাসন৷ এবং অসার্্থ্য ২২৯ 
হয়, যেখান হইতে সব কিছুর আরম, উপনিষদের ভাষায় তাই বল! হইয়াছে 
“পৃথিবী পাজস্যম” পৃথিবী আমাদের পাদপীঠ বা! ভিত্তি। জড়বিষ্ব শক্তিপরিপুরিত 
যে পরমাণু বারা গঠিত তাহার মধ্যেই বাসনা, ইচ্ছা ও বুদ্ধির উপাদান অগঠিত ও 
অবচেতন ভাবে অবস্থিত আছে। এই জড় হইতে প্রাণ বাহিরে প্রকাশিত হয় 
এবং প্রাণ, যে মন তাহার অন্তনিহিত ছিল, তাহাকে জীবন্ত দেহের সাহায্যে 
মুক্তি দেয় বা বাহিরে প্রকাশ করে ; আবার মনকে তাহার ক্রিয়ার মধ্যে গপ্ত- 
ভাবে অবস্থিত অতিমানসকে মুক্তি দিতে হইবে । এ জগতে প্রথমে যেমন অব- 
চেতন যেখানে মন তেমন নয়--পরস্ত প্রারভ্েই পরিস্ফুট এবং যেখানে মন সচেতন 
ভাবে তাহার অন্তমিহছিত দ্বাভাবিক শক্তিকে ব্যবহার করিয়া, সকল পদার্থের 
মূলরূপ ফুটাইতে পারে, এমন এক জগৎ আমর! কল্পনা করিতে পারি। সের্পপ 
জগতের ক্রিয়াধারা আমাদের এ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হইলেও তথায় 
মন ও রূপের মধ্যবর্তী রূপে প্রাণই ক্রিয়াশক্তির বাহন হইবে। যদিও ক্রিয়াধারা 
সম্পূর্ণ অস্তরপ হইবে তথাপি মূল পদার্থ বা শক্তি একই থাকিবে। 

তাহা হইলে ইহা এখনই বুঝা যাইতেছে যে যেমন মন অতিমানসেরই শেষ 
ক্রিয়াফল ব! অস্তিম বিভূতি, তন্দ্রপ প্রাণ চিৎশক্তির বা চিততপসের শেষ ক্রিয়া 
ফল, সডভূতবিজ্ঞানই চিৎশক্তির প্রতিতৃরূপে সৃষ্টি এবং বিশিষ্টরূপের প্রযোজক 
শক্তিত্বর্ূপ চৈতন্তই যিনি সংশ্বরূপ তাহার নিজপ্রক্কতি, এই চিন্ময় সত্তা নিজেকে 
যখন প্রকাশ করে হৃষ্টিশীল জ্ঞান-সংকল্প বা সঙ্ঞান ইচ্ছাশক্তিরূপে, তখন তাহাকেই 
সন্ভুতবিজ্ঞান বা! অতিমানস বলা হয়। অর্থাৎ চিৎশক্তি যখন খাত সুষমার ছন্দে 
অখণ্ড সভার নানাস্বপ হৃষ্টির জন্ত ক্রিয়াশীল, তখন তাহা হয় অতিমানস জানসন্বল্প। 
আর সেই ছন্দে যাহা প্রকাশ হয় তাহাকে আমরা জগৎ বা বিশ্ব নামে আখ্যাত 
করি। তেমনি মন ও প্রাণ সেই চিৎশক্তি ও নেই জঞানসন্কল্পের রূপায়ণ--এ 
রূপায়ণের উদ্দেশ) এক প্রকার সীমা, বিরোধ ও বিনিময়ের মধ্যেই বিশিষ্ট ব্যষ্টিকূপের 
সৃষ্টি ও রক্ষণ$ এই সীমা, বিরোধ এবং বিনিময়ের মধ্যেই প্রত্যেক ব্যন্টিজীব 
নিজের মন ও প্রাণ এমনভাবে ফুটাইয়! তোলে যেন তাহার! অপর সকল মন প্রাণ 
হইতে ভিন্ন, যদিও বন্ততঃ তাহারা! কখনই বিভিন্ন নয় পরস্ক একই সত্যের বিভিন্ন 
আকারের ঘধ্যে স্থিত এক আল্ম!, মন বা প্রাণের খেলা । অন্ত ভাষায় বল! যায় 
ষে, সর্ব সংজ্ঞান এবং প্রান যাহার ত্বরূপ সেই অতিমানসের ব্যঙ্ি ভাব প্রকাশের 


২০ _ দিব্য জীবন বার্তা 


চরম্লীলায় মন দেখ! দিয়াছে, . মন সেই ক্রিয়াধারা, যাহাকে অবলম্বন করিয়া 
চৈতন্য ব্য ভাব যুক্ত হইয়া, প্রত্যেক রূপের যথাযথ চৃষ্িভ্্সীর মধ্যে এবং নেই 
ষ্টিজ্গী হইতে বিশ্বের মধ্যে যে সকল সব্বন্ধ জাত হইয়াছে সেই সমস্ত সম্বন্ধ লইয়া 
ক্রিয়া করে ; তেমনি চিন্ময় সত্তার যে শক্তি বিশ্বব্যাপী অভিমানসের সর্বধারক 
এবং সর্ববস্ট্টিকারক ইচ্ছাশক্তির মধ্যে নিত্য ক্রিয়াশীল তাহার একট] শেষ ক্রিয়াই 
প্রাণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই শক্তি ব্যষ্টি রূপরাজিকে বীর্ধ্যবান করিয়া 
তোলে, তাহাদের রক্ষণ ও পোষণ, গঠন ও পুনর্গঠন করে। এই শক্তির ক্রিয়াকেই 
ভিত্তি করিয়া এইভাবে রূপায্লিত ব্যগ্িচেতনার সকল ক্রিয়া পরিচালিত হুয়। 
ভাইনামে। (930%০০ ) নামক বিদ্যতোৎ্পাদক যন্ত হইতে যেমন নিয়ত বিদ্যুৎ" 
প্রবাহ উৎপাদিত হুয়, তেমনি ব্রদ্ধের তপোবীর্ধ্য গ্রাণরূপে সদাই রূপের মধ্যে আহ্ম- 
প্রকাশ করে এবং কেবল চতুম্পাশস্থিত রূপরাজির উপর বহির্গমনশীল বীধ্যধারা- 
রূপে গ্রবাহিত হুইয়। যে তাহার খেল! শেষ হয় তাহ! নহে, পরস্ত চারিদিকের সমস্ত 
জীবন হইতে বা বিশ্বের সমস্ত পরিবেশ হইতে তাহার দিকে অন্তরাভিমুখী যে 
্বীর্ধ্যধারা বাহির €ইতে তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়, তাহাকেও সে গ্রহণ রুরে। 
এইভাবে দেখিলে জড়ের উপর মনের ক্রিয়ার উপযোগী এবং জড় ও মনের 
মধ্যবর্তী প্রাণকে চিৎশক্তির একটা রূপ মনে হয়ঃ যখন মন শুদ্ধভাবের সঙ্গে সম্দ্ধ 
না থাকিয়। স্থিক্রিয়ার মধ্য দিয়া পদার্থের শক্তি এবং রূপের সহিত যুক্ত হয়,. তখন 
এক হিসাবে প্রাথকে মনের শক্তি বা বীর্যের একটা বিভাব বল! যায়। কিন্ত 
সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে যেমন মন একটা বিচ্ছিন্ন ত্তা নয় পরন্ত বস্তুতঃ. 
সমগ্র অতিমানস তাহার পশ্চাতে অবস্থিত এবং অতিমানসই তাহার ব্য্টিভাবের 
শেষ ক্রিয়াফল রূপে মনে পরিণত হইয়াছে, তন্রপ প্রাণ ও কোন পৃথক সত্তা বা 
শুক্তি নহে কিন্তু তাহার প্রত্যেক ক্রিয়ার পশ্চাতে সমগ্র চিৎশক্তি বিভমান, বস্তুতঃ 
একম্াজ চিৎশক্কিই বর্তমান এবং সমস্ত কষ্ট পদার্থে তাহা রই ক্রিয়া চলিতেছে, দেহ ও 
মনের ম্ধ্যস্থানীয় প্রাণ ইহার শেষ ক্রিয়! বা অস্তিম বিভূতি মান্ত্র। হতরাৎ প্রাণের 
সত্ঘন্ধে আমর যাহাই বলি না কেন তাহাতে এই পরতন্রতা৷ হইতে যে সমস্ত 
বৈশিষ্ট্য ভান হয়, প্রাণ তাহার অন্ধীন থাকিবেই। প্রাগ যাহার বহ্রক্গ বিভাব 
এবং সাধনযন্তর এবং প্রকৃতপক্ষে যাহা প্রাণের মধ্য দিয়! ক্রিয়া করিতেছে বেই 
চিৎশক্তির সম্বন্ধে আমরা যতক্ষণ সজাগ এবং সচেতন না হই, ততন্মণ পর্বত 
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প্রাণের প্রক্কৃতি এবং জ্রিয়াপন্ধতি আমর! খাটিভাঁবে জানিতে পারি না। কেবক 
তখনই আমরা বন্ধের ব্যইআত্মা! এবং তাহার মনোময় ও অনময় যন্তর্ণপে জীবনের 
মধ্যে ভগবদিচ্ছা অন্্ভব করিতে এবং সজ্জানে সে ইচ্ছা পালন করিতে পারি। 
কেরল তখনই গ্রাণ ও মনের নিকট অজ্ঞানের বক্র বিকৃতি হাস পাইতে থাকে এবং 
আমাদের অথবা সর্ধ্পদার্থের মধ্যে সত্যের যে সরল পথ ও গতি আছে সেই পথে, 
সেই গতিতে ক্রমশঃ ক্রুততর অগ্রসর হইতে পারি। অবিষ্ঠার ক্রিয়া দ্বারা যে মন 
অতিমানস হইতে পৃথক হুইয়! পড়িয়াছে এবং কেবল প্রাণ ও জড়কে মননগীল 
করিবার কাজে তদ্গত হইয়া! ভূবিয়া আছে, তাহাকে যেমন সচেতন ভাবে অতি- 
মানসের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হইতে হইবে, তন্্রপ যে প্রাণ শুধু বাচিয়া থাফিবার 
কাজে অভিনিবিষ্ট হইয়া ডুবিয়! রহিয়াছে, চিৎশক্কি তাহার মধ্যে কি উদ্দেশ 
কোন্‌ তাৎপর্য বহন করিয়া কাজ করিতেছে তাহা যে জানে না, কিন্তু তবু অন্ধকার 
এবং অজ্ঞানতার মধ্যে অন্ধভাবে সেই উদ্দেশ্ত সাধনে রত আছে, সেই প্রাণকে 
সেই চিৎশক্তি সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হইতে হইবে; যে জ্ঞান, যে শক্তি ও যে 
আনন্দ নিজেকে নিজে পরিপূর্ণ করিয়। তুলিতে সক্ষম সেই জ্ঞান শক্তি ও আনন 
পূর্ণ মচেতনভাবে গ্রহণ করিয়। প্রাণকে নিজে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে হইবে; এই 
অবস্থা, এই মুক্তিলাভ সে একদিন করিবেই। 

বস্ততঃ অন্ধকারময় মনের ভেদকারী ক্রিয়ার অধীন বলিয়। প্রাণ নিজেও 
বিচ্ছিন্ন এবং তমোগ্রস্ত হইয়! পড়িয়াছে এবং বদ্ধ ও সীমিত মন যাহাদের কারণ ও 
জনক সেই মৃত্যু, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, বেদন! এবং অন্ধ প্রকৃতির অধীনতা 
ও লাঙন! গ্রাণকে ভোগ করিতে হইতেছে । আমরা দেখিয়াছি এই বিরুতির 
মূলকারণ নিজের অজ্ঞানতায় বদ্ধ ব্যষ্টি জীবের নিজেকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা, 
কারণ সে একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া নিজেকে অন্ত সকল হইতে পৃথক, 
আপনাতে আপনি অবস্থিত এক ব্যষ্টিআত্মা বলিয়া মনে করে এবং তাহার ব্যষটি- 
চেতনায় তাহার ব্যক্তিগত জ্ঞান, ইচ্ছা, শক্তি ও সম্ভোগে তাহার সীমিত সততায় 
সমগ্র বিশ্বলীল! যে ভাবে দেখ! দেয় তাহাই মাত্র সে জানে । সে ভুলিয়া যায় যে 
সে নিজে পরম একেই এক সচেতন রূপ, তাই বিশ্বের সকল চেতনা, সকল জান, 
সকল ইচ্ছা, সকল ভোগ, সকল সত্তাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার নিজেরই পরম 
সত্তা যে বিস্তমান তাহা সে ভাবিতে পারে না। মনের কারাগারে বন্ধ এই আঙ্মায় 
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খাসন মানিয়া আমাদের মধ্যস্থিত বিশ্বগ্রাণও ব্যটিক্রিয়ার শৃঙ্খলে নিজে বাধা পড়ে। 
সে তখন বিখিক্ত প্রাণক্ূপে অবস্থিত হয় এবং সীমাবদ্ধ অগ্রচুর সামর্থ্য লইয়া! 
ক্রিয়। করে, বিশ্বব্যাপী সমগ্র প্রাণের আঘাত ও চাপ তখন তাহাকে গ্রহণ ও সহ 
করিতে হয়; তাহার্দিগকে শ্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে নিজের বলিয়া মনে করিতে 
পারে না। বিশ্বে যে শক্তির মধ্যে সতত অন্োন্বিনিময় চলিতেছে, দীন সীমা বন্ধ 
এবং ব্যক্টিসত্তাক্বপে প্রাণ যখন তাহার মধ্যে পড়ে, তখন সেই শক্তির খেলার 
প্রচণ্ড শাসন অসহাক়ভাবে তাহাকে যানিয়৷ ও সহিয়া চলিতে হয় এবং যাহা কিছু 
তাহাকে আক্রমণ, ভক্ষণ, ভোগ, ব্যবহার ও পরিচালনা করে তাহার অভিঘাতে 
প্রথমতঃ শুধু যন্ত্রের মত সাড়া দেয়। কিন্তু চৈতন্টের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি- 
সত্তা যখন তাহার সংবৃতির অন্ধকারময় জড়ত্ব হইতে বিকাশ পাইতে থাকে, তখন 
তাহার নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহার অস্পষ্ট বোধ জাগিয়! উঠে এবং 
প্রথমতঃ বায়ু এবং তারপর মন দিয়! বিশ্বলীলাকে আপন বশে আনিতে, ব্যবহার 
ও সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করে। নিজের মধ্যস্থিত শক্তির এই জাগরণে আল্ম/ও 
ক্রমশঃ জাগিয়া উঠে। কারণ প্রাণই শক্তি, শক্তিই বীর্য্য এবং বীর্ধ্যই ইচ্ছা এবং 
ইচ্ছা ঈশ্বরচৈতন্তের ক্রিয়ার ফল। ব্যান্টজীবের জীবন তাহার নিজের অন্তরের 
গভীরে ক্রমশঃ বেশী করিয়া! অনুভব করিতে থাকে যে, সে নিজেও শ্বরূপতঃ বিশ্বেখর 
সচ্চিদানন্দের ইচ্ছাশক্তি এবং তাহার নিজের ব্যক্তিজগৎকে নিজ শাসনে আনিবার 
অভীগ্পা জাগিয়। উঠে। নিজের শক্তিকে নিজে অনুভব করা, নিজের জগৎকে 
জানা এবং বশে আনার ক্রম্ব্ধমান আকুতি ব্যষ্টি জীবনে দেখ! দেয়। বিশ্বের 
মধ্যে ভগবান যে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতে চান এই আকুতিই তাহার 
মন্ম-পরিচয়। 

কিন্ত যদিও প্রাণই শক্তি এবং ব্যাষ্টিপ্রাণের পুষ্টিতে ব্যষটিব্যক্তির শক্তিই পুষ্ট 
হয় তথাপি ব্যট্টি জীবন ও শক্তি ভেদভাবাপন্ন বলিয়া ব্যরিজীব কখনও তাহার 
জগতের উপর প্রকৃত গ্রভূত্ব স্থাপন করিতে পারে না। সেইক্সপ প্রত্ৃত্বের অর্থই 
সর্বশক্তির ঈশ্বর হওয়া) কিন্তু ডেদভাবাপন্ন ব্যঙিচৈতন্তের সর্ধবশক্তির অধীশ্বর 
হওয়া অসস্ভব। যিনি সর্ববসন্ষল্প ও সর্ধইচ্ছান্বরূপ শুধু তাহার পক্ষেই ইহা 
সম্ভব? ব্য্টিব্যক্তির পক্ষে যদি তাহা! সম্ভব হয় তবে তজ্জন্ত তাহাকে সর্ব” 
সন্ঘল্প এবং স্ৃতরাং সর্ধশক্কির সহিত পুনরায় এক হইতে হইবে। নতুবা! 
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ব্হিরূপে অবস্থিত ব্যষ্টিপ্রাণ তাহার সীমার তিনটা চিত্ব, মৃত্যু, বাসনা এবং 
অসামর্থের অধীন চিরকাল থাকিবেই। | 

' তাহার আপন লতার স্বভাবের বশে এবং বিশ্বে যে রি পরি 
করিয়াছে তাহার সহিত সথন্ধের নিয়মে ব্য্িপ্রাণ মৃত্যুকবলিত হয়। কারণ 
ব্য্টি প্রাণে বিশ্বশক্ষির একটী বিশেষ ধারাই প্রকাশ পায়, কোটি কোটি ব্ধপের 
মধ্যে একটা বূপকে অবলম্বন করিয়া এ ধারা গঠিত, রক্ষিত, পুষ্ট ও বীর্ধ্যবস্ত হয়? 
আবার যখন ইহার বিশেষ কাধ্য শেষ হয় তখন ইহা ধ্বংস হইয়া যায়; এইভাবে, 
প্রতিরপ তাহার বিশিষ্ট দেশ কাল ও অধিকার অনুসারে সমস্ত বিশ্বলীলার কাজে 
লাগে; দেহমধ্যস্থ প্রাণের বীর্যের উপর তাহার বাহিরে অবস্থিত সমস্ত বিশ্বব্যাপী 
বীর্যের অভিঘাত ও আক্রমণ আসিয়া পড়িতেছে, গ্রাণ এ সমস্ত সতত নিজের 
মধ্যে টানিয়৷ যেমন গ্রাস করিতেছে তেমনি সেও নিয়ত ইহাদের দ্বারা তক্ষিত 
হইতেছে। উপনিষদ্দের ভাষায় জড় মাত্রের নাম “অন্ন”, জড়জগতের বিধানই 
এই যে 'অন্নভোক্তা অন্নাদ নিজেই আবার অঙ্গ । দেহের মধ্যে যে প্রাণ সংগঠিত, 
বাহিরে অবস্থিত প্রাণের আক্রমণে তাহার কিচুর্ণ হওয়ার সম্ভাবন! সর্ব্বদ।. 
রহিয়াছে» আহারসামর্থ্য যদি তাহার অপ্রচুর হয় বা যথোপযুক্ত আহার যদি ন! 
পায় অথবা তাহার একদিকে নিজের আহারসামর্থ্য এবং অন্যদিকে অপর প্রাণকে . 
অন্ন যোগাইবার প্রয়োজনীগূতা এবং সামর্থ্য, এছুয়ের মধ্যে যথাযথ সাম্যের 
যদি অভাব ঘটে তবে সে দেহাবিষ্টিত প্রাণ আর আত্মরক্ষা করিতে পারে না এবং 
সে ভক্ষিত হয় অথব! নিজেকে পুনরূজ্জীবিত করিবার শক্তিহারা হইয়া পড়ে, 
স্থতরাং ক্ষয় হুইয় যাঁয় বা ভাঙ্গিয়া পড়ে। পুনজ্জাঁবনের জগ্ত, পুনরায় দেহ গঠনের 
জন্ত মৃত্যুরূপ ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া তাহাকে যাইতে হয়। 

শুধু তাহাই নয়, আবার উপনিষদ্দের ভাষায় বলা! যায় “প্রাণশক্তি যেমন 
দেহের অল্প, তেমনি দেহও প্রাণশক্তির অঙ্গ; অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে 
প্রাণশক্তি রূপের গঠন, রক্ষণ এবং নবায়ণের জন্ত উপাদান যোগায় বা সংগ্রহ 
করিয়া আনে, তাহাই আবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবে ষাহা৷ গড়িয়া তোলে এবং 
রক্ষা করে ভাহার অনেকখানি খরচ করিয়া ফেলে। এই ছুই ক্রিয়াধারার মধ্যে 
সাম্যের যদি ব্যাঘাত বা নানতা ঘটে অথবা প্রাণশক্তির ৰিভিন্ন ধারার মধ্যে, 
সামঞ্রন্ত যদি নষই হয় তবে রোগ এবং ক্ষয় দেখা দেয় এবং ভা্গনক্রিয়া! আরম্ত 
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হয়। সচেতনভাবে কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্ত প্রচেষ্টা এমন কি মনের পুষ্টিসাধনও 
প্রাণের ধারণ ও পোষণকে আরও শক্ত করিয়া তোলে । কারণ ইহাতে রূপের উপর 
প্রাণশক্তিশ্রয়োগের দাবি বাড়িয়া যায়, এ দাবির পরিমাণ আধারে প্রথমে থে 
সঞ্চয় লইয়া প্রাগ চলিতেছিল তাহার চেয়ে বেশী ভুইয়া পড়ে, এবং দাবি ও তাহা 
মিটাইবার উপায়ের মধ্যে যে প্রাথমিক সাম্য ছিল তাহা নষ্ট হয় এবং নৃতন 
অবস্থার সাম্য স্থাপিত হওয়ার পূর্বে নানা গোলযোগ আসিয়া! পড়ে, যাহা 
সামঞ্জশ্তের এবং দীর্ঘকাল প্রাণ ধারণের শক্ররূপে ক্রিয়া করে। তাহা ছাড়া 
কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টার ফলে বহুশক্তিযুক্ত তাহার পরিবেশের মধ্যে সে চেষ্টার 
অনুপাতান্গ্যায়ী একটা প্রতিক্রিয়া সর্বদা! জাগে; কারণ তথায় যে সমস্ত শক্তি 
আছে তাছারাও পূর্ণতা লাভের অভিলাষী, তাই যাহা তাহাদের উপর প্রতৃত্ব 
করিতে চায় তাহার প্রতি অসহিষুঃ ই্সা উঠে, তাহার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ ঘোষণা 
এবং তাহাকে আক্রমণ করে। সেখানেও সাম্য নষ্ট এবং তুমুলসংগ্রাম 
উপস্থিত হয়; প্রতৃত্বপ্রয়াসী প্রাণ যতই শক্তিশালী হউক না কেন, যদি 
সে অসীম না হয় অথবা বাহিরের পরিবে শের সঙ্গে নৃতন ভাবে সামন্ত ও 
সমঘ্বয় সাধন করিতে ন1! পারে, তবে সে সর্বদা বাধা দিতে ও * জয়লাভ 
করিতে সক্ষম হয় না, পরস্ত এমন দিন আসে যখন সে পরাভূত হইয়। 
ভাঙ্গিয়! পড়ে। 

কিন্তু যে সমস্ত প্রয়োজনের কথ! বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়া দেহগত 
প্রাণের প্রক্কৃতি এবং উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য তাহার একটা মূল প্রয়োজন আছে__ 
সে প্রয়োজন সান্তের ভূমিকায় সে চায় অনন্তের অভিজ্ঞতা বা আম্বাদন ; এবং 
যেহেতু যে দেহ সে আম্বাদনের ভিত্তি তাহার গঠনপদ্ধতিই এমন যে তাহ! 
সে অভিজ্ঞতাকে সীমিত করিয়া! তোলে, স্থতরাং দেহকে ভাঙ্গিয়া নৃতন করিয়া 
গড়িয়। তোল! ভিন্ন সে উ্দেস্ট সিদ্ধির কোন উপায় থাকে না। কারণ 
আত্মা এক বিশেষ ক্ষণ এবং ক্ষেত্রে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেখিতে, 
গিয়া! যখন নীমার বীধনে বীধা পড়িয়াছে, তখন পুনরায় অনস্তকে খুঁজিতে 
গিয় তাহাকে পয়ম্পরার আশ্রয় গ্রহণ কৰিতে হয়, এই ভাবে সে সময়-অভিজ্ঞতার 
একটি ভাগার গড়িয়া ভোলে, ইহাকে সে অতীত বলে, কালের মধ্যে বিচিতত 
ক্ষেত্র, বিচিত্র অভিজত! ব! বিচিত্র জীবন পরম্পরার মধ্য দিয়! চলিয়া তাঁহাকে 
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জ্ঞান, শক্তিঃ ভোগ বা আনন্দের সঞ্চয় পর পর যোগ করিয়া লাভ করিতে 
হয়। এই সমস্ত অতীতের উপার্জন সে অবচেতন বা অতিচেতন স্বতির 
ভাগ্ডারে জম! করিয়া রাখে । এই ধারায় চলিতে গেলে দেহের পরিবর্তন একাস্ত 
আবশ্তক হুইয়া পড়ে; এবং যে আত্মা দেহে সংবৃত আছে তাহার পক্ষে দেহের 
পরিবর্তন অর্থই জড়ের মধ্যে যে বিশ্বপ্রাণ অন্স্থাত রহিয়াছে তাহার বিধান এবং 
জ্বলজ্ঘ্য অন্থশাসন অনুসারে দেহের নাশ £ বিশ্বপগ্রাণ যেমন এক দিকে দেহের 
উপাদান সরবরাহ করে তেমনি অন্ত দিকে তাহা! ফিরিয়! পাইবার দাবি করে, 
তাহারই বিধানাচ্ছুসারে যে জগৎ পরম্পরের ক্ষণ ক্ষেত্র, সেখানে দেহগত গ্রাপকে 
আঘাত পাইয়। এবং আঘাত দিয়া এবং লড়াই করিয়া বাচিবার জন্ত সতত 
চেষ্টা করিতে হয়। ইহা হইতেই আসে মৃত্যুর বিধান । 

এইখানেই মৃত্যুর প্রয়োজন এবং সমর্থন পাওয়। যায়, মৃত্যু প্রাণের অস্বীক্কৃতি 
নহে, প্রাণেরই একটা! ক্রিয়াপগ্রণালী ; মৃত্যুর প্রয়োজন আছে» কেনন সাস্ত 
জীবদেহ যে একমাত্র অমরত্ব লাভ করিবার আশ! করিতে পারে তাহা হইল 
রূপের নিরন্তর পরিবর্তন; আর সজীব দেহে সংবৃত সান্ত মন যে একমাত্র 
অনস্তকে পাইতে পারে তাহ হইল তাহার অভিজ্ঞতার নিরস্তর পরিবর্তন । 
এক জীবনের জন্ম এবং মৃত্যুর ভিতর যে এক ভঙ্গীতে গঠিত দেহ, শুধু তাহার 
নিরন্তর পরিবর্তন যথেষ্ট পরিবর্তন নয়, কেনন! মূল রূপভঙ্গীর পরিবর্তন না হইলে 
এবং দেশ কাল এবং পরিবেশের নৃতন নৃতন ঘটনার মধ্যে, নৃতন নৃতন দেহের 
মধ্যে সক্রিয় হইতে না পারিলে মনের পক্ষে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাত, দেশ ও 
কালের ক্ষেত্র মধ্যে স্বভাবতঃ ঘটিতে বাধ্য, তাহা সাধিত হইতে পারে না। এই 
জন্যই দেহ নাশ বা মৃত্যু হয়, এই জন্যই প্রাণ প্রাণকে ভক্ষণ করে; কিন্তু যাহা 
এই প্রয়োজনীয় মঙ্গলময় পরিবর্তন সাধন করে আমাদের নিকট তাহা অনাত্- 
সত্তা বলিয়া বোধ হয়; আমাদের চেখে পড়ে শুধু ছর্বার নিয়তি, আমাদের 
পূর্ণ স্বাতত্থ্যহীনতা এবং ইহার সঙ্গে বিজড়িত প্রবল ছন্ব এবং মর্মাস্তিক 
যন্ত্রণা) তাই এমন শিবময় বিধান মরণধন্ী আমাদের মনের কাছে অবাঞ্ছিত 
একটা বিভীষিক1 হইয়া দাড়ায়। মৃত্যু যে ভক্ষণ করে, ধ্বংস ও চূর্ণ করে, 
আমাদিগকে এখান হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়, ইহার জন্তই মৃত্যু 
আমাদের কাছে এত জালাময়। এমন কি মৃত্যুর পরে লোকাস্তরে আমরা 
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বাচিয়া ডর এবিস্বাস এবং আশাও এ ছুঃখ র্্পে বিলেপ করিতে 
পারে না।: | ্‌ 
আমরা: দেখিয়াছি জড়ের মধ্যে প্রাণের প্রথম বিধান পরম্পরকে ভক্ষণ 
এবং মৃত্যু এই গ্রয়োজনের সাধন । উপনিষদ বলিয়াছেন যে “অশনায়া ' মৃত্যু” 
প্রাণ ক্ষ্ধারপী মৃত্যু এবং মৃত্যুকূপী এই বৃতূক্ষা দ্বারা জড় জগৎ সৃষ্ট হুইয়াছে। 
প্রাণ এখানে নিজেকে জড় পদার্থের ছাচে ঢালিয়াছে এবং জড় পদার্থ অনন্ত 
ভাবে ব্ভিক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং অনন্তভাবে আবার সমাহৃত বা সঙ্কলিত 
হইতে চাহিতেছে। অনস্ত ভাবে বিভজন এবং সঙ্ধলনের এই ছুই প্রবেগের 
মধ্য দিয়া জগতের সমস্ত জড় সত্তা গড়িয়া উঠিতেছে । ব্যষ্টিজীব বা জীবপরমাণু 
বাচিয়া থাকিতে এবং নিজেকে বৃহৎ করিতে চায়, ইহাই বাসনার পূর্ণ অর্থ; 
একবার বিভক্ত এবং ব্যস্বিভাবাপন্ন হইয়! পড়িলেও নে যে সর্বব্যাপী অনস্ত সে 
বোধ গোপনে তাহার অন্তরে রহিয়াছে, তাই দেহ মন প্রাণ ও মনুয্যত্বের 
মধ্য দিয়! বৃহৎ হইবার, ক্রমশঃ বেশী করিয়। সকলকে আলিঙ্গন ও অধিকার 
করিবার, সকলকে নিজের মধ্যে মিলাইবার, আপন করিয়া লইবার, সর্বব্যাপী 
অভিজ্ঞতা লাভ ও ভোগ করিবার মৌলিক ও অপরিহাধ্য আকৃতি ও আবেগের 
একটা অনির্বব/ণ শিখা তাহার মধ্যে সতত জলিতেছে। এই নিগুঢ় চৈতন্তকে 
জাগাইয়া এবং ফুটাইয়া তুলিবার প্রবেগ দিব্য বিশ্বপুরুষের নিকট হইতেই 
আসিয়াছে, ইহাই দেহধারী ব্যষ্টিজীবের নিকট উপগ্র কামনা রূপে দেখা 
দিয়াছে । প্রথমে প্রাণ ক্রমশঃ উপচিত, বদ্ধিত এবং প্রসারিত হইয়া এ 
আকৃতির চরিতার্থত। চাহিবে ইহা অপরিহার্ধা, ন্যায়সঙ্গত এবং ম্ঙ্গলকর। জড় 
জগতে পরিবেশকে কবলিত করিয়া অপরকে এবং অপরের বিত্তকে আত্মসাৎ 
করিয়াই শুধু ইহা সম্ভব হইতে পারে। এই প্রয়োজনের মধ্যে বহুরূপী 
বুতুক্ষার সার্বভৌম সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু ঘে ভক্ষণ করে তাহাকেও 
ভক্ষিত হুইতে হয়, কারণ জগতে আছে অন্োগ্তবিনিময়, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া, 
'ষাতও প্রতিঘাত্ের বিধান এবং তাই শক্তি যেখানে সীমিত, সেখানে অবশেষে 
ক্র, পরাভব এবং ধ্বংদ আসিয়! পড়িবে, ইহাই জড় জগতের বিধান। 

অবচেতনার মধ্যে যাহা প্রাণের ক্ষুধারূপে ছিল, তাহাই চেতন মনের. 
- মধ্যে আসমা উচ্চতর আকারে রপাস্তর প্রাপ্ত হয়। প্রাণে যাহা ' কেবল 
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বৃতৃক্ষারূপৈ ছিল মনোময় জীবনে তাহা বাসনার আকৃতির এবং বুদ্ধিশীসিত 
জীবনে ইচ্ছার আবেগরূপ ধারণ করে। ব্যষ্িঙগীব যতদিন পর্যন্ত পুষ্ট ও বন্ধিত 
হইয়া. অবশেষে নিজে নিজের প্রত হইতে না পারে এবং অনন্তের ।সঙ্গে 
ক্রমশঃ অধিকতর মিলনের ফলে জগতের উপর অধিকার বিস্তারের সামর্থ্য 
ন।.পাম, ততদিন পর্যন্ত বাসনার এ গতি ও ক্রিয়া! থাঁকিবে এবং থাকাই উচিৎ। 
কামনার সাহায্যেই দিব্য প্রাণতত্ব বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। জড়ত্ব 
বশত; কামনার অগ্রিকে নির্বাপিত 'করিতে চাহিলে সেই দিবা প্রাণতধকেই 
অন্ধীকার করণ হয়, তাহা কিছু-না-হওয়ার ইচ্ছা বা অসতের অভিনিবেশ 
সুতরাং অবিষ্তাঃ কারণ অনস্ত হইয়া উঠা ছাড়া ব্যষ্টিভাব কেহ ত্যাগ 
করিতে পারে না। বাসনার তখনই খাঁটিভাবে পর্যবসান হইতে পারে যখন 
দক্প্রদারিত হইয়া তাহা অনন্তের বাসনায় পরিণত হয়, তখনই কামন। দিব্য- 
পরিপূর্ণতা এবং সর্বাবগাহী অনন্ত আনন্দের মধ্যে নিজের পূর্ণ চরিতার্থতা 
খু'জিয়া পায়। মধ্যবর্তা সময়ে পরস্পরকে আহার করা যাহীর প্রধান লক্ষণ 
সেই ধরণের প্রাণের স্থানে, পরস্পরের নিকট আত্মদান যাহার চিহ্ব এমন 
ধরণের প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে জীবকে অগ্রসর হইতে হয়, যে পথে 
ক্রমশঃ অধিকতর আনন্দের সহিত আল্মোৎসর্গ এবং অন্ভোন্থবিনিময় হয় জীবনের 
ধশ্ম | ব্যষ্টিজীব তখন অন্ত জীবের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়৷ দিয়া তাহাদিগকে 
নিজের মধ্যে লাভকরে, .নিক্নতর যেমন উচ্চতরের নিকট নিজেকে দান 
করে, উচ্চতরও তেমনি নিয্তরের কাছে আপনাকে বিলাইয়া দেয় এবং 
এই ভাবে উভয়ই পূর্ণতা! প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হয়; মাহুষ ভগ্নবানের নিকট 
আত্মোৎসর্গ করে এবং ভগবান মানুষের কাছে আপনাকে দান করেন; 
ব্যষ্টির মধ্যে যে সর্ধ আছে সে বিশ্বের মধ্যস্থিত সর্ধবের নিকট আত্মসমর্পণ 
করে এবং দিব্য প্রতিদান স্বরূপ সমষ্টি ভাবের নিজ সত্তাকে পায় তাহার 
ব্য্িসভার মধ্যে। এই ভাবে ক্রমশঃ বৃতূক্ষার বিধি প্রেমের বিধিতে, ভেদের 
রীতি একত্বের রীতিতে, মৃত্যুর বিধান অমরত্বের ব্ধানে রূপান্তরিত হইয়া 
যায়। জগৎ জুড়িয়! যে বাসন! রহিয়াছে এই তাহার প্রয়োজনঃ এই তাহার 
সমর্থন, এই তাহার শেষ পরিণতি, এই তাহার আত্মসম্পূরণ | ৰ 

যেমন 'সাস্ত অমরত্ব বা অমৃতত্বের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায় বলিয়া প্রাগ 
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সৃত্যুর মুখোশ পবিধান করেঃ তন্্রপ কালের পরম্পরা এবং দেশের প্রসারণের 
মধ্যে নান্তের ভূমিকায় ক্রমশঃ অধিকতর রূপে তাহার নিজ স্বরূপ সচ্ছিদানন্দের 
অনন্ত 'আনন্ধকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সংবেগ আছে, তাহাই বাসনার 
রূপ ধারণ করে। প্রাণের অসামর্থ্য নামক তৃতীয় বিধানের জন্তই এই সং- 
বেগের পক্ষে বাসনার এ মুখোশ পরিবার প্রয়োজন সাক্ষাৎ ভাবে ঘটিয়াছে। 
স্বরূপতঃ অনন্ত শক্তি হইয়াও প্রাণকে ফুটিতে হইতেছে সান্তের আধারে ও 
আকারে; তাই সাস্ত ব্যষ্টিভাবের মধ্য দিয় তাহার প্রকটনলীলাতে তাহার 
সর্ধবশক্তিমত্তাকে অপরিহার্য রূপে দেখ! দিতে এবং ক্রিয়৷ করিতে হয়, সীমিত 
শক্তি বা অংশতঃ: শক্তিহীনতা৷ রূপে ; অথচ যতই দুর্বলতা, ব্যর্থতা ব! 'খলনের মধ্য 
দিয় অগ্রসর হউক না কেন, ব্যগ্টিজীবের প্রতি ক্রিয়ার পশ্চাতে অতিচেতন বা 
অবচেতন ভাবে সমগ্র সর্বশক্তিমতার উপস্থিতি এবং আবেশ আছেই আছে; 
পশ্চাতে সর্বশক্তিমতার এই আবেশ না থাকিলে বিশ্বে অতি সামান্ত কোন গতি 
বা ক্রিয়াও হইতে পারে না, যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমত্তা প্রতিপদার্থে অতিমানস 
রূপে অনুন্যুত হুইয়৷ আছে, তাহার শাসন এবং বিধানে প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক 
গতি বিশ্বকর্মের সমষ্টির মধ্যে স্থাপিত ও বিধৃত হইয়া থাকে । কিন্তু ব্ষ্টিগ্রাণের 
শক্তি তাহার নিজ-চৈতন্তের কাছে সীমিত এবং অসামর্থ্যপূর্ণ ; কারণ তাহার 
পরিবেশের মধ্যে অন্ত ষে সমস্ত ব্যষ্প্রাণশক্তি আছে তাহাদের সঙ্গে লড়াই করিয়া! 
যে তাহাকে কাজ করিতে হয় কেবল তাহাই নহে, সমষ্টগত অনস্ত প্রাণশক্কির 
সমগ্র ইচ্ছা এবং কর্মধারার সহিত নিজের ইচ্ছা এবং কর্মধারার যেখানে তৎক্ষণাৎ 
মিল না হয়ঃ সেখানে সমষ্টি প্রাণের অধীনতা এবং অস্বীরুতি তাহাকে মানিয়৷ 
চলিতে হয়। তাই ব্যষ্টি এবং খণ্ডিত জীবনে শক্তির সীমাবদ্ধতা! বা অনামর্থ্য 
নামক এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। পক্ষান্তরে প্রাণের আত্বাগ্রসারণ 
এবং সকলকে অধিকার করিবার যে প্রবল আবেগ রহিয়াছে তাহ! তাহার 
বর্তমান শক্তি বা সামর্থ্যের অন্ছপাতে নিজেকে সীমিত বা পরিমিত করে না, 
অথবা করিবার উদ্দেস্ত রাখে না। এইভাবে পাওয়ার আবেগ এবং পাওয়ার 
শক্তির দারুণ বৈষম্য হইতেই কামনা জাত ইম়। যদি এরূপ বিষম অন্থপাত 
না থাকিত, শক্তি যদি: তাহার আকাজ্ষিত বন্তকে তৎক্ষণাৎ পাইত, 
ঘদি সর্বদাই তাহার উদ্দেন্ত সিহ্ধ হইত, তাহা হইলে বাসনা আসিত না, 
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ভগবধিচ্ছার মত আকৃতিহীন প্রশাস্ত এ সপ্ত একটা ই ঘা 
থাকিত। 

উপ্নী নারী নর হন বানী 
এরূপ সীমা থাকিত না, বাসনার উৎপত্তির কোন প্রয়োজনও থাকিত না। 
কারণ যে মন অতিমানস হইতে বিষুক্ত হয় নাই, যে মনের আছে দিবাজ্ঞান, 
সে মন প্রত্যেক ক্রিয়ার উদ্দেশ্ট, প্রসার বা! অধিকার এবং অপরিহার্য পরিণাম 
কি ভাহা জানে; তাহ! আকৃতি ব! আয্মাসে ক্ষুব্ধ বা চঞ্চল হয় না, কিনব! 
যে উদ্দেস্ঠ সম্মুখে রহিয়াছে তাহা সিদ্ধির জন্ত যতটুকু বা যে ভাবে প্রয়োজন 
তদছুসারে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ শক্তি প্রয়োগ করে। যদি তাহার কর্শের উদ্দেশ 
বর্তমানকে ছাড়াইয়া। যায়, এমন কি আশ্ড সফলতার সম্ভাবনাহীন কর্ধও 
যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়, তবু বাসনা বা সীমার সক্কোচ ভাহাতে 
দেখা দেয় না। কারণ দৈবী ক্রিয়ার বিফলতাও সর্বজ্ঞ সর্ধবশক্তিমত্তার ইচ্ছাকৃত 
খেল, কারণ বিশ্বের প্রতিকাধ্যের প্রারভ্ত, বিচিত্র অবস্থা পরিবর্তর্ন, আপাত 
ও চরম সফলতা কোথায় কখন কিভাবে ঘটিবে তাহা সমস্তই সে শক্তির 
জনি! থাকে । দিব্য অতিমানসের সঙ্গে এক স্থরে বাঁধা জ্ঞানময় মনও এই 
বিজ্ঞান এবং এই সর্বনিয়ামিক। শক্তির অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্ত 
আমরা দেখিয়াছি জগতে ব্যধিভাবাপন্ন যে প্রাণশক্তি রহিয়াছে তাহা» যে মন 
তাহার নিজন্বরূপ অতিমানস জ্ঞান হইতে ভরষ্ট হইয়াছে সেই ভেদ ও ব্যটি- 
ভাব আনয়নকারী অজ্ঞানী মনেরই বীর্ধয। তাই জীবনের সর্ব সম্বদ্ধের 
মধ্যে বিশ্ববিধানের শ্বাভাবিক নিয়মেই অপরিহার্ধ্যক্ূপে অসামর্থ্য আসিয়া 
পড়িবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। কারণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ধ একটা শক্তি, সীমিত 
পরিবেশের মধ্যেও সর্বশক্তিম! লাভ করিবে, ইহা ভাবা যায় না। কারণ 
তাহা হইলে সে শক্তি সর্বজ্ঞ সর্ববশক্তিমত্তার দৈবীক্রিয়ার বিরুদ্ধে ছাড়াইয়া 
বিশ্বের খতময় উদ্দেশ ও বিধানকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে-_-তাহা হইলে 
বিশ্বব্যাপারে একটা অসম্ভব অবস্থার স্ট্টি হয়। স্থতরাং সহজাত এবং অবচেতন 
অথবা সচেতন বাসনার আবেগের দ্বারা পরিচালিত হুইয়া এই সমস্ত সীমিত 
শক্তি পরম্পরের সহিত বন্ধ ও সংঘাতে প্রবৃত্ত হইবে এবং সেই সংঘাতের ফলে 
তাহাদের পোষণ ও পুষ্টি হইবে ইহাই জীবনের প্রথম বিধান। বাসনার 
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রীতি ও পদ্ধতি যেরূপ, এ ছন্দ ও সংঘাতেরও তাই। এ ভ্বন্কেও উন্নীত 
হইয়া! এমন অবস্থায় পৌছিতে হইবে যাহাতে ইহা! পরস্পরের সাহায্যকারী একটা ' 
শ্তিপরীক্ষা। হইয়া দাড়াইবে, এমন হইবে যেন ইহ আত্মীয় শক্তি সমূহের 
একটা মন্যুদ্ধ মাত্র, যাহার ফলে জর়্ী এবং পরাজিত অথবা বরং যাহা। ক্রিয়া 
বারা উপর হুইতে প্রভাব বিস্তার করে এবং যাহা প্রতিকিিয়া হ্বারা নিন হইতে 
প্রভাবিত হম, এ উভয়ই সমভাবে লাভবান হয়, উভয়েরই পুষ্টি সাধিত হয়। 
পরিণামে এ দ্বন্ব ভাগবদ, ভাবের একটা আনন্দ বিনিময়ের উচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত 
হয়, সংঘাতের বিক্ষোভ পরিণত হয় প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গনে | তবু দ্বন্দ ও 
সংঘাত প্রাণের বিজয় যাত্রার পথে প্রয়োজনীয় এবং মঙ্গলময় আরম্ত। মৃত্যু, 
বাসনা এবং সংঘ।ত খণ্ডিত জীবনের এই তিনটী, বিশ্ববচনাতে দিব্য প্রাণতবের 
আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ত গুথমে গৃহীত তিনটা মুখোশ । 


৩৯ 


একবিংশ অধ্যায় 
প্রাণের উদ্ধীয়ণ 


বাক্‌ বা বাণীর পৎ দেবগণের নিকট লইয়া চলুক, চলুক 
অপগণের দিকে মনের ক্রিয়ার আশ্রয়ে ।-.....হে শিখা, ভু 
ঘর্গ-সমুত্রে। দেবতাগণের দিকে চলিয়াছ। তুমি নানা জগৎ্বাসী 
দেবতাদের সম্মিলিত কর, সম্মিলিত কর স্ধ্যের উপর অযস্থিত 
আলোকরাজ্যে এবং অবরলোকে. যে সমস্ত অপবান করে 
তাহাদের . 
খথেদ ( ১৭।৩৯1১ 7) ৩২২৩) 

আনন্দের অধীশ্বর তৃতীয় ধাম জয় করেন? বিরাটের 
আত্মধারা অনুসারে তিনি সব নির্ধারণ করেন। শ্লেনের 
মত শকুনীর মত তিনি আধারে অধিষ্ঠিত হন, তাহাকে উর্্ে 
তুলিয়া ধরেন; আলোকের আবিষ্কারক তিনি চতুর্থ বা! তরী 
ধাম প্রকাশ করেন; সেই সমস্ত জলধারায় তরঙ্গিত সমূহে 
তিনি সংসক্ত হইয়া থাকেন। | 
খাখেদ ( ৯1৯৬।১৮। ১৯ ) 

বিষু ত্রিধা পদক্ষেপ করিলেন--আদিম ধৃলিজাল হইতে 
তুলিয়া তাহার পদ স্থাপন করিলেন; তিন লোপানে তিনি 


পদক্ষেপ করিয়াছেন; তিনি রক্ষক তিনি অজেয়, ওপার হইতে 


তিমি তাহাদের বিধান ধারণ করিয়া আছেন । বিষুর ক্রিয়া 
চাহিয়া দেখ, দেখ কোথা হইতে তিনি তাহাদের বিধানসমূহ 
প্রকাশ করেন; স্থরিগণ সেই বিষুর পরম. পদ, আকাশে বিস্তৃত 
চক্থুর মত সর্বদা দেখেন, জাগ্রত বিপ্রেরা তাহাকে উজ্জল 
অগ্রিশিখারপে প্রজ্জলিত করেন-__বিষুণর সেই পরম পদকে ।. 

ঘাথেদ (১1২২।১৭-২৯ ) 
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আমর! দেখিয়াছি যে সীমা, অজ্ঞানতা এবং হৈতবোধ যাহ! হইতে জাত 
হইয়াছে সেই খণ্ডিত মর্ত্য মন, জ্যোতির্ধয় দিব্য চৈভন্যত্বরূপ অতিমানসের 
অদ্ধকারময় ' প্রতিমৃণ্ডি, সেই চৈতন্য যে ক্রিয়াধারায় তাহার নিজেকে ষেন 
হারাইয়৷ ফেলিয়া বিশ্বরূপে প্রকট হইয়াছে, মন তাহার প্রথম: অভিব্যক্তি । 
ঠিক তেমনি এই জড়বিশ্বে মৃত্যু, বাসনা! এবং অসামর্ধ্যের জনক যে প্রাণ, জড়ের 
কারাগারে বন্ধ ও নিমজ্জিত অবচেতন বিভাজক মনের এক বীর্য্যরূপে উদ্ভূত 
হইয়াছে সে প্রাণ অমৃতত্ব, নিত্য-তৃণ্-আনন্দ এবং সর্বশক্তিমতা যাহার স্বরূপ 
সেই অতিচেতন দিব্য মহাশক্তির অন্ধকারময় প্রতিমৃত্তি। এই সম্বদ্ষের ছারা 
আমরা যাহার অংশ সেই বিরাট বিশ্বলীলার প্রকৃতি নির্দিষ্ট এবং আমাদের ক্রম- 
পরিণামের আগ, মধ্য এবং শেষ অবস্থা নিরূপিত হয়। প্রাণের প্রথম অবস্থায় 
দেখি তাহা বন্ছধা বিভক্ত, সেখানে জড়শক্তিচালিত একট। অবচেতন ইচ্ছা 
আছে বটে কিন্তু তাতাকে ইচ্ছাঁরূপে প্রতীত হইতেছে না, তাহ! যেন জড়শক্তিরই 
একট অন্ধ আবেগ; রূপ ও তাহার পরিবেশের ষে অন্যোন্যবিনিময় চলিতেছে 
তাহাতে পরিচালক জড়শক্তির নিকট প্রাণ যেন নিবীর্ধ্য এবং অসাড়ভাবে 
আত্মসমর্পন করিয়াছে । জড়বৈজ্ঞানিকের দৃষ্িতে এই জড় জগতের যে রূপ 
ফোটে, তাহাতে এই নিশ্চেতন, অন্ধ অথচ প্রবল শক্তির খেলা চলিতেছে এবং 
মূলতঃ এই খেলাই সমস্ত বিশ্বসভাতে বিস্তৃত ও অনন্ত রহিয়াছে ইহা তাহার 
বোধ হয়, ইহাই অন্নময় চেতন। এবং জড়ময় প্রাণের প্রতিষ্ঠিত রূপ। প্রাণ এই 
আধারের অধীনতা৷ হইতে মুক্ত হইয়া সচেতন মনের দিকে যতই অগ্রসর হইতে 
থাকে ততই তাহার মধ্যে অভিনব ভাব জাগিতে থাকে এবং একটা নৃতন স্থিতি 
দেখা দেয়; ইহাই প্রাণের মধ্য অবস্থা যেখানে মৃত্যু, পরম্পরকে ভক্ষণ, ক্ষুধা 
এবং সচেতন কামনার ক্রিয়া দেখা দেয়, সংকীর্ণ সীমা এবং সামর্থ্যের জন্য একটা 
পীড়াবোধ উপস্থিত হয় এবং নিজেকে বাড়াইয়! তুলিবার, প্রসারিত করিবার, . 
অপরকে জয় ও অধিকার করিবার একটা প্রবল প্রচেষ্টা জাগে। ডারউইনএর 
(10813) অভিব্যক্তিবাদদে যে জ্ঞানের সঙ্গে মানুষের প্রথম স্পষ্ট পরিচয় 
হইয়াছে তাহাতে দেখি মৃত্যু, কামনা এবং বিরোধ বা সংগ্রামের ভিভিতেই সে 
মতবাদ গঠিত হইয়াছে। মৃত্যুূপ যে ঘটনা! ঘটে তাহাতেও বাঁচিয়া থাকিবার 
একটা ক্ষুধ প্রয়াস বর্তমান থাকে কেননা মৃত্যু গ্রাণেরই নেতি বা অভাবাত্মক 
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রূপ যাহার পশ্চাতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়! প্রাণ তাহার ইতিবাচক সত্তা বা 
ভাবাত্মকরপকে (০0510০ 1১8808কে ) অম্ৃতত্ব খু'জিবার জন্য উদ্ধদ্ধ করে। 
ক্ষুধা এবং বাসনার মধ্যেও নিরাপদ তৃপ্তি ও আনন্দের অবস্থায় পৌছিবার জন্য 
একটা লংগ্রাম চলে, কারণ কামনার উত্তেজন। ছারা প্রাণ তাহীর ইতি সত্তাকে 
প্রলুব্ধ করে, যাহাতে অতৃপ্ত বুতূক্ষার নেতিরূপ হইতে মুক্ত হুয়া তাহার অস্তিত্বের 
পূর্ণ আনন্দ দে লাভ ও ভোগ করিতে পারে । তেমনি তাহার সামর্থ্যের সীম। 
ও সঙ্কোচের মধ্যেও প্রসারতা, প্রতৃত্ব, আত্মগ্রতিষ্ঠা এবং পরিবেশকে জয় ও 
ভোগের দিকে একটা ছুর্দম প্রচেষ্টা আছে, কেননা প্রাণশক্তির এই সীম! ও দৈন্য 
হইতেছে সেই নেতিরূপ, যাহা দ্বারা তাহার ইতিসতাকে, পূর্ণতা লাভের যে 
শাশ্বত সম্ভাবন। ও সামর্থ্য তাহার মধ্যে আছে, তাহা! লাভের জন্য প্রবুদ্ধ করে। 
জীবন সংগ্রাম শুধু বাচিয়া থাকিবার সংগ্রাম নয়; তাহা অধিকার ও পূর্ণতা 
লাভের সংগ্রামও বটে; যেহেতু পরিবেশের উপর অল্প বিস্তর গ্রতৃত্ব স্থাপন করিয়াই 
বাঁচিয়া থাক সম্ভব হয়, তাহার জন্য হয় নিজে পরিবেশের উপযোগী হইতে হয় 
অথবা পরিবেশকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে হয়; এ জন্য পরিবেশকে 
হ্বীকার করিতে এবং তাহার অন্থগত হইতে হয় অথবা! তাহাকে জয় ও পরিবর্তন 
করিতে হয়।. একথা ঠিক তেমনি সত্য যে পূর্ণতা যত বেশী লাভ হইবে তত 
অধিক কাল বীচিয়া থাকিবার নিশ্চয়তা বাড়িয়া যাইবে । “যোগ্যতমের উ্বর্তন। 
(515158] ০? 00৩ 66656) এই শ্ষুত্রে ডারউইন এই সত্যই প্রকাশ 
করিতে চাহিয়াছেন। 

কিন্ত বৈজ্ঞানিকমন জড় সত্তার যান্ত্রিক ক্রিয়াধারা প্রাণের উপর আরোপ 
করিতে এবং জড়ের মধ্যে লুকায়িত যাস্ত্রিক চেতনা দিয় প্রাণকে বুবিতে চাহিল, 
দেখিল ন! যে একটা নৃতন তত্ব প্রাণের মধ্যে উন্সিষিত হইতেছে, যাহার সার্থকতা 
যা্রিকভাবকে শ্ববশে আনয়ন করা । সেইজন্য ডারউইনের সুত্রে জীবনের 
আক্রমণশীল তত্বকে, ব্যগ্লিগ্রাণের স্বার্থপরতাকে, আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কার 
ও শ্রণালীকে এবং অপরকে আত্মসাৎ করিয়া! বাচিয়। থাকিবার প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত 
বড় করিয়া দেখা হইয়াছে। কারণ জীবনের এই প্রথম ছুইটী পর্ধের মধ্যে 
একটা নৃতন তত্ব বা নৃতন অবস্থার বীজ রহিয়াছে, যাহা অঙ্কুরিত এবং ক্রমশঃ 
বঞ্ধিত হয়, যখন এবং যতটুকু পরিমাণে জড়ের মধ্যে সংবৃত মন, প্রাণধর্তের মধ্য 
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দিয় তাহার নিজের বিধান ও স্বধর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । যেমন প্রাণ 
মনক্কপে ফুরিযা উঠিতেছে সেইন্প যেদিন মন অতিমানসরপে ছুটিয়া উঠিবে 
সেদিন প্রাণের সর্বক্ষেত্রে আরও বেশী রূপান্তর দেখা দিবে। বাচিয়া থাকিবার 
প্রয়াস বা স্থায়িত্ব লাভের আবেগ মৃত্যুর বিধানে পরাতৃত ও ব্যর্থ হুইয়৷ যাইতেছে. 
বুবিয়া ব্যষ্টিজীবন বাধ্য হইয়া ব্যক্তি অপেক্ষা জাতির মধ্যে স্থায়িত্বের 
খোজ করিতে-বাধ্য হয়; কিন্তু সহযোগিতা! ভিন্ন ইহা সে করিতে পারে না। 
এই সহযোগের জন্ত সে অন্টোন্তসহায়তা ও বিনিময় চায়, এই জন্যই অপরের 
যথা স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু ও সহায়কারীর বাসনা ও ইচ্ছার দিকে দৃষ্টিপাত করে, 
সচেতনভাবে অপরের সঙ্গে মিলমিশ করে, গোষ্ঠি বা সমাজ গড়িয়া তোলে এবং 
এ সমস্তের মধ্যেই সেই নৃতন ভাবের বীঞ্জ আছে যাহা হুইতে প্রেমের ফুল 
ফোটে। একথা ত্বীকার করি যে প্রেম প্রথমে স্বার্থের প্রসারত৷ ছাড়া আর 
কিছু নয়। এই বিস্তৃত স্বার্থ বিন বর্তমান থাকে এবং জীবনকে পরিচালনা 
করে। তাই মানব জীবনে এমন কি তাহার উচ্চতর পরিণতিতে আজিও 
এই স্বার্থের স্থান ও প্রতৃত্ব দেখা যাইতেছে । তথাপি যেমন মন ক্রমশঃ বিকশিত 
হুইয়। নিজের ন্বধন্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে তেমনি সে প্রাণ, ভালবাস। এবং 
গরম্পরের সাহায্যের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে থাকে যে, ব্যকটিজীবন সত্তার একটা 
গৌণবিভূতি এবং বিশ্বত্তার জন্যই ব্যন্টিজীবনের অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। 
একবার ষদি এই সত্য সে আবিষ্কার করে--এবং মনোময় মানুষের পক্ষে সে 
আবিষার অবশ্থস্তাবী_-তাহ! হইলে তাহার নিয়তি হয় অব্ধারিত। কারণ 
মাঙ্ছষ তখন এমন এক অবস্থায় পৌছিয়াছে যখন তাহার মন, মনের অতীত কোন 
এক সত্যের নিকট নিঞ্জেকে খুলিয়৷ ধরিতে আরম্ত করিতে পারে, সেই সুহূর্ত 
হইতে তাহার পরিণতি যতই অস্পষ্ট এবং মস্থর হউক না কেন সেই উচ্চতর 
সভা, অতিমানস বা অতিমানসতা অথব! নিজের আত্মার দিকে তাহার গতি 
হইবে অনিবার্য, কারণ ইহা পূর্বনির্ধারিত। 

কুতরাং জীবনের প্রকৃতি অন্থ্সারেই পূর্ব হইতে নির্ধারিত হইয়া আছে 
ঘে প্রাণ একটা তৃতীয় অবস্থায় পৌছিবে, তৃতীয় পর্ধের নৃতন সংজ্ঞায় তাহার 
অভিব্যক্তি হইবে। প্রাণের এই উর্ধগতি যদি আমর! লক্ষ্য করি, ভবে. দেখিতে 
পাইব যে যাহাকে আমরা এই তৃতীয় অবস্থা বলিয়া অভিছিত করিয়াছি 
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তাহা দৃষ্ঠত: তাহার পূর্বববন্তা অবস্থার বিপরীত এবং বিরোধী মনে হইলেও 
বন্ততঃ তাহার পুর্ণ পরিণতি ও রূপাস্তর ছাড়া অন্ত কিছু নয়। জীবনের আবস্ক 
হইয়াছে অতিবিভাগ এবং জড়ের দৃঢ় আকার রূপে এবং এই দৃঢ় বিভাগে 
পরমাণু সকল জড়ন্সপের ভিত্তি ও প্রতীক। প্রতি পরমাণু অন্ত সকল হইতে 
পৃথক হইয়া! থাকে, এমনকি যখন সে অন্ত পরমাণুর সহিত যুক্ত হয় তখনও 
তাহার ব্বতন্ত্র স্তা বিদ্কমান থাকে, সাধারণ কোন শক্তি প্রয়োগে ইহার মৃত্যু 
ব৷ গ্রলয় ঘটান যায় না। এই জড় পরমাণুর সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায় 
আমাদের বিবিক্ত অহং এর মধ্যে; এই অহংও সকলকে মিলাইয়া এক 
করিবার যে শক্তি ও তত্ব প্রকৃতির মধ্যে আছে তাহার বিরুদ্ধে নিজেকে 
বিশেষিত করিয়! বর্তমান রাখে। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বিভাগের মত মিলন 
বা একত্বও একট! সমান তত্ব, বরং একত্বই মুখ্যতত্ব, বিভাগ তাহার গৌণ ভাব; 
সেইজন্য যন্ত্রে মত না বুঝিয়া কিন্বা বাধ্য হইয়াই হউক অথবা পরের প্ররোচনা 
বা নিজের খুশিতেই হউক প্রত্যেক বিভক্তরূপকে কোন ন। কোন ভাবে এই 
মুখ্য তত্বের অধীন হইতেই হুইবে। স্থৃতরাং প্ররুতি নিজ প্রয়োজনে প্রধানতঃ 
সম্মিলন দ্বারা গঠন কার্ধ্যের জন্য দৃঢ় ভিত্তি এবং নির্দিষ্ট রূপবীজ রক্ষা করিবার 
জন্ত সাধারণতঃ এক হইয়া! মিলিয়া বা মিশিয়া যাইবার পথে পরমাণুকে বাধা 
দিতে দিলেও, সমাহার বা সঙ্কলনে আসিয়! মিলিবার জন্য তাহাকে বাধ্য 
করে; পরমাণুর নিজের মধ্যে প্রথম যেমন একটা সমাহার আছে, তেমনি 
সমাহত হুইয়! ষে অবয়ব গঠন হয় ইহা তাহার প্রথম ভিততি। 

প্রাণ খন দ্বিতীয় অবস্থায় পৌছে যাহাকে আমরা প্রাণন বা প্রাণশক্তি 
বলিয়া জানি--তখন একটা বিপরীত ধারা প্রধান হইয়া উঠে এবং প্রাণময় 
অহংএর জড় ভিত্তি বা দেহ গ্রলয় ব! ধ্বংসকে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। দেহ 
ভঙ্গ ও চূর্ণ হইয়। যায়, যাহাতে এক প্রাণের উপাদান দিয়! অন্ত প্রাণের আকার 
গঠন কর! ষায়। প্রন্কৃতির এই বিধানের প্রসারত। কত তাহা আমরা এখনও 
পূরণক্ধপে জানিতে পারি নাই, কারণ বিজ্ঞান জড় ও জড়ময় প্রাণ সম্বন্ধে আজ 
ফতট। গভীরভাবে জানিয়াছে মনোময় প্রাণ বা অধ্যাত্ম সভার সম্বন্ধে ভেমন 
ভাবের জান লাভ করিতে না পারা পর্ধ্যস্ত সেরূপ জান! সম্ভব হইতে পারে 
না। তবুও মোটামুটি ভাবে এই বলা যায় শুধু আমাদের জড় দেছের উপাদান 
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সমৃহ নয়, কিন্তু প্রাণময় কোষের হুস্ক্সতর উপকরণ সকল, আমাদের প্রাণ ও 
বাসনার সুক্সতেজ, আমাদের বীর্ধ, প্রচেষ্টা ও আবেগের মুল. উপাদান. সমূহ 
আমরা বাচিয়া, থাকিবার সময় এবং আমাদের মৃত্যুর পর অপরের প্রাণসতায় 
সংক্রমিত ও অন্ুপ্রবিষ্ট হুইতেছে। প্রাচীন রহম্তবিজ্ঞান আমাদিগকে 
জানাইয্াছে যে অল্পময় দেহের মত আমাদের একটা প্রাণময় দেহ আছে, 
মৃত্যুর পরে সে দেহও বিই্লিষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার উপাদান সমূহ লইয়া 
অন্ান্ঠ প্রাণময় দেহ গঠিত হয় । আমর! বাচিয়া থাকিবার সময়েও আমাদের 
এবং অপরের প্রাণের বীর্য্য সর্ধদ! পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইতেছে । তত্দ্রপ 
একই বিধান আমাদের এবং চিন্তাশীল অপর প্রাণীর মনোময় জীবনের পরস্পরের 
সম্বদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । মনের উপর মনের সংঘাতের ফলে তাহার 
উপাদান সমূহ সর্বদা বিশ্লিষ্ট হইতেছে, সর্বদা ছড়াইয়৷ পড়িতেছে আবার নৃতন 
ভাবে গঠিত হইতেছে, এই ক্রিয়ার মধ্যে সর্বদা! এক মনের উপাদান অন্ত 
মনে গিয়া তাহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া! যাইতেছে । প্রাণের ক্রিয়াধার। 
এবং স্বরূপধর্মই সত্তার সহিত সত্তার এই অন্তোন্তবিনিময়,। এই অন্তোন্ট- 
সংমিশ্রণ, এই পরস্পর মিলন। 

তাহা হইলে আমরা প্রাণের মধ্যে ছুইটী ক্রিয়াঁধার! পাইতেছি, একদিকে 
রহিয়াছে নিজের বৈশিষ্ট্য ও ন্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়৷ বিবিক্ত অহং এর বাচিয়া 
থাকিবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা; অন্যদিকে আছে প্ররুতির অলঙ্ঘ্য এক শাসন 
যাহা চাহিতেছে সেই অহংকে অপরের সহিত মিলাইয়। দিতে। জড়জগতে 
প্রকৃতির ঝৌোক প্রথম আবেগের উপর; কারণ সেখানে তাহাকে বিবিক্ত 
্থায়ীকপ সৃষ্টি করিতে হইবে, কিন্তু অথণ্ড অনস্তের মধ্যে যেখানে একটা নিত্য 
চর্চল অবিরাম গতি চলিতেছে সেখানে বিবিক্ত একট৷ ব্যক্তিসতাকে বাচাইয়া 
রাখা এবং তাহার জন্য একটা দৃঢ়রূপ স্থট্ি করা অতি ছুরূহ সমন্তা, প্রকৃতিকে 
এখানে 'গ্রথমেই সেই সমন্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাই পরমাণুর 
জীবনে ব্যঙ্টিরপের একটা স্থায়ী ভিত্তি পাওয়া গেল এবং রূপের সঙ্গে রূপের 
সমাহারে সমষ্টিগত অবয়বের একটা অল্প বিস্তর স্থায়িত্ব যখন দেখা দিল, তখন 
তাহাদের মধ্যে গ্রাণমষ ও মনোময় ব্যহিভাবের একটা ভবিম্তৎ ভিত্তির. সম্ভাবনা 
উপস্থিত হইল। কিন্তু নিরাপদে তাহার শেষ এবং ভবিষ্বৎ ক্রিঘবাধারা পরিচালন 


প্রাণের উর্ঘায়ণ ২৪৭ 


করিবার অন্ত যতটুকু স্থািত্থের প্রয়োজন ছিল তাছ। যখন এইযূপে লাভ হুইল, 
প্রকৃতি তখন প্রাণের ক্রিয়া! প্রণালী উল্টাইয়া দিল। এইবার ব্যটিরপ ধংস 
করিয়া তাহার বিশ্লিষ্ট উপাদান লইয়া সমাহারগত প্রাণ পুষ্ট হইতে লাগিল। 
কিন্ত ইহাকেও শেষ অবস্থা বল! যায় না । সে অবস্থা আসিবে যখন এই ছুই 
ধারার মধ্যে পূর্ণ সামন্ত স্থাপিত হইবে; যখন ব্যাট্টিচেতনাতে বাঠিজীব 
বর্তমান থাকিতে অথচ অপরের সহিত মিলিত এবং এক হইয়া যাইতে পারিবে 
অথচ তাহাতে উভয় ভাবের সাম্য এবং বাচিয়! থাকিবার সম্ভাবনা নই 
হইবে না। 

কিন্ত পূর্ণভাবে মনের প্রকাশ না হইলে এ সমশ্তার সমাধান হইবে না) 
কারণ সচেতন মন ছাড়। যে প্রাণশক্তি তাহাতে এ সাম্য আসিতে পারে না; 
তাহা অস্থায়ী এক সামন্ত শুধু সাময়িকভাবে আনিতে পারে, দেহের মৃত্যুতে 
যাহা নষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্যঙ্টিদেহ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার উপাদান 
সকল বিশ্বে ছড়াইয়৷ পড়ে। অন্নময় জীবনের প্রকৃতির মধ্যে-_যাহ! দিয়া 
এই ব্যষ্টি আধার গঠিত হইয়াছে সেই জড় পরমাগুতে যেমন আছে-_-তেমন 
কোন শক্তি অন্ুন্থযত নাই যাহা কোন কিছুকে একভাবে বহুকাল বজায় 
রাখিতে পারে, স্থৃতরাং ব্যক্টিসত্তাকে স্থায়ীভাবে বাঁচাইয়া রাখাও তাহার পক্ষে 
সম্ভব নয়। যে চেতনা তাহার অস্তরস্থ গোপন আত্মাকে প্রকাশ করিয়াছে 
বা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার সাহায্য লইয়া কেবলমাত্র মনোময় 
পুক্ষই অতীতকে ভবিষ্যতের সহিত যুক্ত করিয়া যে এক অখণ্ড অস্তিত্বের 
প্রবাহ বহিতেছে তাহা দেখিতে আশা করিতে পারে । আধার বা রূপের ধবংসে 
অন্নময় স্থবতির ছেদ হইলেও মনোময় পুরুষের শ্বতি অবিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে? 
নেই মনোময় স্বতি আরও পরিণত হুইয়৷ শেষে এমন এক অবস্থা আনিতে 
পারে যাহাতে জন্ম এবং দেহাস্তর গ্রহণের মধ্যে অন্নময় স্বৃতিতে যে ছেদ পড়ে 
তাহার উপরও সেতু নিগ্মিত হইতে পারে অর্থাৎ অস্নময় স্থতিতেও তখন তাহার 
অখণ্ড অস্তিত্বের খবর পৌছে। এমন কি বর্তমানে যখন দেহগত মনের পূর্ণ 
পরিণতি হয় নাই তখনও মনোময় পুরুষ দৈহিক জীবনের সীম! ছাড়াইয়া 
অতীত ও ভবিষ্যতের অনেকখানি সম্্ধে মোটামুটি ভাবে অচেতন হইয়াছে। 
তাহার ব্যক্তিগত অতীতের সম্বন্ধে সে সচেতন হইয়৷ উঠিতে পারে, সে জানিতে 
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পারে জীবনের পর জীবনের গঠন ও পরিণতিতে তাহার বর্তমান জীবন গড়িয়া 
উঠিয়াছে, অবিত্যৎ জীবন পরম্পরাকে তাহার বর্তমান জীবন যে নিজের মধ্য 
ভূইতে গড়িয়া! তুলিতেছে ইহাও সে বুঝিতে পারে। যাহার অতীত ও ভবিষ্তৎ 
আছে এমন.একটা সমষ্টি জীবনের অস্তিত্ব বোধও তাহার অনুভূতিতে আসে 
এবং সে নিজে সেই জীবনের বনু স্থত্রের মধ্যে অন্যতম রূপে নিরবচ্ছিন্ন ভারে 
বর্তমান ছিল, আছে ও থাকিবে ইহাও সে অনুভব করে। ইহাই জড় বিজ্ঞানীর 
নিকট বংশ্বান্জত্রম বা কুল সংক্রমণ ( 0679015 ) রূপে অভির্যক্ত হয় মনোময় 
পূরুষের পশ্চাতে অবস্থিত উপচীয়মান অস্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষের. নিকট 
ইহ অন্তভাবে স্থায়ী ব্যক্তিত্বরূপে স্পষ্ট প্রতীত হয়। স্থৃতরাং যাহার মধ্য 
দিয়া জীবাত্মার চেতনা আত্মপ্রকাশ করিতেছে দেই মনোময় পুরুষই স্থায়ী 
বাষ্টিপ্রাণ এবং স্থায়ী সমষ্টপ্রাণ গ্রস্থিরূপে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যেই উভয়ের 
মিলন ও সামঞ্স্ত সম্ভব হইতে পারে। 

প্রেমই এই নৃতন সম্বন্ধের শক্তি ও প্রকৃতি; প্রথমে ইহা গোপনে কার্ধ্য 
করে এবং পরে পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়! প্রধান স্থান অধিকার করে। স্থতরাং 
এই তন্বই তৃতীয় পর্বে তাহাকে ধারণ ও পোষণ করে। প্রেমের খেলার 
জন্ত ব্যষ্টিচেতনার সচেতন ভাবে সংরক্ষণ যেমন চাই, অপরাপর ব্যগ্টি জীবের 
সহিত পরস্পরবিনিময় করিবার, তাহাদিগের নিকট নিজেকে দান করিবার, 
তাহাদের সহিত মিলিত হইবার প্রয়োজন এবং বাসনাকে সচেতন 
ভাবে হ্বীকার করাও তেমনি ভাবে অপরিহার্য্য। প্রেমাম্পদের নিকট 
পরিপূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ বা আত্মবলিদান করিবার-_-এমন কি তাহাতে 
আত্মবিলয় হইয়া যাইবে এরূপ ভূল ধারণা থাকিলেও--_ ইচ্ছা ও আবেগ মনোময় 
পুরুষের পক্ষে ন্বাভাবিক বটে; কিন্তু তাহা পরিণতির এমন অবস্থাকে চিত 
করে যাহা প্রাণের তৃতীয় স্থিতিরও উপরে অবস্থিত। প্রাণের এই তৃতীয় 
ভূমিতে আমরা ক্রমশঃ পরস্পরকে গ্রাস করিয়া প্রাণ ধারণের এবং যোগ্য- 
ভমের উৎর্তনের যে নীতি, ভাহার উর্ধে উঠিয়া! যাই। কারণ এখানে পরস্পরের 
উপযোগী হইবার চেষ্টা, অন্ভোন্তবিনিময় এবং অন্তোন্সমিলন প্রভৃতি দ্বারা! নিজেকে 
পূর্ণ কন্িয়া তোল! এবং পরস্পরকে সাহায্য করাই বাচিয়া বস্ধিয়া থাকিবার 
পক্ষে জমে .ররুষ্টতর উপায় হই উঠে। সত্তার আত্মগ্রতঠা এবং এব 


প্রাণের উদ্ধা়ণ ১ 
অহং্ঞর রক্ষণ এবং পুটও প্রাণের পক্ষে প্রয়োজন, কিন্তু তাহার লতার পক্ষে অস্ত 
সন্তার প্রয়োঞ্জনও তেমনি অপরিহার্ধয, তাই তাহার অহং অন্ত সকল অহুং এর 
সহিত মিশিতে এবং তাহার্দিগকে নিজের মধ্যে টানিয়! আনিতে এবং লিঙ্গে 
তাহাদের জীবনের অন্ততূক্তি হইতে চায়। পরিণতির এই তৃতীয় স্তরে সেই 
সম্ত ব্যক্তি ও জাতিই বীচিয়। থাকিবার জন্ত যোগ্যতম হয় ঘাছারা পরস্পরের 
সহিত মিলন, ভালবাসা, আন্ুকুল্য, দয়া, স্সেহ, মৈআী ও একতার বিধানকে 
নিজেদের মধ্যে পূর্ণক্ূপে ফুটাইয়। তুলিতে সক্ষম হয় ) যাহারা পরম্পরের আত্ম- 
দান এবং বাঁচিয্। থাকিবার মধ্যে একটা সামঞ্ধস্ত পূর্ণসফলভাবে স্থাপন কর্ধিতে 
পারে; যেখানে অন্তোন্ত বিনিময় দ্বার! ব্যিজীবন অন্ত ব্যাউিজীবন ও ল্য 
জীবনকে এবং সমস্টিজীবন ব্যটিজীবন এবং অন্ত সমটিজীবনকে পু ও বন্ধিত 
করিয়! তোলে । 

মন ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া! প্রাধাণ্ত লাভ করিতেছে এই পরিণতি ভাহাই 
সুচিত করে। দেখা যায় এ অবস্থায় জড়ময় সত্তার উপর মন* ক্রমশঃ অধিকতর 
ক্ূপে আপন বিধান ও প্রভাব বিস্তার করিতেছে । কারণ মন স্ুক্মতর বলিয়া 
তাহার পক্ষে আহার, ভোগ ব1 পুষ্টির জন্ত অপরকে ভক্ষন করিতে হয় না) 
বরং যতই সে দান করে ততই সে লাভ করে এবং পুষ্ট হয়, যতই সে নিজেকে 
অপরের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া দেয় ততই সে অপরকে নিজের মধো 
লাভ ক্করে এবং তাহার অধিকার হয় ততই সম্প্রসারিত। অতিদানে জড়মস্ 
প্রাণ নিঃশেষিত হুইয়৷ পড়ে, অতিভোজনেও যৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদিও 
যে পরিমাণে জড় বিধানের দিকে ঝুকিয়া পড়ে ততটা মনকে এই সঙ্কোচের 
পীড়া ভোগ করিতে হয় কিন্ত তবুও যতই সে পরিণত হুইয়৷ তাহার নিজের 
বিধানে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে ততই তাহার এ বন্ধন খসিয়! পড়ে এবং 
যে পরিমাণে এই জড়সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে ততই বা গেই পরিমাণে 


*এখানে যে মনের কথা বল। হইয়াছে জীবনে তাহ। হৃদয়ের মধ্য দিম] প্রাণময় পুরুষের 
উপর প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়| করে। বিশুদ্ধপ্রেম নহে কিন্তু যে প্রেম জাগতিক জীবনে ধ্যবহারিফ 
ভাবে সাধারণত দেখ! বায় তাহা মমের নয় প্রাণের ধর্পা, তবে তাহার প্রতি এবং ছার 
তখনই সম্ভব হয়, খন মন আপনার আলোকের মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করে। দেহ ও প্রাণের 
মধ্যে যে কাদধান! দেখ! দেয়, অথিকাংশক্ষেজে তাহা! বৃতৃক্ষারই একটা অস্থাদী রাগ। 

৩২ 


৫৭ দিব্য জীবন বার্ড 


তাহার দেওয়া ও নেওয়! এক হুইয়। যায়। . কারণ তাহার উর্ধগতিতে সচ্িদা- 
নন্দের আও্ষপ্রকাশের দিব্য বিধানে ভেদের মূধো যে অভেদ আছে ক্রমশ তাহারই 
দিকে সে রটেতনভাবে অগ্রসর হয়। 

আমরা দেখিয়াছি প্রাণের আদিম নিন রর কালী 
রূপে বর্তমান ছিল তাহাই তাহার মধ্যস্থিতিতে ক্ষ্ধা এবং সচেতন বাসনার 
আকার ধারণ করিয়াছে; এই ক্ষুধা এবং বাসনাই চেতন মনের. আদি বাজ । 
পরম্পরের. সহিত মেলামেশা এবং ভালবাসার পুিতে যখন প্রাণ তৃতীয় স্থিতিতে 
উন্নীত হয় তখনও বাসনার বিধানের বিলোপ হয় না, বরং তাহার পূর্ণতা এবং 
রপাস্বর হয়। ভালবাসার প্রক্কৃতিই এই তাহাতে যেমন নিজেকে দেওয়ার রাসনা 
আছে জ্েমনি বিনিময়ে অপরকে পাওয়ার আকাজ্ষাও আছে। জড়গ্রাণ 
নিজেকে দিতে চায় না, সে শুধু নিতে চায়। ইহী অবশ্ঠ সত্য যে তাহাকেও 
বাধ্য হুইয়। নিজেকে দিতে হয়, কারণ যে জাঁবন কিছুই ঘেয় না শুধু নিতেই জানে, 
তাহা বন্ধ্যা হইয়া পড়ে তাহাকে শুকাইয়৷ মরিতে হয়, যদিও এ লোকে বা 
লোকাস্তরে তেমন জীবন আদৌ সম্ভব কিনা তাহাতে ঘোর সন্দেহ আছে। 
এরূপ প্রাণ যাহা দেয় তাহ! স্বেচ্ছায় নহে বাধ্য হইয়া, সে অবশভাবে প্রকৃতির 
অবচেতন আবেগে পরিচালিত হয়, সচেতন ভাবে সে প্রকৃতির এ কাজে অংশ 
গ্রহণ করে না। এমন কি ভালবাসা যখন জাগে তখনও পরমাণুর মধ্যে নিহিত 
অবচেতন ইচ্ছার যে যাস্ত্রি প্রকৃতি আছে, আত্মদানের প্রথমদিকে সেই গ্রক্ৃতি 
অনেকটা বজায় থাকে। তাই ভালবাস! প্রথমে বুতুক্ষার বিধান মানিয় চলে, 
পাওয়। এবং অপরের.নিকট হইতে আদায় করাতে, অপরকে দেওয়া বা অপরের 
কাছে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা তখন তাহার অধিক তৃণ্ডি। দেওয়াকে সে ্বীকার 
করে প্রধানতঃ যাহা! সে চায় তাহার মূল্যরূপে। কিন্ত এ সময় ভালবাস! তাহার 
সবরূপপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; ভালবাসার প্রক্কত বিধান দেখ! 
দিলে দেওয়ার আনন্দ পাওয়ার আনন্দের সমান হইবে, এমন কি অবশেষে 
তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবে । এই ছাড়াইয়া যাওয়! যখন সম্ভব হইবে, তখন 
বুঝিতে. হইবে যে অন্তরে যে শিখা চৈতাপুরুষরূপে সদ! জলিতেছে, তাহারই 
অঙ্থপ্রেরণায় ,পরমএকত্ব লাভের জন্ত, ব্যটিজাঁব নিজেকে অতিক্রম করিয়া উর্ধে 
আরোহণ করিতেছে এবং যাহ! তাহার কাছে এতদিন জনাধ্ম। বলিয়া বোধ 


প্রাণের উর্ধাযণ ২৪১ 


হইয়াছে, তাহাকে তাহার নিজের ব্যক্তিরপ অপেক্ষা বৃহত্তর এবং প্রিতর। জাত্া 
বলিয়। অঙ্ছভর করিবার ময় আসিয়াছে |. কিন্ত গ্রাণের মধ্য দিয়া যে প্রেম ছুটিয়া 
উঠিতেছে তাহার প্রকৃতিতে অপরকে পাওয়া! ও পূর্ণ কর! এবং অপরের স্যার! 
নিজেকে পাইবার ও পূর্ণ করিবার আবেগ রহিয়াছে ) এ প্রেম অপরকে, অপরের 
এশর্ধ্যকে বাড়াইয়া নিজে বন্ধিত ও এশর্ধ্যশালী হুইবে, অপরের দ্বার! ভুক্ত 
হইবে এবং নিজে ভোগ করিবে, কারণ নিজে অপরের দ্বারা অধিরূত না হইলে 
কেহই নিজের উপর পূর্ণ অধিকার পায় না । 

জীবনের প্রথম পর্বে পরমাণুর মত বিঙ্লি্ই জীবন থাকে, সেখানে নিজেকে 
নিজে পাওয়ার সামর্থা নাই, জড়ময় ব্যক্তি তখন অনাহ্ম পদার্থের অধীন। 
দ্বিতীয় পর্বে বাধা ও সীমার জ্ঞান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস জাগে, তখন প্রাণ 
আত্মা এবং অনাত্মা উভয়ের উপর প্রভূত্ব করিতে চায়। এই অবস্থার মধ্যে 
জীবনে তৃতীয় পর্কের পুষ্টি ও পরিপতিতে, জীবনের যে সমস্ত মুলবৃত্তির মধ্যে 
পরম্পর বিরোধের একটা বোধ ছিল, তাহাদের রূপাস্তর ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া 
দেখা দেয় একটা পূর্ণতা, একটা সামঞন্ত ও স্থযমা। জাবব্যক্তি মেলামেশা এবং 
ভালবাসার সাধনার ফলে ক্রমে অনাজ্মাকে মহদাত্ম! বলিয়া ক্বীকার করিতে থাকে, 
সুতরাং সচেতনভাবে তাহার বিধান ও প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লয় ; ইহার ফলে 
সমষ্টপ্রাণের ব্যষ্টিগ্রাণকে আত্মসাৎ করিবার যে উপচীয়মান আবেগ আছে 
তাহা পূর্ণ হয়; আবার ব্যষ্টি প্রাণও অপরের প্রাণকে এবং সে প্রাণ যাহা! দিতে 
সক্ষম সে সমস্তকে নিজের বলিয়! অধিকার করিতে পারে--যাহ দ্বারা ব্যক্তিপ্রাণের 
সমষ্রিপ্রাণকে আত্মলাৎ করিবার যে বিপরীত আকৃতি আছে তাহাও তৃপ্ত হন্ব। 
জীব ও জগতের মধ্যে এই অন্তোন্তসপ্ন্ধ প্রকাশিত, পুর্ণ বা নিরাপদ হইতে পারে 
না, যতদিন পর্যন্ত জীবের সঙ্গে জীবের, সমষ্টির সহিত সমস্ির সেই প্রেমের যস্বন্ধ 
স্থাপিত না হয়। মানুষের জীবনে এক কঠোর সাধনা ও তপস্তা। চলিতেছে, 
তাহার মধ্যে আত্মগ্রতিষ্ঠা ও স্বাতস্ত্রের স্পৃহা আছে, যাহা দ্বারা সে নিজেকে 
পূ্ণকূপে পাইতে চায়; আবার তাহার মধ্যে আছে মেলামেশা, ভালবাসা, 
ভ্রাতৃত্ব, মৈআ্রী যাহা দ্বারা সে নিজেকে অপরের কাছে উৎসর্গ করিতে চায়) 
এই ছুই বিপরীত আকৃতি ও আবেগের মধ্যে সমতা ও সামন্ত রক্ষার জন্ত 
ন্তাপরতা, অন্টোন্তপরায়ণতা, সাম্য প্রভৃতির আদর্শ তাহার মধ্যে দেখ! দিয়াছে । 


২৫২ দিব্য জীবন বার্ড 


তাহার এই সাধনার মূলে আছে বিশবগ্রকৃতির আমি সমতা সমাধানের গন 
অধরিহা্ধ্যযপে পূর্বনির্ধারিত পথে চলিবার এক প্রেরণা) এ সমগ্া প্রাণেরই 
বসা) জন্তজীবনের মূল ভিত্তিতে আছে যে ছুই বিরোধী তদ্বের মংঘাত ও হন 
তাহাদের শধ্যে মিলনের দারা সে সমন্তার সমাধান করিতে হইবে। প্রাগাগেক্ষ। 
উচ্চতর তত্ব মনই ফেবল এই যাছিত সামধস্তে গৌছিবার গথ বাহির করিতে 
পারে; ধম এ পমন্তা সমাধানের চেষ্টাও করে, যদিও পূর্ণরূপে এ সাফ 
আনিতে সক্ষম যে শক্তি ভাহা এখন অমনী বা মনের অতীত কোন 
লোক্োত্তর ভূমিতে রহিয়াছে। 

কারধ যে সমস্ত তথাকে আমরা স্বীকার করিয়। এ আলোচনায় প্রবৃত 
ইইয়াছি ভাহ। ধদি সত্য হয়, তাহা হইলে যে শেষ গন্তব্যস্থরে পৌছিলে চলিবার 
পথ শেষ হইবে, তাহাতে পৌছান ধন্তব হইবে-যখন মন নিজেকে অভিক্রম 
করিয়া ভাহার অতীত ক্ষেঞ্জে বা অভিগানসে গৌছিবে, কারণ মন তাহারই 
এফ নিয়তর বিভূতি এবং যগ্্র। ইহাকে অবলধন করিয়া ত্রদ্ধ রূপে এবং ব্যটি- 
লতায় নাছিয়া আসিয়াছেন, আবার দ্বিভীয়ত; ইহাফে অবলম্বন করিয়া ব্যটিসত 
আপন দ্বয়প সত্যে পুনরায় উন্নীত হইবে। ভুতরাং মেলামেশা, অস্টোন্তবিনিষয় 
এবং প্রেমের আদান প্রানে অর্থাৎ কেবলমাত্র মন ও হ্বায়ের বিধানের মধ্য 
দির! চলিলে জীবন সমন্তর পূর্ণ সমাধান হইবে না। তাহার জন্ত চাই) জীবনের 
এক তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা_-যাহাতে বহর শাশ্বতএকত্ব উপলব্ধি হয আখ্মারই 
মধ্য দিয়া) ইহা! তখনই সম্ভব হইবে যখন জীবনের সকল ক্রিয়ার ভিত্তি আর 
দেহের বিক্ক এবং খণ্ড ভাবের, প্রাণের বৃতুষ্ষা এবং বাসনার, মনের সযাহার 
ও লাহশ্ের অপূর্ণ চেষ্টার অথবা এ সকলের সমবায়েরও উপর স্থাপিত থাকিবে 
না, পর্ধ এদের পরম্থকত্ব এবং চরম স্বাদের উপর প্রতিঠিত হইবে। 


স্বাবিংশ অধ্যায় 


প্রাথশক্তির সমন্তা 

এই জন্ত তাহাকে সর্বাস্ুঃ বাঁ বিশ্বপ্রাণ বলা হয় 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২৩) 
সর্বভূতের হদয়দেশে অধিষ্িত থাকিয়া ঈশ্বর নিজ যায়াদারা 

নার সকল ভূতকে ঘুরাইতেছেন। 

গীতা (১৮৬১ ) 

যিনি সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রদ্ধকে জানেন তিনি সর্ব- 
জ্ঞানময় ব্রন্মের সঙ্গেই সকল কাম্য উপভোগ করেন। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২1১) 
আমরা দেখিয়াছি যাহা ম্বরূগতঃ অনন্ত, নির্ধিশেষ বা অন্ত নিরপেক্ষ, 
অব্যাহত, নিজের অথগ্ততা এবং আনন্দে অবিচললরূপে প্রতিটিত, সঙ্ছিদানন্দের 
এমন এক চিং্শক্তি এক বিশেষ বিশ্বব্যাপারে গ্রাণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 
অবিষ্াচ্ছ্ধ বিভাগকারী মনরূপ মূলন্থত্র ধরিয়া অনস্তসত্তার অবিভক্ত শক্তি, আঁপন 
শুবসবরূপ হইতে আপাতদৃষ্টিতে যাহা অন্তরূপ সেই বিখলীলা প্রকট করিয়াছে 
অখও শক্তির এই খণ্ডনক্রিয়ার ফলে দ্ন্থ ও বিরোধের ছায়ামৃত্তি দেখা দিয়াছে, 
মনে হইতেছে সঙ্গিধানন্দের প্রকৃতি যেন ব্যাহত হইয়! পড়িয়াছে, মন ইছাকে 
স্থায়ী সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতে চায়, কিন্ত মনের আবরণের পশ্চাতে যে দিব্য 
গোপন বিশ্বচেভন! রহিয়াছে তাহার দৃষ্টিতে, ইহা একট প্রতিভাস মাত্র যাহা 
বহু বিচিত্র এক পরমসত্যকে তুল ও বিক্লৃত করিয়া দেখাইতেছে। তাই জগৎ 
ষে যৃষ্ঠিতে আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে তাহাতে রহিয়াছে, বহু বিরোধী 
নত্যের সংঘাত ও ছন্, ইহাদের প্রত্যেকেই নিজে পূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠিতে 
চাহিতেছে এবং প্রত্যেকেরই পূর্ণভালাতের অধিকার আছে বিয়া, বহু বিচিত্ত 
সমন! ও রহন্যের উদ্ভব হইয়াছে । আবার এ লমন্ত সমন্তার সমাধান না! করিয়াও 
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থাকিবার উপায় নাই, কারণ এই সমস্ত গোলযোগ ও ত্রাস্তির পশ্চাতে অখণ্ড এক 
গোপন সত্য আছে যে সমস্যা সমাধানের জন্ত ভিতর হইতে চাপ দিতেছে, কেসনা 
ইহার সমাধূন করিতে পারিলে সে সতে)র অনবগষ্ঠিত প্রকাশ সম্ভব হইবে। 
মন দিয়া সমন্তা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে কিন্ত শুধু মন স্বারা 
ইহা সম্ভব হইবে না; সমস্ত জীবন, সত্তার ক্রিয়া! এবং চৈতন্ত, সর্বত্র হইবে 
সমাধানের ক্ষেত্র। চৈতন্যরূপিনী শক্তিই এই গতিশীল জগৎ এবং তাহার 
সমন্তা স্থ্টি করিয়াছে; সেই শজিকেই তাহার নিজ হ্ই সমন্তার সমাধান 
করিতে হইবে; সেই শক্তিই জাগতিক গতিকে, তাহার মধ্যে যে নিগৃঢ 
তাৎপর্ধ্য আছে তাহার এবং যে সত্য ক্রমশঃ উপচিত হইতেছে, সেই সত্যের 
অবশ্তন্তাবী পূর্ণতায় লইয়া যাইবে। প্রাণে পর পর তিনটা রূপ ফুটিয়াছে। 
প্রথম তাহার জড় বা অল্মময় রূপ--এখানে আছে চৈতন্তের এক মগ রূপ, যাহা 
নিজেরই বাহু প্রকাশের এবং শক্তির আকারের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে 
কারণ তথায় ক্রিয়ার মধ্যে চৈতন্তের দেখা পাওয়া যায় না, যেন তাহ। রূপের 
মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রাণের প্রাণমর কূপ-__এখানে প্রাণের শক্তি 
ও ক্রিয়া, তাহার পুষ্টি ও ক্ষয়ের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উন্সিষিত হইয়াছে, এক 
চৈতন্ত অর্ধপ্রকাশিত, আদিম কারাগার হইতে অর্ধমুক্তমাত্র হইয়াছে, এ 
চৈতন্ত প্রাণের বীর্যে, জৈব বাসনা, তৃপ্তি বা বিদ্বেষ রূপে স্পন্দিত হইয়া 
উঠিয়াছে, কিন্তু এ অবস্থায় নিজের অধ্িত্ব এবং পরিবেশের জ্ঞান প্রথমে 
একেবারেই স্কুটে নাই, তাহার পরেও যাহা ফুটিয়াছে তাহা অপূর্ণ । তৃতীয় 
তাহার মনোমম্ন বূপ-_-এখানে প্রকট চৈতন্ত জীবনের বাস্তব সত্য ও ঘটনাকে 
মনের বোধরূপে দেখে; বাহিরের অভিঘাতে তাহাতে উপশন্ধি বা! ভাবের সাড়া 
জাগিয়া উঠে, ভাবরূপী এই নৃতন চেতনা জীবনের বাস্তব সত্যে পরিণত হইবার 
চেষ্টা করে; সত্তার অন্তরে অনেক পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন আনয়ন করে 
এবং ক্ষদন্ুসারে বাহিরকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্তিত করিতে চায়; এইখানে 
নে.. তাহার নিজ শক্তির ক্রিম চলিয়াছে এবং রূপ হইতে চৈতন্তের কারামুক্তি 
ঘটিয়াছে। কিন্তু এখনও সে ক্রিয়া! এবং রূপের উপর প্ররতৃত্ব স্থাপন করিতে 
পারে নাই। কারণ সে ব্যক্তিচেতনা! রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেইজন্ত তাহার 
সমগ্রক্রিয়ার এক অংশ মাত সে চেতনাতে ফুটিয়। উঠিয়াছে। - 
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এইখানেই মানবজাতির সমস্ত জটিল ও দুরূহ সমশ্ত। রহিয়াছে । মানুষ 
এই মনোময় পুক্কষ, এই মনশ্চেতন! তাহার মানসিক শক্তিন্ধপে ক্রিয়া করিতেছে 
যে বিশ্বশক্তি ও বিশ্বগ্রাণের সে অংশ, তাহার একটা অন্গভব যেন তাহার 
মধ্যে জাগে, কিন্তু তাহার বিশ্বব্যাপী প্রসারতাকে এমনকি সমগ্র ভাবে তাহার 
নিজসত্বাকেও সে জানেন! ; তাই সাধারণ প্রাণশক্তিকে অথবা তাহার নিষ্ধের 
জীবনকে সার্থকভাবে পরিটালন! করিতে পারে না অথবা তাহাদের উপর 
প্রক্কত প্রতৃত্ব বিস্তার করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই। জড়পরিবেশের উপর 
প্রতৃত্ব স্থাপনের জন্য, সে জড়কে এবং জীবনকে ন্বেচ্ছায় পরিচালন। ক্ধিবার 
শক্ষিলাভের জন্ত জীবনকে জানিতে চায়। বিপুল অথচ অন্পষ্ট মননশক্তিকে 
জয় করিবার জন্ত সে মনকেও জানিতে চায়) সে মননশক্তির মধ্যে তাহার 
আত্মচেতন! পশুর মধ্যে যেমন, তেমন একট! ক্ষ্ত্ধারায় শুধু প্রবাহিত নয় পরস্ধ 
তাহ! নিত্যবর্ধমান ও অধিকতর দীপামান জ্ঞানের শিখা । এই ভাবে নিজের 
প্রভূ হইবার জন্য সে নিজেকে এবং জগতের প্রত হইবার জন্ত জগৎকেও 
জানিতে চায়। তাহার মধ্যে যে সত আছে এই তাহার আবেগ, সে যে 
টৈতন্তশ্বক্ূপ এই তাহার প্রয়োজন, যে শক্তি তাহার মধ্যে প্রাণরূপে ফুটিয়াছে 
এই তাহার আকৃতি ; যে জগতে সচ্চিদানন্দ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন অথচ 
বোধ হইতেছে যেন নিজেকে অন্ধীকার করিতেছেন তথায় ব্যস্িক্ূপের মধ্য 
দিয়া তাহারই গোপন ইচ্ছ। এইভাবে প্রকাশ পাইতেছে। কি ভাবে কি 
উপায়ে তাহার অন্তরের এই অভীদ্মা ও আবেগ পূর্ণ হইবে,.তাহার সভার 
্রন্কৃতি এবং তাহার হৃদয়ে সঙ্গিবিষ্ট অন্তর্যামী পুরুষ, তাহা! আবিষ্কার করিতে 
চেষ্টা করিবার জন্য মানুষকে নিয়ত বাধ্য করিতেছে । যত দিন পথ্যস্ত এ 
আবেগের তৃপ্তি, এ সমন্তার সমাধান না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত মানব জাতির 
চেষ্টা ও সাধনার বিরাম হইতে পারে না) হয় মান্থষকে এমনভাবে পরিপূর্ণ 
হুইয়। উঠিতে হইবে যে তাহার অস্তরস্থ ভগবান তৃগ্ত হইতে পারেন অথবা যে 
ইহা পূর্ণ করিতে সক্ষম তেমন '্রক নবতর ও বৃহত্তর জীরকে নিজের মধ্য 
দিয়া মানুষকেই গড়িয়া! তুলিতে হইবে) হয় তাহাকে নিজে দিবামানব 
হইতে হইবে অথবা অতিমানবের জন্ত পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।. .. 
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চেতন! জড়ের অন্ধকারময় কবল হইতে সম্পূরণ-নিরুর্ত হইয়া, পূর্ণরপে আলোকিত 
চৈতন্তরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা সেই মহাবিকাশের দিকে করামশঃ 
অগ্রসন্প হুইতেছে মাত্র, এইজন্ত পরিপতির ধারা! আজ যেখানে পৌঁছিয়াছে 
সেখানে খাসিয়া যাইতে পারে না) হয় তাহাকে মান্ছষের মধ্যে আজ যাহা 
" ফুটিয়াছে তাহার অতীত কিছু তাহার নিজের মধ্যেই ফুটাইস্া তুলিতে 
হইবে, অথবা যদি আর অগ্রসর হইবার শক্তি তারহীর না থাকে তবে মানুষকে 
অতিক্রম কক্গিয়া যাইতে পারে এমন কোন জীব স্থ্টি করিতে হইবে । যতগ্দিন 
পর্যন্ত তাহার সততার সমগ্র সত্যের সকল আবরণ ক্রমশঃ একের পর. এক 
অপলারিত হুইয়া না যাইবে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহা পূর্ণক্পে চৈতন্তের আলোঞে 
উত্তাসিত শক্তির আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইয়া না উঠিবে, ততদিন পর্যাস্ত যে 
মনোময় ভাবধারা তাহার জীবনে বাস্তব সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে 
তাহার অগ্রগতি বন্দ হইবে না। কারণ শক্তি ও আলোক এই ছুএর ষধ্য 
দিল্নাই সংশ্বক্কপ যিনি তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, কারণ তাহার সত চিৎ ও 
শক্তিত্বরূপ; কিন্ত স্বয়স্ূ সত্তার এই ছুইটী তত্ব, তাহার আর এক তৃতীয় 
তন্বে গিয়! মিলিত, এক এবং পূর্ণ হয়_-তাহা তাহারই নিত্য তৃষ্ত আনন্দরূপ; 
কারণ আমাদের এই ক্রমপরিণতিশীল জীবনকে তাহার অনিবাধ্য চরম 
সার্থকতায় পৌছিবার জন্ত, জন্মসময় বীজের মধ্যে যে আত্মা! নিহিত ছিল তাহাকে 
অবশ্ত জানিতে হইবে এবং সেই আছ্মাপরিচয় লাভ করিয়া এই প্রাণ যাহা 
হইতে আগিয়াছে সেই চিৎশক্কির ক্রিয়াধারার মধ্যে যে সমস্ত সম্ভাবনা 
অব্যক্ত ভাবে বর্তমান আছে, তাহা পূ্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ব্যাি- 
জীধন এবং সমট্টিজীবনকে এক পরম সাম্ে ও একত্বে গ্রথিত করিয়া 
সচ্চিদানন্দ তন্মধ্যে আত্ম প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন-_এই পরষ সম্ভাবনাই 
মান্থষের মে) রহিয়াছে) মানবজাতি একদিন এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্ত, সার্বভৌম 
শক্তির ক্রিয়া, এবং সার্বজনীন আনন্দের মধ্য দিয়া ধিনি নানান্ধপের মধ্যে 
নিজেকে ছড়াইয়া দিতেছেন সেই জগদতীত কিছুকে প্রকাশ করিয়া সার্থক 
ও ধন্ত হইবে। 

চৈতন্তই প্রাণের উপাদান, 'তাই সকল ক্ষেত্রে প্রাণের প্রকাশের প্রকৃতি 
মূলত, চৈতজ্ঞ, যে ভঙ্গীতে বা! বিভাবে অবস্থিত থাকিবে, তাহার উপর নির্ভর 
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করিবে, কারণ যেমন চৈতন্তের প্রকাশ তদনুযায়ী ভাবে চলিবে শক্কির খেলা ) 
যেখানে চৈতন্ত এক এবং অনন্ত, রূপ ও ক্রিয়ার মধ্যে অঙ্গুহ্যত থাক্ষিঘা 
তাহাকে অন্প্রাণিত, স্থবাবস্থিত এবং স্থসম্পাদিত করিয়াও হাহ! ফেখানে' 
ক্রিয়া্ভীত এবং বূপাতীত-_যেমন সঙ্ছিদানন্দ চৈতন্ত--নেখানে শক্ধি ও ভাহার 
প্রনারতায় অনন্ত, তাহার সকল ক্রিয়ার মধ্যে এক এবং অখণ্ড, তাহার বীর্ষ্য 
এবং আশ্মজ্ানে সর্বাতিক্রমী বা সর্বাতীত। আবার এরূপ ক্ষেত্র আছে 
যেখানে চৈতন্ত জড় প্রকৃতির মধ্যে অব্যত্া ও মঘ$় আত্মবিস্বত, নিজের 
শক্তি প্রবাহের মধ্য দিয়া যেন নিজেকে না৷ জানিয়াই ভাগিয়৷ চলিয়াছে, 
যদিও শক্তি এবং চৈতন্যের মধ্যে শাশ্বত সম্বন্ধের প্রকৃতি অনুসারে সেখানেও 
যে শক্তিদ্বারা চৈতন্ত চালিত হইতেছে তাহাকে সেই চৈতন্তই নিয়মিত করিতেছে, 
এখানেও শক্তির প্রকাশ চৈতন্যের অন্ুযায়ী। তাই শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে 
দেখা দিবে জড়ত্ব এবং নিশ্চেতনার বিপুল বিরতি, নিজের মধ্যে কি জাছে, 
তাহা সে জানেনা, এক প্রকার কঠোর আকন্মিকতার মধ্য দিয় যন্ত্রের ঘত 
এক অপরিহাধ্য অশ্গকূল দৈব বিধানের বশে চলিয়াছে সে তাহার আত্মসম্পৃপ্তির 
পথে--যদিও বস্ততঃ তাহার ক্রিয়ার মধ্যে গোপনে অবস্থিত সচেতন এক পরম- 
পুরুষের ইচ্ছান্বারা সর্বদ! পরিচালিত হইয়া--সে নিভু ভাবে খত এবং সত্যের 
বিধান মানিয়া সর্বদাই চলিতেছে । যেখানে, চৈতন্ত নিজের মধ্যে বিভক্ক-- 
যেমন মনে--বিভিন্ন কেন্দ্রে যাহা নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে, যেখানে প্রতি 
কেন্দ্র অপর কেন্দ্রে কি আছে অথবা তাহাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি 
তাহ1 না জানিয়া নিজেকে পরিপূর্ণ করিতে চাহিতেছে, সেখানে শক্ষি ও 
বস্তনিচয়ের পরস্পরের সঙ্গে যে আপাত বিভাগ এবং বিরোধ আছে তাহারই 
জ্ঞান বর্তমান, তাহাদের মধ্যে যে সত্যকার একত্ব আছে মে বোধ নাইন 
সেখানেও শক্তি সেইরূপ হইবে। আমর! ষে জীবন যাপন করিতেছি এবং 
আমাদের চারিদিকে যে জীবন দেখিতেছি, তাহাতে এইরূপ শদ্িরই খেল 
চলিতেছে; এখানে ব্যগ্টিজীবন অপরের সঙ্গে নিঞ্জের লন্বন্ধ না জানিয় 
পরম্পরের সহিত কখনও জড়াইয়া কখনও বড়াই করিয়া চলিয়াছে এবং 
ইহার মধ্য দিয়া সে ব্যক্তিগত ভাবে পূর্ণতা লাভ করিতে চাহিতেছে ; এখানে 
বিভক্ষ, বিরোধী এবং বিভাগকারী শক্তি সমুহ্রে সংগ্রাম চলিক্ষেছে, ধরা 
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অতিকষ্টে কখনও কিছু আপোষ হইতেছে । তেমনি মননের ক্ষেত্রে বিভক্ত, 
বিদ্বোধী বাঁ বিভিন্নমূখী ভাবনা ও ধারণার সংমিশ্রণ, সংঘাত এবং সংগ্রাম 
চলিতেছে, চ্টাহান্গের মধ্যে যে মিলন আমিতেছে তাহাও অনিশ্চিত, এ ভাবনা 
সকল পরম্পরের প্রয়োজন বা সন্বন্ধ জানে নাঃ যে অখণ্ড পূর্ণতা ভাহাদের 
মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং যেখানে পৌছিলে তাহাদের সমস্ত 
বিরোধ থামিয়া যাইবে সেই একত্বের যে তাহারা এক একটী উপাদান এবং 
সেখানে তাঁহাদের প্রত্যেকের ষে বিশিষ্ট স্থান আছে, ইহাও তাহারা ধরিতে 
পারে ন!। কিন্ত যেখানে টচৈতন্যে একই কালে একত্ব এবং বহুত্ব জ্ঞান 
রহিয়াছে, যেখানে বুত্ব একত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং একত্বই বঙ্ছত্বকে নিয়ন্ত্রিত 
করে, যেখানে ব্যষ্টি বা একের সত্য, খত ও বিধান এবং সমষ্টির বা বহর 
সতা, খত ও বিধানের জ্ঞান যুগপৎ বর্তমান, যেখানে এক এবং বহু সচেতন ভাবে 
পরস্পরের সহিত মিলিত ও সমস্থিত, যেখানে চৈতন্তের পূর্ণ প্রক্তিই এই যে এক 
নিজেকে বহু এবং বছও নিজদিগকে এক বলিয়া জানে, সেখানে শক্তিও তান্রূপ 
হয়। এখানে প্রাণের ধর্শা এই হইবে ষে ইহা সচেতন ভাবে একের বিধান 
মানিয়! চলিবে তথাপি বহুত্বের মধ্যস্থিত প্রতি ব্যগ্টিভাবকে তাহার ত্বভাব ও শ্বধর্ম 
অন্ছপারে পূর্ণ করিয়া তুলিবে ; এ জীবনে প্রত্যেক ব্যষ্টি যুগপৎ নিজের মধ্যে এবং 
অপর সকলের মধ্যে বাস করিবে, একই চিন্ময় পুরুষ প্রতি জীবে অধিষ্ঠিত বলিয়। 
বোধ জাগিবে, চৈতন্তের একই শক্তি বহু মনের মধ্যে দেখ! দিবে, একই 
আনন্দময় শক্তি বনু জীবনের মধ্যে ক্রিয়াশীল হইবে, একই আনন্দের সত্য 
বছর হায় ও মন পূর্ণ করিয়া ফুটিয়! উঠিবে। 

এ চারিটা অবস্থার প্রথমটা সচ্চিদানন্দের স্বরূপ সতায় অবস্থিত ; চৈতন্য 
এবং 'শজির যে. সকল সম্বন্ধ ক্রমশঃ অধিকতর রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে ইহাই 
তাহাঘের উৎপত্তিস্থান, যেখানে চৈতন্ত এবং শক্তি এক, কারণ সেখানে শক্তিই 
সত্তার  চৈতন্ত, শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে কখনও তাহার চৈতন্তরূপের বিলোপ 
ঘর্টেন॥ তন্প তথায় চৈতন্ত সত্তারই জ্যোতিশ্বয়া শক্তি, সেখানে আত্মজ্ঞানের 
এরং আত্মানন্দের কখনও অভাব হয় না এবং চৈতন্ত কখনও পরিপূর্ণ আলোক 
এবং স্বপ্রষতিষ্ঠার শক্তি হারায় না। দ্বিতীয় অবস্থা জড় প্রকৃতির রূপ ; ইহ! 
জড়জগৎ বগে সেই  অবস্থিতিঃ যেখানে: সঙ্গিদানন্দ নিজেকে যেন মিছে 
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বিশাল ভাবে অন্বীকার করিয়াছেন। এই স্থিতিতে আপাতর্ৃিতে চৈতন্ত 
এবং শক্তি পূর্ণরূপে বিচ্ছিন হইয়া পড়িয়াছে এখানে আমাদের চোখে পড়ে 
এক পরম আশ্চর্য ঘটনা যে নিশ্চেতন! এখানে ভ্রমশৃষ্ট ভাবে সকলকে প্রকাশ 
করিতেছে; এই নিশ্চেতন রূপ একটা মুখোশ মাত্র কিন্তু আধুনিক জ্ঞান 
ইহাকে বিশ্বদেবতার খাঁটিমুখ মনে করিয়া তুল বুঝিতেছে। তৃতীয় অবস্থা 
দেখিতে পাই এমন এক প্রাণমনোময় সত্তা, যাহা সচ্চিদানন্দের অস্বীকৃতি 
রূপ নিশ্চেতনা হইতে জাগিয়! উঠিতেছে কিন্তু ঘুমঘোর কাটেনাই, এখনও 
তাহার প্রভাবে হতবুদ্ধি রহিয়াছে, যাহার পক্ষে একদিকে জড়ত্বের কাছে 
পূর্ণ আত্মসমর্পন করিয়া নিজেকে বিলোপ সাধন কর! যেমন অসম্ভব, তেমনি 
অন্ত দিকে সকল সমন্তা সমাধান করিতে পারে এমন কোন জান বা সহজ- 
সংস্কারও লাভ হয় নাই, সর্বশক্তির আধার নিশ্চেতন জড়বিশ্ব হইতে প্রকাশিত 
হইয়া হতবুদ্ধিকর সহন্র সমন্তার সম্মুখে পড়িয়া মাসুধরূপী এই সচেতন সত্তা 
তাহার কুষ্ঠিত ও সীমিত শক্তি লইয়া কেবলই সংগ্রাম করিয়! চলিয়াছে। 
চতুর্থ অবস্থায় সততার অবস্থিতি অতিমানস ভূমিতে; ইহা! জীবনের সেই পরিপূর্ণ 
সিদ্ধ অবস্থা যেখানে গেলে একদিন জড়ত্বের পূর্ণ অস্বীকৃতি হইতে উদ্ভূত মানব- 
চৈতন্তের আংশিক স্বীকৃতি এবং প্রকাশে যে সকল জটিল সমন্যার হুষ্টি হইয়াছে 
তাহার পুর্ণ সমাধান সাধিত হইবে, সেখানেই একমাত্র পথ আছে যে পথে 
চলিলে সমন্তার সমাধান হওয়ার সম্ভব হইবে, যাহা কিছু গোপন ও অব্যক্ত ভাবে 
সম্ভাবনা রূপে আছে এবং চৈতন্তের সেই মহাবিলুপ্তি বা অন্বীকুতিরপ মুখোশের 
অন্তরালে পরিপামে যাহা 'ফুটাইয়া তোলা হইবে বলিয়া ঠিক করিয়া রাখা 
হইয়াছে, চৈতন্তের পূর্ণ প্রকাশ দ্বার তাহাদিগকে নিদ্ধ ও সফল করিয়া! তোলাই 
সে পথ। যে আজ কেবল আংশিক ভাবে পূর্ণতার দেখা পাইয়াছে সেই 
মানুষের অপূর্ণ এবং অচরিতার্থ জীবনধারা, খাটি মানুষের এই সত্য জীবনের 
দিকে, বহিয়! চলিয়াছে ; আমাদের মধ্যে আমরা যাহাকে নিশ্চেতন বলি তাহার 
মধ্যে ইহার পূর্ণজ্ঞান আছে এবং তাহা নিশ্চিত ভাবে মানুষকে পরিচালন 
করিতেছে ১ কিন্তু আমর ফাহাকে জীবনের সচেতন অংশ বলি লেখানে 
এ সম্ভাবনার একট অস্পষ্ট আভাস মাত্র বনু আয়ামে পাই। সিদ্ধ' ও' কবি 
তুরীয়বাদী (%:8738090067681196) চিন্তাবীর (0010155:) ও অতীক্তরিগ 


২৬$ দিব্য জীবন বার্তা 


বাদী (20510) মহামনীষী .ও মহাপুরুষগণের অন্থতৃতি ও সিদ্ধি, তাহাকে 
বিব্যর্পন ও অস্থপ্রেরণার বিছ্যাংচমকের মধ্যে এ আদর্শের আভাস, . ইহার 
আংশিক বিকাশ আমর! দেখিতে পাই। 

যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ হইয়াছে তাা হইতে এখন বলিতে পারি যে 
প্রাণ ও মনের যে অবস্থায় আজ মানুষ পৌছিয়াছে তাহাতে চচৈতন্ত এবং 
শক্তির. অপুর্ণ অবস্থিতির ফলে তাহার নিকট প্রধানত; তিনটা বাধা ব! 
সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহার সমগ্র সত্তার অতি অল্প অংগ 
মাজের পরিচয় সে পাইয়াছে; সে জানে শুধু তাহার বাহ্‌ মন, বাহ প্রাণ 
বাহু ন্নেহ্রে কথা ; আবার তাহাও পূর্ণরূপে জানেনা । ইহাদের অন্তরালে 
গোপন ভাবে যে অবচেতন এবং অধিচেতন মন যে অবচেতন ও অধিচেতন 
প্রাণপ্রধত্তি এবং যে অবচেতন দেহীভাব ( ০0:0799]165 ) আছে, মান 
নিজের সেই বিপুল অংশকে জানেনা ব৷ সে সমন্ত পরিচালিত করিতে পারে 
না, বরং তাহারাই তাহাকে জানে এবং পরিচালনা করে। কারণ সত, 
চৈতন্য এবং শক্তি এক বলিয়। আমাদের আত্মসতার যতটুকুর সহিত নিজেকে 
এক বলিয়া জানিতে পারি কেবল ততটুকুর উপর আমাদের কতকট। খাঁটি 
প্রতুত্ব থাকিতে পারে। বাকী অংশগুলি আমাদের প্রারুত দেহ মন প্রাণের 
আয্ত্ের বাছিরে অধিচেতন ভূমিতে অবস্থিত, তাহারই এক নিজন্ব চৈতন্ 
দ্বার শাসিত হয়) অথচ অন্তর ও বাহিরের এই দুই অংশের গতি ও ক্রিয়া 
মূলতঃ পৃথক নয় কিন্তু এক বলিয়া, আমাদের বৃহত্তর এবং প্রবল অংশই 
স্বভাবতঃ ক্ষুত্রতর ও ছুর্ধবল অংশকে শাসন করে, সেই জন্ত আমাদের জাগ্রত 
চেতনায়ও আমাদিগকে অবচেতন এবং অধিচেতন অংশের শাসন, মানিয়। 
চলিতে হয়; আমাদের আল্মনিয়ন্তরণ এবং আত্মশাসনের ক্ষেত্রেও আমাদের 
মধ্যে যাহা নিশ্চেতন মনে হয়, তাহারই যন্ত্রূপে চলিতে বাধ্য হই। 

এই অর্থেই প্রাচীন জ্ঞানে উক্ত হইয়াছে যে “মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় 
ফর্ম করে মনে করিলেও প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি দ্বারাই সকল কণ্দ নিথ্পন্ধ হয়” 
'জ্ঞানকান ব্যক্তিও, নিজ প্রর্কতির অন্থদরণ করিতে বাধ্য হন । কিন্ত আমাদের 
অন্তর্ধামী চৈতন্যময় পুরুষের ষ্টিশক্তিই প্রকৃতি; এই পুরুষ লুকাইবার জন্য 
বা নিজ্ধেকে বাহ্থ ভাবে অন্বীকার করিবার জন্ত নিজেরেই এক বিপরীতমুখী 


প্রাণশক্তির সমণ্ঠা ২৬১ 


শক্তি ও ক্রিয়া বারা (115567:86 20091861/0) নিজেকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন, 
তাহার চৈতন্যের এই বিপরীতমুখী শক্তিকে প্রাচীনের৷ ব্রন্মের মায়! বা ভ্রান্তিশক্তি 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাই বল! হইয়াছে 'ঈশ্বর সর্ধ্বূতের হৃদয়ে 
অধিষিত থাকিয়া মায়াছ্ধারা যেন যন্ত্ারনচের মত সমস্ত স্ুতকে ঘুরাইতেছেন? 
অতএব ইহা স্পষ্ট যে মাচ্ছষ যদি মনকে অতিক্রম করিয়া! আগ্মজানে ঈশ্বরের 
সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে তবে সে নিজে নিজের প্রত হইতে পারিবে। 
যেহেতু নিশ্চেতন অথবা! অবচেতন ভূমিতে ইহা! সম্ভব নয়, গভীর অন্ধকারের 
মধ্য দিয়া নিশ্চেতনার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াও যখন কোন লাভ নাই, তখন হৃদয়ের 
মধ্যে যেখানে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন, আমাদের বর্তমান মনশ্চেতনা পার 
হইয়া! বা অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সেখানে গিয়া! অতিমানসের অতিচেতন 
ভূমিতে আরূঢ় ও উন্নীত হইলে, এই একত্বকে আমরা পূর্ণ গ্রাতিষ্িত করিতে 
পারি। কারণ সেই উচ্চতর এবং দিব্য মায়াতে সচেতন ভাবে সত্য ও খতের 
ষেজ্ঞান বর্তমান আছে, তাহাই নিয়তর মায়ার মধ্যে অবচেতন ভাবে ' কার্ধ্য 
করিতেছে, যাহা! নেতি বা অস্বীকতির অবস্থা ও বিধানের মধ্যে থাকিয়া স্বীকৃতি 
বা ইতিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কারণ উচ্চতর প্ররুতিতে যাহা জ্ঞান ও 
ইচ্ছারপে আছে এই নিয্নতর প্ররুতি তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিতেছে। 
দিব্যজ্ঞানের এই ভ্রাস্তিরূপ1 শক্তি জগতে প্রতিভাস সৃষ্টি করিয়াছে বটে কিন্ত 
সে নিজে সেই জ্ঞানেরই সত্যশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। সে জ্ঞান সমস্ত 
প্রতিভানের অন্তরালে অবস্থিত সত্যকে জানে এবং প্রতিভান যাহার দিকে 
অগ্রসর হইভেছে সেই পরম ইতিজ্ঞান বা ব্রন্মজ্ঞানকে আমাদের জন্ত গ্রস্তত 
রাখিয়াছে। আজ আমাদের নিকট যে অর্ধন্ফুট অপূর্ণ মানুষ বলিয়া প্রতীয়মান 
হইতেছে, নে যেখানে গিয়! তাহার পূর্ণ ও খাঁটি মনয্ত্ব লাভ করিবে এবং ধিনি 
নিজের বিশ্বের পরিণাম ও অগ্রগতির সর্বজ্ঞ প্রত সেই হ্বয়স্ু সদ্্রপী পুরুষের 
সহিত পূর্ণ একস প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। 
মান্গষের দ্বিতীদ্দ বাধা এই যে দেহ মন ও প্রাণে বিশ্ব হইতে সে নিজেকে 
পৃথক মনে করে, স্থৃতরাং যেমন সে নিজেকে জানেনা অপরকে জানিবার 
অসামর্ঘ্য তাহার তেমনি বা ততোধিক | পর্য্যবেক্ষণ অন্গমান, কল্পনা, সংস্কার 
এবং সহাহৃভূতির একট অপূর্ণ শক্তি দিয়া তাহাদের সম্বন্ধে একটা মোটাষূটী 


২৬২ দিব্য জীবন .বার্তা 


গোছের মানসিক ধারণ! সে খাড়া করে বটে কিন্তু তাহা তজ্ঞান নয়। সচেতন 
ভাবে একত্ববোধ হইতে আন লাভ হয়, কারণ সত্তার আত্মজ্ঞান বা আক্মমংবিৎই 
একমাত্র সত্য জ্ঞান। আমরা সচেতন ভাবে নিজের সম্বন্ধে যতটা অস্থভব 
করিতে পারি-নিজেরও ঠিক ততটুকুই জানি, বাকীটা আমাদের 'কাছে গুপ্ুই 
থাকিয়। বায়ঃ তেমনি যাহার সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্তে যতটা এক হইতে পারি 
তাহার স্বন্কেও ততটুকুমাত্র থাটিভাবে জানিতে পারি; যেখানে জঞানলাভের 
উপায় পরোক্ষ এবং অপূর্ণ সেখানে লব্ষজ্ঞানও পরোক্ষ ও অপূর্ণ হইবে। একপ 
জ্ঞানঘার৷ অনিশ্চিততরূপে এবং কতকটা স্থুলভাবে ব্যবহারিক জীবনের সন্কীর্ঘ 
লক্ষ্য, প্রয়োজন ও স্থযোগ কিছু পরিমাণে সাধন করা যাইতে পারে, যাহাকে 
এক্ূপভাবে জানি তাহার সঙ্গে অস্থির এবং অপূর্ণ সামগ্রন্তও কিছুটা স্থাপিত 
হইতে পারে এবং আমাদের মনের দৃষ্টিতে তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতেও পারে, 
কিন্তু জাত! এবং জ্ঞেয়ের পূর্ণ সামগ্রস্ত কেবলমাক্স সচেতন একত্ববোধ হইতে 
আমিতে পারে । যাহাতে শুধু বাহুসত্তার কিছু জানা আছে মনের সেরূপ 
জ্ঞান বা বোধ হইতে সৃষ্ট সহানুভূতি এবং ভালবাসা দ্বারা অপরের সব্বন্ধে যে 
জ্ঞান লাভ হইবে তাহা অপূর্ণ হইবেই, তাহাদের এবং আমাদের অবচেতন ও 
অধিচেতন ভূমি হইতে উখিত অজানা এবং অবশীকৃত ভাবের বন্যায় ভালিয়া 
গিয়া এ জানের ব্যর্থ এবং বিফল হওয়ার সম্ভাবনা সর্ধদা বর্তমান থাকে। 
স্বতরাৎ অপরের সম্বন্ধে এরূপ অপূর্ণ জ্ঞান লইয়! তৃ্ধ থাকিলে চলিবে না, বস্তুতঃ 
সঙ্ঞানে তাহাদের সহিত একত্ববোধের ভিতর দিয়! আমাদের পূর্ণ-তর জানে 
পৌছিতে হইবে। বিশ্বচেতনার মধ্যে আমর! ম্বভাবতঃ অপরের সহিত এক 
হইয়া আছি, তাই এই সচেতন একত্ববোধে পৌছিতে হইলে আমাদিগকে 
বিশ্বচেতনায় উন্নীত হইতে হইবে । আজ যাহা আমাদের কাছে অতিচেতন 
ভূমিতে অবস্থিত সেই অতিমানসের মধ্যেই বিশ্বাতঘ্বোধের চেতন পুর্ণ 
বিকশিত হুইয়! আছে। কিন্তু এখানে আমাদের স্বাভাবিক জাগ্রত চেতনা 
ইহার অধিকাংশ ভাগই অবচেতনভাবে অবস্থিত, তাই দেই মন প্রাণের সহজ 
অবস্থায় ভাহ1! লাভ করা যায় না। আমাদের মধ্যে জাগ্রত নিয়তর প্রকৃতি তাহার 
সকল কর্মে বিবিক্ত অহংএর জালে জড়িত, তাহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের খোটায় 
ত্রিপ্তণ বারা বন্ধ। একমাজ অতিমানসে বহর মধো একের পূর্ণ জান বর্তমান । 


গ্রাণশক্তির সমস্যা ২৬৩ 


সার ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে চৈতগ্ত ও শক্তির মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছেই 
আমাদের তৃতীয় সন্কট। পরিণতির শক্তিই দেহ প্রাণ ও মনের একের পর 
অন্তকে আকার দিতে গিয়া, তাহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি এবং ক্রিয়া পৃথক রক্ষা 
করিয়াছে এবং প্রথম বিভেদের স্যি করিয়াছে । তাই দেহের সঙ্গে প্রাণের 
বিরোধ চলিয়াছে, প্রাণ নিজের বাসনা ও আবেগের তৃপ্তিসাধন করিতে গিয়া 
প্নেহের সীমিত সামর্থোর কাছে এমন দাবি করিয়া বসে, যাহা দিব্য এবং অমর 
দেহের পক্ষেই সম্ভব; দাসতৃত অত্যাচারপ্রপীড়িত দেহকে সমঘ্ত সহ করিতে 
এবং ছুঃখ ভোগ করিতে হয় কিন্ত এ জুলুমের বিরুদ্ধে নির্বাক বিস্রোহের ভাব সে 
সর্ধবদা পোষণ করে। আবার মনের বিরোধ দেহ ও প্রাণ এ উভয়ের সঙ্গে) 
মন কখনও দেহের বিরুদ্ধে দীড়াইয়। প্রাণকে সাহায্য করে, কখনও বা! প্রাণের 
আবেগকে দমন করিয়া, গ্রাণের বাসনা ও অসংঘত নিত্য তাড়ন। হইতে দেহকে 
বীচাইতে চায়। কখনও মন প্রাণকে অধিকার করিয়া আবেগ, সৌন্দর্য্য, বৃদ্ধি 
এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির তৃপ্তি সাধন প্রভৃতি মনের নিজস্ব কাজে প্রাণের বীর্ধযকে 
লাগাইতে চেষ্টা করে। প্রাণও দেখিতে পায় যে মন তাহাকে দাস করিয়া 
তুলিতেছে তাহার উপর দুর্ব্যবহার করিতেছে সেও অনেক সময় তাহার 
অবিস্াচ্ছন্ন অর্ধ-জ্ঞানসম্পন্ন ও উতৎপীড়ক প্রভুর বিরুদ্ধে বিশ্রোহ করিয়া বসে। 
দেহ, মন ও প্রাণের পরস্পরের মধ্যে এই ষে বিরোধ ও সংঘর্ষ চলিতেছে মন 
তাহার কোন সন্তোষজনক সমাধান খু'জিয়া পায় না, কেননা মর্ত্যদেহ ও প্রাণে 
অমৃতের অভীগ্সা পূরণ রূপ যে সমস্যা তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার 
সমাধান তাহার সামর্থ্যের বাহিরে । তাই মন কেবল আপোষের পর আপোষ 
করিয়! কাজ চালাইয়া যাইতে চাল কিন্তু তাহাতে সমন্তা। মিটে না) মে কেবল 
সমস্তা এড়াইয়! যাইতে পারে--হয় আমাদের বাহা সততার যে মর্ভ্যভার বা মরণধর্মম 
আছে জড়বাদীর মত তাহার কাছে নতি ম্বীকার করিয়া, অথবা সাধু সঙ্ত্যাসীর 
মৃত, পািব জীবনকে ধিক্কার দিয়া এবং ত্যাগ করিয়া নিজের অন্তরে ষে 
অধিকতর সুখময় এবং সহজতর ক্ষেত্র আছে তাহার মধ্যে গুটাইয়৷ আসিয়া 
কিন্ত খাটি সমাধান তখনই পাওয়! যাইবে যখন মনকে অতিক্রম করিয়া অমৃত 
যাহার ধর্ঘ ও বিধান এমন এক তত্বে পৌছান এবং সেই তত্বের দ্বার! মর্ত্যভাব 
জয় করা যাইবে। 


২৬৪. দিব্য জীবন বার্ড 


কিন্ত এই অসামর্ঘ্ের মূল কারণ রহিয়াছে আমাদের ভিতরে গভীরে, 
সর্ব প্রথম যেখানে প্ররুতির শক্তি এবং সচেতন সভার মধ্যে বিভেদ দেখা 
দিয়াছে । ফ্েবল যে মন প্রাণ এবং দেহগত সত্বা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে তা! নহে তাহাদের প্রত্যেকের নিজেরও মধ্যে দেখ! দিয়াছে একটা 
আত্মবিচ্ছেদ্দ। যাহার ধর্ম সহজ সংস্কারের বশে চল! আমাদের মধাস্থিত সেই 
সচেতন অন়মদ্র পুরুষের ( 108610%19 ৪০0৪] ) সামর্থ্য হইতে দেহের সামর্থ্য 
অনেক কম; প্রাণের সামর্থ্য সংবেগময় সচেতন প্রাণময় পুরুষের ( 37000] 
819 ৪০৪] ) সামর্থোর তুলনায় অতি অল্প, তেমনি মনের সামর্থ্য হইতে বুদ্ধি ও 
ভাব্ময় মনোষয় পুরুষের (10611996291 800. 97706207021] ৪০০1) সামর্থ্য অনেক 
বেশী। কারণ অন্তঃসংজ্ঞ অন্তরপুরুষ বা অস্তরাত্মার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে 
পাইবার একট? অভীগ্মা আছে, স্থতরাং সাময়িকভাবে যে বিশিষ্ট আধারে তাহার 
অবস্থিতি, তাহাঁকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াই তাহার প্রকৃতি; তাই আধারে 
যে শক্তি রহিয়াছে তাহাকে, এই অন্তরাশ্মাই তাহার স্বাভাবিক সামর্থ্যের বাহিরে 
যাহা আছে তাহার দিকে, তাহার অনভ্যন্ত ও অজানিত পথে ঠেলিয়া দেয়। 
এইভাবে নিরন্তর ধাক্কার মধ্য দিয়! তাহার সাম্যের বর্তমান দৈন্ত অবস্থা হইতে 
বৃহত্তর সামর্থ্য লাভ করিবার আহ্বান যখন আসে, তখন তাহাতে অধিকতরভাবে 
সাড়া দিতে গিয়া এ শঞ্তিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। অন্তরস্থিত এই পুরুষ 
্রয়ের দাবি পুর্ণ করিতে গিয়া আধারশক্তি অনেক সময় হতবুদ্ধি হইয়! পড়ে 
এবং সংস্কারের সঙ্গে সংস্কারের, আবেগের সঙ্গে আবেগের, ভাবের সঙ্গে ভাবের, 
চিন্তাধারার সহিত চিন্তাধারার একটা সংঘাত বাধাইয়! দিতে বাধ্য হয়, তখন 
সে ইহার্দের একজনকে খুসী করে, অপরকে বঞ্চিত করে, আবার অন্তগ্ত হইয় 
রুতকর্মের ক্রুটী সংশোধন করিতে গিয়া পূর্ববাবস্থায় ফিরিয়া আসে, এইভাবে 
অবিশ্রীস্তভাবে একটা গৌজামিল দিতে, একট! আপোষরফা করিতে, এক 
নৃতনভাবে সাজাইতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই সকলকে এক স্তরে বাধিতে 
বা! একত্বে সমঘ্বিত করিতে পারে না; আবার মনের যে শক্তির ইহার্দিগকে 
সামন্ত ও মিলন করিবার কখা তাহা জ্ঞানে এবং ইচ্ছাশকজিতে যে সীমিত, 
ফেবলমান্র তাহ! নহে, কিন্তু তাহার জান ও ইচ্ছার মধ্যে একট! অসমানতা 
বা তারতম্য আছে ; আবার কেবল তাহাই নহে, প্রায়ই দেখ! যায় যে।এ ছুইএর 


-প্রাগশক্তির সংস্তা তর 
মধ্যেও একটা বিরোধ রহিয়াছে । এঁকোর তত্ব বা শৃত্র আছে অতিথানসে; 
কারণ সেখানেই সকল বহুত্বের মধ্যে সচেতন ভাবে একত্ব আছে। .কেফ্ল 
সেইখানে জ্ঞান ও ইচ্ছা সমান বা অনথযপ এবং তাহাদের মধ্যে আছে পূর্ণ- 
সামন্ত । কেবল €সইখানে চৈতন্ত এবং শক্তি তাহাদের দিব্য একে পর্ধ্যবসিত 1 . 
। মাহুষ ধে পরিমাণে আত্মসচেভন এবং খাটিভাবে মননশীল হইতে থাক্ষে 
সেই পরিমাণে তাহার নিজের মধ্যস্থিত বিভিন্ন অংশের এই বৈষম্য এবং বিরোধ 
তাহাকে পীড়া দিতে থাকে এবং সে একটা সর্বাঙ্গীন সামঞজস্ত চায়স্্চায় দেহ, 
প্রাথ ও মনের সামঞ্জন্) ; জান, ইচ্ছা! ও আবেগের সামগ্র ; তাহার আধারের 
বিভিন্ন অংশের পরস্পর সামপ্রন্ত। সময় সময় কাজচলা গোছের একটা আপোষ 
রফা, যাহাতে সামস়সিক শাস্তি ও স্বস্তি পাওয়া যায় তাহা করিতে পাঁরিজেই 
এ ইচ্ছা থামিয়া! যায়, কিন্তু এরূপ আপোষ পথের মধ্যে শুধু একটু বিশ্রা, কেননা 
যে পরিপূর্ণ সামগ্রস্তে বিধূত হইয়া আমাদের মধ্যকার- বহুমুখী বিচি সম্ভাবনা 
সকল পূর্ণরূপে বদ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিরে, 'তাহ৷ না পাইলে আমাদের অন্তর- 
দেবতা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। ইহার চেয়ে কম কিছু করিলে তা 
সম্‌শ্াকে এড়ান মাত্র হইতে পারে সমাধান নহে, অথব। ডাছা হইবে এমন 
একটা সাময়িক সমাধান যাহা আম্মার আরোহণ ও প্রসারণের অবিরাম গণভি- 
পথে, ক্ষণকালের জন্য একটা বিশ্রাম স্থান। এসপ পরিপূর্ণ সামন্ত স্থাপনেত্র 
মুল উপাদানরূপে চাই একটা পরিপূর্ণ মননশক্তি, একটা পরিপূর্ণ প্রাপশক্চি 
এবং একটা পরিপূর্ন দেহ। কিন্তু অপূর্ণতা হইতেই যাহার উৎপত্তি লেখানে 
এক্সপ পূর্ণতার তত্ব বা শক্তি কোথায় মিলিবে? বিভক্ত করা এবং সীমা 
দেওয়াই যে মনের ধর্ম সে মন এ পূর্ণতা! দিতে পারে না, প্রাণ এবং দেহ 
ইহা দিতে অক্ষম, কেনন! ইহারা সেই মনেরই বীর্য ও কাঠামে! | পুরান 
তত্ব ও শক্তি অবচেতনের মধ্যে নি্নতর ' মায়ার আবরণে জাবৃত হইয়া! আছে, 
অসিদ্ধ'আদর্শ বা পুরুযার্থের একটা নির্বাক ছুচেনাক্পে ) 'অতিচেতনে নিত্য 
সিদ্ধ প্রকটরূপে তাহা অপেক্ষা করিয়া আছে কিন্তু আমাদের অজানের আবরণ 
তাহা আমাদিগকে দেখিতে দিতেছে না। হ্ৃতরাং দর্বসহরকারী শক্তি ও 
জানকে মানের সেই উপরের কুমতেইখু্িতে হইবে, আমাছের রর 
প্রারুত বা ভাহার নিয়তর কোন ক্ষেত্রে নয়। ও 

৮০৫. | 


২৬ ূ দিব্য জীবন. বার্ড 


ঠিক: তেমনি, মান্থষের যেষন পরিণতি হইতে থাকে সে দেখিতে পায় থে 
“যে জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ অজ্ঞান ও বিরোধ সমাকীর্ণ। এ জানও 
তাহাকে অসহন পীড়া দিতে থাকে, এ সমস্ত নিরারুত করিবার অন্ত সমন্বয় 
শ(স্তি এবং একত্বের তকে সে ক্রমশঃ বেশী করিয়া খু'জিতে থাকে । কিন্ত 
ইহাও আহার নিকট কেবল উপর হইতেই আসিতে পারে ॥। কারণ বিশ্বাতু- 
ভাবের চেতনায়ই ইহ! সম্ভব এবং সিদ্ধ হইতে পারে। সে চেতনার অভ্যুষয়ে 
মন এমন পুষ্ট ও বদ্ধিত হইবে যে সে অপরের মন নিজের মন বলিয়াই জানিবে, 
পরস্পরকে না জানিবার বা! ভুল করিয়া জানিবার দোষ হইতে হইবে সে 
মুক্ত; এমন এক ইচ্ছা গঠিত হইবে যে অপরের ইচ্ছা নিজের ইচ্ছা বলিয়া 
অন্ুভব করিবে এবং নিজের ইচ্ছা! তাহাদের সহিত এক করিয়া দেখিবে; এমন 
এক আবেগময় হায় ফুটিয়! উঠিবে যাহা অপর হৃদয়ের ভাব ও আবেগ নিজের 
মধ্যেই দেখিতে পাইবে ; এমন এক প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিবে যাহা অপরের 
প্রাণশক্তিকে অনুভব করিবে এবং নিজেকে সেই সমম্ত শক্তির সহিত এক 
করিয়া দেখিবে এবং অপরের জীবনকে নিজের জীবনের মতই পূর্ণ করিয়া 
তুলিতে চাহিবে £ দেহও তখন নিজের কারাগার, অথবা জগতের হাত হইতে 
বাচাইবার জন্ত প্রাচীর আর থাকিবে না। এ সমস্তই সম্ভব হইবে আলোক 
ও সত্যের এমন বিধানে যে আমাদের অথবা অপরের মনে, ইচ্ছায়, আবেগ 
ও প্রাণপ্রবৃতিতে যত ভ্রম ও প্রমাদ, যত পাপ ও মিথ্যা আছে সে সমস্ত 
অতিক্রান্ত ও অবলুপ্ত হইয়৷ যাইবে কেবল এই ভাবেই মানুষের জীবন 
শুধু অধ্যাত্মভূমিতে নয় প্রাকৃত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অন্য সকল জীবনের সঙ্গে 
এক হইম্বা যাইতে পারে; এই ভাবেই ব্যষ্টিজীব তাহার নিজের বিশ্বাচ্মা- 
লতায় পৌছিতে পারে। অবচেতনে এই সর্বাব্মভাব আছে আর আছে 
অতিচেতনায় ; কিন্ত আমাদের উর্ধগতি দ্বারাই সে ভাবে পৌছান ধাইবে 
ইহাই বিধি। কারণ যে যুল প্রেরণ! পরিণামশীল অন্তরাত্মাকে উর্ধগতির 
ফরো মহুস্মলোকে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়াছে তাহার অভিযান নয় সেই তরঙ্গের 
দিকে বিমি “অগ্রকেত সলিলে তম যেখানে গৃঢ় হয়৷ আছে তম+ দ্বারা? ( অর্থাৎ 
পিয়েরে রা জোর নারে 
ক্খাখেদ (১৯১৯খ৩) 


প্রাণশকির সমন্তা ২৬৭ 


আবরণে জাবৃত হইয়া গোপন ভাবে অবস্থিত আছেন, পরস্ত তাহার অভিযান 
সেই বরদ্মের দিকে যিনি আমাদের সত্তার পরম ব্যোমে জ্যোতির সমূরে* 
সমাসীন হইয়া আছেন। ৃ 

এই অগ্রগতির পথে মানব জাতির যদি পদন্খলন না হয়, পথ পার্ে যদি 
তাহাকে পড়ি থাকিতে না হয় এবং তৎফলে আকৃতিচঞ্চলা! বোনাবিধুরা 
বিশ্বজননীকে নৃতন সৃষ্ট অন্ত কোন জীবের হাতে জয়পতাকা যদি তুলিয়া 
দিতে না! হয়, তাহা হইলে মানষকে এই উত্তরায়ণের পথে অগ্রসর হইবার 
অভীক্ষা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; তাহাকে চলিতে হুইবে বটে মনের আলোকে, 
প্রেমের ধারায় প্রাণের আত্মদান ও অধিকারম্পৃহার আবেগে, কিন্তু এ সকল 
অতিক্রম করিয়া আরো চলিতে হইবে, তার পরেও যে অতিমানস দেহ মন ও 
প্রাণকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে এবং একমাত্র যাহা এ সমস্ত পরিপৃণ 
করিয়া! তুলিতে পারে সেই অতিমানসের একত্বের ভূমিতে তাহাকে উত্তীরঘ 
হইতে হইবে। এই 'অতিমানস সিদ্ধিতে আমাদের সভার সমগ্রতায় এবং সকল 
মানবের সহিত পরম একের সচেতন মিলন ও একত্ব বোধে মানবজীবনকে 
প্রতিষ্ঠিত করা তাহার পরম পুরুষার্থ এবং পরম মুক্তি, ইহাই তাহার পরম কাম্য। 
জীবনে উর্ধগতির পথে ভগবানের দিকে পৌছিবার এই অবস্থা তুরীয় বা চতুর্থ 
অবস্থা রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ূ 


+ থখেদ (৩২২ ৩) 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 
মানবাত্মার ছ্িবিধরূপ 

এই পুরুষ যিনি অস্তরাত্ম। তিনি অনুষ্ঠ পরিমাণ মা 
কঠোপনিষ্ (81১২) 
স্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬1১৭) 
যিনি জীবনের এই মধুপায়ী আত্মাকে ভূত ও ভব্যের 

ঈশান বলিয়া জানেন তাহার আর জুগ্ুপ্া থাকে ন]। 

কঠোপনিষ? (৪1৫) 
যিনি সর্ধত্র একত্ব দেখেন তাহার কি মোহ কিই বা 
শোক? ঈশোপনিষ। (৭) 
যিনি আনম ত্রদ্ধকে জানিয়াছেন তাহার আর কোথা 
হইতেও ভয় নাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদ (২৯) 
আমর! জীবনের প্রথম স্থিতিকে এক মৃক নিশ্চেতন জড়শক্ির আবেগ 
ও উচ্ছ্বাস ক্ধপেঃ জড় বা আপবিক সতার মধ্যে সংবৃত এক ইচ্ছাশক্তির আকারে 
দেখিয়াছি; তাহার স্বাধীনত! নাই, নিজেকে নিজে লাভ বরে নাই, তাহার 
নিজের ক্রিম বা তাহার ফল কি তাহ সে জানে না, বিশ্বক্রিয়া বা শক্তির 
দ্বারা সে একান্তভাবে বিধৃত, তাহারই মধ্যে ব্য্টিচেতনার এক অগঠিত অন্পষ্ঃ 
বীজনপে সে জাগিয়! উঠিতেছে। দ্বিতীয় স্থিতির মূল হইল বাসনা, এখানে 
প্রাণ আত্মসাৎ করিতে ব্যগ্র কিন্তু তাহার সামর্ধ্য সীমাবন্ধ। তৃতীয় পর্বে 
গ্রেমের প্রস্থ দেখ! দিয়াছে, অধিকার করিবার এবং অধিকৃত হইবার, নিজেকে 
প্রমান ও অপরকে গ্রহণ করিবার অভীপ্ষা! জাগিয়াছে। জীবনের চতুর্থ পর্বে পূর্ণ- 
তাৰ প্রতীফ সেই আদিম ইচ্ছাকুছ্ম পরিশুদ্ধ, পরিধত ও পূর্ণ গ্্ষুটিত স্থদার রূপ 
ধরিয়াছে দেখিতে পাই। দ্বিতীয় পর্বে যে বাসন! জাগিয়াছিল এখানে তাহার 
জোতিরদয় পরিপুরর্ভীর ও সফলতার পরিচয় গাওয়া গিয়াছে; তৃতীয় পর্বে 


মানবাগ্ার দ্িবিধরী্প ২৬৪ 


ধে সচেতন প্রেমের আদান প্রদান চলিয়াছিল এই ভূমিতে সেই ভোগ্য ভোক্তার 
সন্বদ্ধ পরম একের সহিত সকল আত্মার দিব্য মিলনের মধ্যে মহাতৃষ্টি: এবং 
গভীরতম আনন্দে পর্ধ্যবসিত হুইয়াছে; বছর এই পরম একত্ব বোধই অতিমাণস 
স্থিতির মূল ভাব। যদি আমর! গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করি তবে দেখিব 
আমাদের অন্তরপুরুষই জীবনের এই সমস্ত স্থিতিরূপে'নানা আকার ও. অবস্থার 
মধ্য দিয়া ব্য ও সমভাবে পরমানন্দকে খুঁজিতেছে। জীবনের উত্তরায়ণ ও 
ক্রমবিকাশ ব্রন্মানন্দের উত্তরায়ণ এবং ক্রমবিকাশ) জড়ে তাহার নির্বাক 
অব্যক্ত সুচনা, তাহার পর নান দ্বন্ব ও অবস্থা! বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া তাহারই 
দিব্য জ্যোতির্শয় স্বরূপানন্দে ইহার পরম পর্ধযবসান। 

এ জগৎ যেবূপে আছে তাহাতে সে অন্য কিন্তু হইতে পারে না, কারণ 
ইহ সচ্চিদানন্দেরই এক ছদ্ম কূপ এবং লচ্চিদানন্দের চৈতগ্ঘের প্রকতিই দিব্য এক 
সর্বব্যাপী আনন্দম্বরূপ হৃতরাং যে শক্তি তাহাতে স্বভাবতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মক্রিয়, 
তাহাও হইবে-আননম্বরূপ। প্রাণ তাহারই চিৎশক্তির বীর্য বলিয়৷ তাহার সকল 
ক্রিয়ার মধ্যে সর্ধগভ এক গোপন আনন্দ থাকিবেই, বস্তুতঃ সেই আননগই 
একাধারে প্রাণের উৎপত্তির কারণ তাহার সকল গতির প্রবর্তক এবং সকল. 
ক্রিয়ার উদ্দেশ্ঠ। অহংকারের দ্বারা বিভাগ ও খগণ্ডতার জন্ত সে আনন্দ যদি 
হারাইয়! যায়, ঘি তাহা! আবরণের আড়ালে লুকাইয়া৷ পড়ে, এমন কি যেমন 
সত মৃত্যু ঘবারা ঢাক1 পড়ে, চৈতন্ত দেখা দেয় অচৈততম্মের আকারে, শক্তি 
অনামথ্যের ছন্সবেশে আসিয়া নিজেকেই বিদ্রপ করে, তেমনি সে আনন্দ যদি 
নিজের বিপরীত নিরানন্দ রূপেও দেখা দেয়, তবুও যাহারই প্রাণ আছে লে 
যতক্ষণ এই সার্বভৌম আনন্দের সাক্ষাংলাভ না! করে, ততক্ষণ তৃপ্ত ব। কর্ম 
হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না অথবা! তাহার কর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় 
না; কারণ সেই সার্বভৌম আনন্দ ধেমন তাহার সম্ভার অন্তগূঢ অথঙানন্দ, 
তেষনি তাহা বিশ্বাততীত এবং বিশ্বগত সচ্চিদানন্দের আদি, সর্বগত, সর্ববাধার 
এবং সর্বপ্রকাশক আনন্দ। এইজন্ত আনন্দকে খোজাই জীবনের সকল আবেগের 
সবল, তাহাই তাহার মর্খবকথা ॥ আনন্দকে পাওয়া, অধিকার করা ও পূর্ণ 
করিয়া তোলার ইচ্ছ। ও আকাঙ্মাই তাহার সকল কর্দের একমাত্র প্রবর্তক |. 

কিন্তু আমাদের মধ্যে এই আনন্দ তন্বের স্থান কোথায়) বিখব্যাপাছে 
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চিৎশক্তি যেমন প্রাণকে প্রকাশ ও ব্যবহার করিতেছে এবং যেমন অভিমান 
মনকে ছুটাইয়। তুলিয়া তাহার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে তেমন ভাবে 
আমাদের ধারের মধ্যস্থিত কোন্‌ তত্বের মধ্য দিয়া আনন্দ প্রকাশ পায় 
এবং নিজেকে পুর্ণ করিয়া তোলে? বিশ্বতর্ট। দিব্যপুরুষের মধ্যে আমরা 
চারিটী বিভভাব দেখিয়াছি--মৎ, চিৎশক্তি, আনন্দ এবং অতিমানস। আরও 
দেখিয়াছি যে অতিমানস জড় বিশ্বের মধ্যে সর্বব্যাপী কিন্তু আবরণে ঢাকা ॥ 
প্রতিভাসের পশ্চাতে লুক্কাফ্িত থাকিয়্াই তাহার শক্তি ক্রিয়া করে এবং 
বাহিরে কাধ্য সম্পাদনের জন্ত তাহার নিজের গৌণশক্তি মনকে ব্যবহার 
করে। তন্ত্রপ জড়জগতের মধ্যে দিব্য চিৎশক্তি সর্বত্র বর্তমান কিন্তু প্রচ্ছন্ন 
ভাবে, প্রতিভাসের প্রতিঝ্ঝ'পারে গোপন ভাবে তাহ ক্রিয়াশীল কিন্তু এ 
জগতে তাহার বিশেষ প্রকাশ তাহার নিজের গৌপবিভূতি প্রাণের মধ্য 
দিযা। এখনও জড়ের তত্ব বিশেষ ভাবে আলোচন! করা না হইলেও আমর। 
ইহ1 দেখিতে পাই, দিব্য সর্ধসত! জড়বিশ্বের সর্বত্র প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত 
এবং প্রতিভীসের পশ্চাতে লুক্কায়িত আছেন, তাহার প্রথম প্রকাশ হয় তাহারই 
গৌণ বিস্তৃতি স্বরূপ জগতের উপাদান বা সত্তা ও পদার্থের আকার রূপে। 
তাহা হইলে ঠিক তেমনি ভাবে দিব্য আনন্দতত্বও জগতের সর্বত্র অন্স্থ্যত 
আছে, গোপন ভাবে বটে কিন্তু গ্রতিভামের পশ্চাতে আত্মপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
তাহারই নিজের কোন গৌণ বিভূতির মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে তাহার 
প্রকাশ চলিতেছে; সেই গৌণ বিভূতির মধ্যে লুক্কায়িত আনন্দকে তাহা দ্বারাই 
আবিষ্কার এবং জাগতিক ক্রিয়ার মধ্যে লাভ করিতে হইবে। 

ইহ সেই তত্ব যাহাকে কখন কখন বিশেষ অর্থে আত্ম। (89০1) নামে 
অভিহিত কর! হয়; অর্থাৎ ইহা! সেই আত্মতত্ব যাহাকে প্রাণ বা মন 
বল। চলে ন%» দেহ বল! ত চলেই না, অথচ যাহা এ সমস্তের যে মূলভাব 
আলোক, প্রেম, সৌন্দর্য্য এবং সত্তার শুদ্ধ স্বরূপের দিকে, তাহাদের প্রত্যেকের 
বিশিষ্ট আত্মানন্দ অনুসারে উদ্সিষিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে, সে সমস্ত 
নিজের মধেট ধারণ করিম রহিয়াছে । বস্ততঃ যেমন বিশ্বের অন্ত সকল তর 
আমাদের মধ্যে ছুইরূপে আছে তেমনি আমাদের আত্মা বা .চৈত্যসত্তীর৪ 
ছুই ব্বপ আছে। মনের ছুইটান্ূপঃ' একটা যাহার পরিণতি চলিতেছে সেই 
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ব্যক্তি অহংএর বহিশ্চর মন, এ বাহ্মন জড় হইতে আমাদের যে চেন! 
মুক্ত হইয়াছে তাহার দ্বারা হষ্ট। দ্বিতীয়টা অধিচেতন মন যাহা আমাবের 
এই বস্ততাস্ত্রিক মনোমর জীবনের বা তাহার কঠোর সীমার দ্বারা ব্যাহত 
বা বদ্ধ নহে, এ বৃহত্তর মন অধিকতর শক্তি ও আনন্দের আধার? যে 
বাহু মনোময় ব্যক্তিত্বকে আমরা আমাদের নিজের শ্বর্ূপ বলিয়। ভূল করি ইহা! 
তাহার অন্তরালে অবস্থিত খাটি মনোময় পুরুষ। তদ্রপ আমাদের দুইটা 
প্রাণ আছে, একটা বাহ্প্রাণ যাহা দেহের সহিত জড়িত, জড়ের মধ্যে 
তাহার যে পরিণতি হইম্মা আসিতেছে তাহা ছ্বারা বন্ধ, এ প্রাণ এখন 
বাচিয়া আছে, একদিন জন্মিয়াছিল আবার একদিন মরিবে; আর একটী 
প্রাণ আছে যাহা! অধিচেতনারই এক শক্তি, জড়ে জন্ম ও মৃত্যুর সীমার মধ্যে 
তাহা সঙ্কচিত ও বদ্ধ নয়, জীবনের যে রূপকে আমর! ভূল করিয়া আমাদের 
সত্য প্রাণসত্তা মনে করি তাহার পশ্চাতে অবস্থিত এই প্রাণই আমাদের 
খাটিপ্রাণ। এমনকি আমাদের অন্নময় বা জড় সত্তাতেও এ দ্বেত আছে 
আমাদের স্থুলদেহের পশ্চাতে এক সুশ্পতর জড় সত্তা আছে, তাহা কেবল 
অন্নময় কোষের নয় প্রাণময় ও মনোময় কোষেরও উপাদান ঘোগাইতেছে ), 
আমর! তল করিয়া যে স্থুল জড় রূপকে আমাদের আত্মার সমগ্র দেহ মনে 
করি তাহাকেও আমাদের খাঁটি উপাদান রূপ এই সুত্র সা ধারণ করিয়া 
আছে। তেমনি আমাদের জীবচেতনার ব৷ চৈত্য সত্তার ও ছুইটী রূপ আছে 
একটা বহিশ্চর কামময়পুরুষ যাহা! আমাদের বাসনা, আবেগ, লৌন্দবধ্যবোধ 
ও মননশক্তির মধ্যে ক্রিয়া করে এবং শক্তি, জ্ঞান এবং স্থখ চায়; অপরটা 
জ্যোতি, প্রেম, আনন্দ, এবং শ্তদ্ধ সত্তার বিমল শক্তিতে বিভূষিত অধিচেতন 
জীবসতা! বা চৈত্যপুরুষ ; সাধারণতঃ থে বাহ্‌ সত্তাকে আমরা জীবচেতনার 
মর্ধ্যাদা দান করি তাহার অন্তরালে অবস্থিত এই অস্তরপুরুষই আমাদের খাঁটি 
অন্তরাগ্বা (9001 )। এই শুদ্ধতর এবং মহত্তর পুরুষের জেযোতি যখন কাহারও 
বাহুন্ীবনে আসিয়া! কিছু প্রতিফলিত হইতে দেখি তখন আমরা বলি যে 
এ লোকটার অন্তরাত্মায আছে, বাহিরে যখন সে জ্যোতির কোন প্রকাশ না 
থাকে তখন বলি লোকটার অস্তরাত্থা নাই । 

:' আমাদের সততার বহির্ভাগে যাহা প্রকাশ পাইতেছে সে সমস্ত আমাদের 
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বর অযু লঙারই রপরাজি। প্দঘিচেতনায় আহার বৃহতর এবং খাটি 
কি দন আহারের এই গোপন ক্মংশে স্ীযাদের ব্যভিচেতনা 
কাটান জার স্পা নার কা উজ নয নিজ 
এন ভাবের আদান প্রদ্ান আছে। আমার অধিচেতন মনে দি 
ঠা নি এবং অধিচেতন প্রাণে বিশপ্বাপের শক্তিও বীর্দের 
আবেশ আনতে পাবে, অধিচেতন দ্েহও বিরাট বিশ্বজড়ের পক্তিব্যুহের 
খেলায় সাড়া দিতে পার়ে। আমাদের প্রাক্কত ফেষকু মন প্রাণের চারিদিকে 
যে কঠিন দেওয়াল, আছে তাহা, এসমত্ত হইতে তঁছাদিগকে পৃথক করিয়াই 
রাখে? বিশ্বপ্রকৃতি অতিকষ্টে অসম্পূর্ণ ভাবে তাহা গুনিপুণ কতকগুলি স্কুগ 
উপায়ে সমাজ ভেদ করিতে পারে) অধিচেতনের উপরকার আবরণ অতিনক্ষ 
তাহা! যেমন একদিকে পৃথক রাখে তেমনি 'অন্যর্দিকে যোগপাধনের উপান্য “€ 
উপাদান হয়। তদ্রেপ বিশ্বাম্মা নিজের হ্বরূপ সততায় তাহার প্রকাশ স্ধগী 
'নন্তড ফোটি আত্মার লৃত্তায় এবং প্রকৃতির খেল। এবং পরিণতির ক্ষেত্রে 
দেহমন ও প্রাণের ক্রিয়াধারার যধা ব্িয্া যে আনদ্দ ভোগ করেন, অধিচেতন 
পুরুষ সেই সার্বভৌম আনন্দের নিকট নিজেকে খুলিম্না ধিতে পারে । কিন্ধ 
বহিশ্চর কামপুরুষ অহংকারের অতি স্কুল প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন বলিয়া এ 
বিশ্বানন্দ হইতে বঞ্চিত) যদিও লে প্রাচীরের গায়ে প্রবেশের ছার কিছু আছে 
কিন্ত সে দিব্য আনন্দ সে পথে প্রবেশ করিতে গেলে খর্বকায় হুইয়৷ পড়ে, 

বিকৃত হুয় অথবা তাহাকে তাহার বিরোধী ভাবের ছল্সবেশে আসিতে হয়। 
ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে বহিশ্চর বা কামময়পুরুষের : মধ্যে 
আগ্মাত্স মতা জীবন দেখিতে পাওয়। যায় না) যাহা পাওয়া মায় তাহা 
চৈত্যসন্বার বিকৃত রূপ বিশ্বের সংস্পর্শ সে খঁটিভাবে গ্রহণ করিতে পারেনা ? 
ব্যউর্জীর. যে. তাহার সত্য আত্মাকে জানেনা ইহহি. ভবরোগ, আঁবার 
এই ' রোগের যুলকারণ এই যে বান পদার্থ সমূহকে আলিঙন পাশে বধ 
করিয়া যাহার মধ্যে সে বাস করে, সেই [সিতের এরকত আত্মার সাক্ষাৎ 
পার়'না$ : ধর তথায় সত, শক্তি, চৈতত ধনী আনন্দের মৃলবরপকে থোজে 
কিন্ক তৎপরিবর্তে লাভ করে রাশি রাশি তাহাদের বিরৌধী স্পর্ণ ও অঙ্ছভব 
এ দ্বরপায়ূতি পাইলে সে দেখিতে পাইত্‌ এই সমস্ত স্পর্শ ও; অন্থভবের 
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মধ্যেও এক সার্ধ্বতভীয লচেতন সতত। এবং ভাহার শক্তি ও আনলক ধর্থহার 
আছে, তখন আজ যাহা তাহার নিকট; বিরোধী বোধ হইতেছে স্বাহাও 
সেই সমস্থ লব্ধ সংস্পর্শের অন্তঃস্থিত সত্যে পূর্ণভাবে সমস্িত ও যিবিত 
হইয়া একত্ব লাভ ক্রিত। সেই সঙ্গে সেতাহার খাটি অন্তরাত্মাকে চিনি 
পারিত কারণ অন্তরাত্ম! দিব্য জীবাত্মারই প্রতিভূ এবং জীবাত্মা. এবং বিশ্বাক্ম! 
একই তত্ব। কিন্ধু তাহার অহংকারবিষূঢ়তা তাহাফে এ অঙ্ভূতি পাই 
দেয় না) এই অহংকার তাহার মনের চিন্তা, হৃদয়ের সকল ভাষ ও আবেগ 
এমনকি ইন্জরিয়বোধ পর্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া বর্তমান আছে) তাই দেহ যব 
প্রাণে জগতের ম্পর্শে যে সাড়। জাগে তাহাতে সাহসের নহিত সম্‌য্ব হৃদয় 
দিয়া বিশ্বকে আলিঙ্গনের সাম্থ্য তাহার থাকে না, সে স্পর্শে জাগে শুধু 
কখন তৃষ্তি কখনও অতৃপ্তি, কখনও আরাম কখনও ভীতি, কখনও খুসি কখনও 
বিরক্তি এবং তাচ্ছসারে কখনও মে বিষয়ের দ্রিকে অগ্রসর হয় কখনও ব 
সঙ্কুচিত হুইয়! সরিয়া আসে, কখনও ব! ধীরপদক্ষেপে কখনও বা আঁকুল ও 
প্রচপণ্ডবেগে বিষয়ের উপর গিয়া পড়ে আবার কখনও ব! ক্রোধে, ভ্রাসে বা স্কনব 
বিরক্তিতে জুগুপ্সাভরে দূরে সরিয়া যাইতে চায়। জীবনকে এইক্প ভুলভাবে 
গ্রহণ করিয়। কামময় পুরুষ বিশ্বের অস্তনিহিত রস বা আনন্দকে ত্রিধ! ভাবে বিকৃত 
করিয়া ফেলে। তাহার ফলে সতার স্বরূপানন্দ মৃষ্তিমন্ত না হইয়া তাহ! 
স্থখ, ছুঃখ ব| উদ্াসীনতার ত্রিরূপের ভিতর দিয়া বি্সমরূপে তাহার কাছে 
উপস্থিত হয়। 

যখন আমরা ব্রন্মের আনন্দময় সত্তার সহিত জগতের সম্বন্ধের কথা আলোচন। 
করিয়াছি তখন দেখিয়াছি যে সখ, ছুখ এবং উদাসীনতার অনন্তসাপেক্ষ 
(898০1 5$9) স্বাভাবিক এবং অকাট্য কোন মান (86%00%9) বা পরিমাণের উপায় 
নাই। যে চৈতন্ত ইহাদিগকে গ্রহণ করে তাহার উপর ইহা পূর্ণরূপে নির্ভর করে 
স্থখ অথবা ছুঃখ উভয়ের বোধ বা পরিমাণ হ্থাস অথবা বৃদ্ধির চরম সীমায় পৌছাইয়া 
দেওয়া অথবা সুখছুঃখের আপাত প্রতীয়মান প্রকৃতিকে একেবারেই মুছিয় ফেলা 
যায়। জুখকে দুঃখে অথবা ছুঃখকে হুখে রূপাস্তরিত করা যায়। কারণ তাহাদের 
গোপন সন্তায় উভয়ই স্বরূপতঃ এক পদার্থ, বোধে ও আবেগে ছিছরূপে প্রকানা 
হয় সাজ। . মন, ইন্ত্িয়বোধ্। আবেগ বা! বাসনার মধ্োর, বসের বিক্ষে কাম 
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পুরুষের আনবধানত1 অখব। সে রস গ্রহণ বা তাহাতে সাড়া দেয়ার অসামর্ধোর 
অন্ত উদাসীনত। দেখা দিতে পারে ; কামময় পুরুষ যদি তাহার বহিশ্চয় মর দিয়া 
লাড়া দিতে অস্বীকার করে বিস্কা হ্থখ বা ছুঃখ কিছুই গ্রহণ করিব না এই -বঙিদ্া 
যদি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সুখ ও ছুঃখের অনুভূতিকে ভাঙ্গিয়! কা বহিষ্কৃত করিয়া 
দ্বেয় তগ্জে তাহাতেও উদাসীনতা! আসিয়া পড়িতে পারে ।. এই মত্ত ক্ষেত্রে 
যাহা ঘটে তাহা এই যে রসবোধ সর্বদা অধিচেতনে বর্তমানে থাকে ; অস্বীকার 
করা, প্রস্তত ন৷ থাক1 ব! সামর্থ্যের অভাব থাকা প্রভৃতি যে কোন ভাবে আস্মৃক 
না কেন উদাসীনতার জন্ত তাহা বহিশ্চেতনায় শুধু ফুটিয়া উঠে না। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পধ্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা হইতে জান গিয়াছে যে 
আমাদের বহিশ্চর মন পদার্থের যে সমস্ত স্পর্শের কোন খবর রাখে না অস্তশ্চেতন 
মনে তাহারও অনুভব ও স্তি সঞ্চিত থাকে, তেমনি দেখিতে পাই বহিশ্চেতন 
কামময় পুরুষ যে সমস্ত বিরাগভরে বজ্জন করে অথবা উদাসীনতার জন্য উপেক্ষা 
করিয়! গ্রহণ না করে, অধিচেতন পুরুষ তন্মধ্যস্থ রস. বা অভিজ্ঞতার সারভাগে সাড়া 
দেয় এবং তাহার আম্বাদ গ্রহণ করে। আমাদের বাহ্‌সত্তার অন্তরে প্রবেশ 
ফরিতে না পারিলে আত্মজ্ঞানলাভ অসম্ভব, কারণ এ বাহ্সত্তায় শুধু আমাদের 
বাহিরের অভিজ্ঞতা হইতে নির্ববাচিত কিছু সংগ্রহ করা মাত্র আছে ; এ অপ্পর্ণ 
যম্রে আমাদের মধ্যের সকল হর বন্কত হইয়া উঠিতে পারে না, আমাদের মধ্যে 
যে বিশালত! আছে তাহার অতি সামান্য এক অংশের অনুবাদ মাত্র ইহাতে 
পাওয়! যায়, আবার সে অন্থুবাদটুকুও অপটু ভাবে অসম্পূর্ণরূপে তাড়াতাড়িতে 
করা; এই বাহুভাবকে অতিক্রম করিয়। যদি আমাদের অস্সন্ধানের শক্তিকে 
অবচেতন সমুক্রের গভীরে প্রেরণ করিতে পারি অথবা! অতিচেতনার বিশাল 
উদ্মুক্ত অস্বরে নিজদিগকে মেলিয়। ধরিতে না পারি, তবে আমাদের বাহুজীবনের 
সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি তাহ। জানিতে পারিব না, অথব! সে বিশালতার সহিত 
আমাদের পরিচয় হইবে না। আমাদের জাগ্রতচেতনা, অবচেতনা এবং 
'অভিচেতনা এই তিন তুমি আমাদের সততার বিচরণ ক্ষেত্র এবং সমগ্রভাবে নিজেকে 
জানিতে হইলে এই তিনের মধ্যে তাহাকে খুঁজিতে হইবে। আমাদের মধ্যে 
যাহা অতিচেতন তাহা বিশ্বাত্মার সহিত একীভূত, প্রতিভানের বৈচিজ্যের 
শাসনের অধিকার সেখানে নাই, তাই বন্ধর শ্ববূপসতা ও আনঙ্গের বিশাপতায় 
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তাহার পুর্ণ অধিকার আছে। পক্ষান্তরে আমরা যাহাকে অবচেতন! বলি শবং 
যাহার জ্যোতির্ময় মন্তককে অন্তশ্চেতন! নাম দেওয়া হয়, তাহার, অন্থরখ ও 
অভিজ্ঞতার অধিকার নাই তাহা অঙ্ুভবের বঙ্ মাত্র; তাহা বিশ্বাত্থার সহিত 
কার্ধ্যতঃ একীভূত নয় কিন্তু বিশ্বান্থভবের মধ্য দিয়াই সে নিজেকে তাহার দিকে 
মেলিয়! ধরিতে পারে। অধিচেতন পুরুষ অন্তরে পদার্থের মূল রসের সম্বন্ধে 
সর্বদা সচেতন তাই স্কল ম্পর্শেই সে সমান আনন্দ পায়; বহিশ্টর কাম- 
পুরুষের কাছে সর্বপদার্থের যে মূল্য ও মান আছে তাহাও সে জানে এবং কুখ 
ছুখও উদাসীনতা যাহারা জাগায় তাহাদের স্পর্শ নিজের বহির্ভাগে সে গ্রহণ 
করে কিন্তু সকলের মধ্যে সমান আনন্দ অনুভব করে; অর্থাৎ আমাদের খাটি 
অন্তরাত্মা সকল অভিজ্ঞতাতেই আনন্দিত হয় এবং তাহা হইতে শক্তি, আনন্দ 
এবং জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজ ভাণ্ডার প্রাচুর্যে ভরিয়া তোলে। আমাদের 
এই অস্তরপুরুষই সঙ্কুচিত কামময় চিত্কে ছুঃখন্বীকার করিতে এমন কি 
ছঃখের মধ্যে সুখ খুঁজিতে ও পাইতে অথবা স্থখকরকে বর্জন করিতে বাধ্য করে। 
ইহাই মনের কাছে পদার্থের যে মূল্য আছে তাহার রূপান্তর ঘটায় এমন কি 
সম্পূর্ণ উন্টা মূল্য নির্ধারণ করায়। উদ্দাসীনতার দ্বারা সকলের মধ্যে সমস্ত 
আনে অথবা বিশ্ববৈচিত্র্যের আনন্দের ধ্যে সকলকে সমান করিয়া ফেলে--ইহা 
সে করে বিশ্বাব্মার অস্ক্প্রেরণায়, সমস্ত প্রকার অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার প্রকৃতিকে 
পুষ্ট করিবার জন্য। নতুবা আমরা যদি শুধু বহিশ্চর কামময় পুরুষের দ্বারা 
পরিচালিত হইয়া বাস করি তাহা হইলে উত্ভিদ বা! প্রন্তরের মত আমাদের কোন 
পরিবর্তন বা অগ্রগতি থাকিবে না; উদ্ভিদ বাঁ প্রস্তরের মধ্যে প্রাণ বাহিরে 
সচেতন নয় বলিয়া! ভৃতান্তর্ধ্যামী আত্মা তাহাদের গতিহীনতা! বা গতাঙ্ছ- 
গতিকতার মধ্যে এমন. কোন যন্ত্র এখনও পায় নাই, যাহা স্বারা যে বাধাধর। 
সন্বীর্ণ সীমার মধ্যে তাহারা জাত এবং আবদ্ধ, তাহা হইতে তাহাদের জীবনকে 
মুক্ত করিতে পারে। কামপুরুষকে আপনভাবে ০০০০০০০৪ 
একই খাতে চিরকাল ঘুরিতে থাকিবে। 

প্রাচীন দ্াঞ্শনিকগরণের মতে সত্য এবং মিথ্যা, শক্তি এবং অসামর্থ্, জন্ম ও 
মরণের ফ্লাননিক ধারণার মত, সখ দুঃখের মধ্যে অবিচ্েম্ত একটা সম্বন্ধ আছে 
অর্থাৎ ইহাদের. একটি ন! থাকিলে আপরটী থাকিতে পারে না। . তাই, তাহাদের 
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মতে ইহাদের /হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় সম্পূর্ণ উদাসীনতা! অর্থাৎ 
বিশ্বসত্তার. কোন উত্তেজনা বা অভিঘাতে সাড়া না দেওয়া । কিন্ত মনোবিজাগের 
হুক্মতর জানে দেখা যায় যে এইমত শুধু বাহু বা বহিরঙ্গ তথ্যের উপর প্রতিত্িত, 
এবং সুখ ছুঃখের সমন্তা সমাধানের অন্য উপায়ও আছে। আমাদের খাটি 
অন্তরপুরু্ধকে বহিশ্চেতনায় আনিতে পারিলে, অহং এর সৃষ্ট সুখ ও ছুঃখের অর্থ 
ও মানের আসনে এক সর্ধগ্রাহী সমরস আনন্দকে বসান যায়, যাহা যুগপৎ 
ব্যক্তিক ও নের্ব্যক্তিক। প্রকৃতির প্রেমিক ভয় বা জূগুগ্গা, অন্ুরক্তি বা বিরক্তি 
খারা পরিচালিত না হইয়া প্ররুতির সর্ধপদার্থে যখন তুল্য আনন্দ অন্গভব করে 
তখন সে ইহাই করে) যাহা অপরের কাছে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিকর, নগ্ন ও বন্য, 
ছুগক্ষিত এবং ভয়ঙ্কর তাহার মধ্যেও তখন সে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। কবিব৷ 
শিল্পীও এইভাবে ভাবোচ্ছাসে, বহিঃসৌন্দ্য্যের রূপ রেখায়, সৌন্দর্য্যের 
মানসরূপের মধ্যে এই 'সার্ধভৌম রসকে খোজে । সাধারণ লোক ধাহাতে 
স্থখবোধে আকষ্ট হয় অথবা যাহ ছাড়িয়া দুরে পলাইতে চায় উভয়ন্ত্রই, সে সমস্তের 
অন্তরের বোধ এবং শক্তিতে তাহারা সেই রসেরই অনুসন্ধান করে। সর্বন্র 
তাহার পপ্রেমাম্পদকে দেখিতে পায় এমন ভগবদপ্রেমিক, জ্ঞানলিপ্ল,১ অধ্যাত্ত 
পথের পথিক, বুদ্ধিজীবী, ভোগী বা! সৌন্দর্ধ্যের উপাসক সকলেই নিজ নিজ পথে 
এইভাবে চলে এবং জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, আনন্দ অথবা ভগবদনুসন্ধানের পথে সিদ্ধিলাভ 
করিতে গেলে এইভাবে চলিতেই হইবে । কেবল আমাদের যে অংশে 
কুন অহং সাধারণত: এত শক্তিশালী যে আমাদিগকে অভিত্ভৃত করিয়া ফেলিতে 
পারে, আমাদের উচ্াসময় বা দৈহিক আরাম এবং যন্ত্রণা অথবা! প্রাণের সখ 
ও ছুঃখ বোধের ক্ষেত্রে, যেখানে ইহাদের প্রবলতার সম্মুখে আমাদের কামময় 
পুরুষ অতি ছূর্ববল বা কাপুরুষ, সেই অংশে বা সেই ক্ষেত্রে এই দিব্য ভাব বা 
উপায়ের প্রয়োগ অত্যন্ত ছু্ধহ হুইয়া পড়ে; এমনকি অনেকের কাছে তাহা 
অসম্ভব অথবা বিকৃত এবং জুগুপ্পিত মনে হয়। এখানে অজ্ঞানতার জন্য অহুং 
নৈর্ব্যক্তিকতা বা! সাক্ষী চেতনার তত্বকে প্রয়োগ করিতে ভয় পায় যদিও বিজ্ঞানে 
শিল্পে, এমন 'কি অপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের কোন কোন ক্ষেত্রে সে 
এ তত্র  প্রদ্নোগে তেমন অতি কঠিন বাধা দেখিতে পায়না কারণ এ 
ঠনরব্যক্ষিকতা বহিশ্চেতনের সবত্বপালিত. বাসনাগুলিকে আবরণ করে না, 
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জথবা যে সমস্ত বাসনায় বাহুজীবন এক্াত্তভাবে অন্ত্রক্ত তাহাতে বহিশ্চর 
স্বন ঘে মূল্য অর্পণ করে, তাহাকেও ব্যাহত করে না। ইছাতে আমাছের মধ্যে 
চৈতন্য এবং ক্রিয়ার অপেক্ষাক্কত নির্শ্‌ক্ত এবং উচ্চতর যে সমস্ত কষে আছে 
তছুপযোগী একটা সীমিত সমতা এবং নৈর্যক্তিকতা মাআ আমাদের নিকট 
দাবী করা হয় কিন্তু তাহাতে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অহংময় ভিত্তির 
কোন ব্বপান্তর হয় না; কিন্তু এই সমস্ত নিয়তর ক্রিয়ার মধ্যেও নৈর্বযক্তিকতাকে 
স্থান দিতে হইলে জীবনের সমস্ত ভিত্তিকে বদলাইতে হয় এবং কামময় পুরুষ 
তাহা অসম্ভব মনে করে। 

আমাদের খাটি অন্তরাজ্মাকে অন্তশ্চেতন বলা হইয়াছে, তাহ। জাগ্রত মনের 
নিষ্নতর ক্ষে&ে অবস্থিত নয়, পরস্ত অজ্ঞানাবুত দেহ মন প্রাণের স্থল আবরণের 
অন্তরালে হৃদয়ের অন্তরতম মন্দিরে সে চেতন সদা! প্রজ্জলিত; এই অন্তর 
জীবচেতনা আমাদের মধ্যে ব্রদ্মেরই নিত্যদীপ্ত শিখা, আমাদের বহিঃপ্রক্কৃতিক্ে 
অধ্যাত্বোধের-যে-গভীর-অচেতন। অন্ধকারময় করিয়া রাখিম্াছে তাহাও সে 
শিখাকে নির্বাপিত করিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্ম হইতে জাত এ শিখা অবিষ্ভার অন্ধ- 
কারের মধ্যে বাস করিয়াও আত্মজ্যোতিতে জ্যোতিম্মান, যতদিন না ইহ 
অজ্ঞানকে জ্ঞানে রূপান্তর করিতে সমর্থ না হইতেছে ততদিন অবিস্তার মধ্যেই 
ইহার পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতেছে । ইহাই আমাদের মধ্যে গোপন সাক্ষী ও 
নিয়স্তা। অন্তর্ধামী পরিচালক, ভাবক বা অধ্যাত্মরহম্বিদের অন্তর্জ্যোতি 
বা অন্তরের দিব্য বাক (30078695এর 10867905 ) | ইহ! ব্রদ্ষেরই অবি- 
ধ্বংসী স্ফুলিজগ, জন্ম জন্মাস্তরের মধ্যেও অবিনশ্বর, মৃত্যু, ক্ষয় বা বিকার 
ইছাকে ম্পর্শও করিতে পারে না। ইহা অবশ্ত অজাত আত্মা ব৷ 
দিব্যাত্া নহে কারণ ব্যন্টি ভাব পরিচালনার সময়ও তিনি যে বিশ্বপুক্ুষ এবং 
বিশ্বাতীত পুরুষ এ জ্ঞানের বিলোপ সে আত্মাতে ঘটে না; তবু ইহা 
প্রক্কৃতির রূপের মধ্যে সেই আত্মারই প্রতিভূ, ব্য্টি অন্তরাত্মা ব৷ চত্য পুরুষ, 
আমাদের মধ্যস্থ মনোময় প্রাণময় এবং অন্নমস্ত পুরুষের পশ্চাতে থাকিয়া 
গ্েহ ঘন ও প্রাণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের লাক্ষীরূগে 
বর্তমান আছে এবং তাহাদের পুিও, অভিজ্ঞতাতে নিজে পুষ্ট ও লাভবান 
হইতেছে ।. টৈত্যপুরুষের নিজ সত্তার মধ্যস্থিত এই তিন পুরুষের স্বর়্প 
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আধারের মধ্যে আবৃত কিন্তু তাহারা তাহাদের মধ্য হইতে যে অস্থায়ী 
ব্যক্তি ভাব. প্রকাশ করে, তাহাদ্বারা আমাদের প্রান্কৃত ব্যটিক্প গঠিত হয় 
ইহাদের সকলের বহিরক্গ ক্রিয়া এবং স্থিতিকে একত্র করিয়া! যাহা গঠিত 
ইয় তাহাকেই আমর আমি বলিয়া মনে করি। আমাদের এই অন্তরতম 
সত! আমাদের মধ্যে ঠচত্যপুরুষের রূপ গ্রহণ করিয়া! নিজের সেই ব্যক্তিরূপ 
প্রকাশ কনে যাহ! জন্ম হইতে জন্মাস্তরের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত, পরিণত ও 
পুষ্ট বা বদ্িত হইতে থাকে । কারণ ইহাই সেই পথিক যে জন্ম হইতে 
মরণ এবং মৃত্যু হইতে নবজন্মের মধ্য দিয়া চলিতেছে, আমাদের প্রাকৃত 
অঙ্গ বা অংশগুলি ইহারই বন্ুবিচি্্র নিত্য পরিবর্তনশীল পরিচ্ছদ মাত্র। 
চৈত্যপুরুষ প্রথমে গোপনে থাকিয়। মন প্রাণ দেহের মধ্য দিয়া অপরোক্ষ 
৪ আংশিক ভাবে ক্রিয়া করে তাহার আক্মপ্রকাশের যন্ত্রূপে এইগুলি 
তাহাকে গড়িয়া লইতে হইবে তাই ইহাদের পরিণতি লইয়া! তাহাকে দীর্ঘকাল 
র্যাপূত থাকিতে হয়। অবিষ্তার অন্ধকার হইতে মানুষকে ভাগবতচৈতন্তের 
দিব্যজ্যোতিতে লইয়া! যাওয়া ইহার ব্রত, তাই অধিদ্তার ক্ষেত্রের সকল অস্থ্ভৃতি 
ও অভিজ্ঞতার সার সংগ্রহ করিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজের পি ও বৃদ্ধির একটা 
কেন্দ্র গড়িয়া তোলে; বাকী অংশগুলি তাহার সাধন যন্ত্রগুলির ভবিষ্যৎ 
পরিণতির উপাদান রূপে পরিণত করে-্যতদিন পর্যন্ত সে যন্ত্রগুলি জ্যোতি- 
্য়রূপে ভগবানের যন্ত্রূপে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত না হইয়া উঠে। এই 
গোপন চৈত্যপুরুষই আমাদের মধ্যে যথার্থ ও আদি ধর্ম্বুদ্ধি বা বিবেক রূপে 
দেখা দেয়, নীতিবাদীরা. যে গতানুগতিক ধর্মবোধ গড়িয়া তোলে তাহার 
চেয়ে ইহা! গভীরতর, কারণ ইহা সত্য, খত এবং সৌন্দর্যের, প্রেম ও সমন্বয়ের 
এবং আমাদের মধ্যে যে সমন্ত দিব্য সম্ভাবনা আছে তাহাদের দিকে সর্বদা 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং যতদিন এই সমস্ত আমাদের প্রকৃতির প্রধান 
অভীক্গায় পরিণত ন হয় ততদিন পর্যন্ত ইহার বিরাম নাই। এই ঠৈত্য- 
পুরুষই আমাদের মধ্যে--সাধক, খষি, তষ্টা বা কবিরূপে ফুটিয়া উঠে। 
যখন তাহার পূর্ণ পরিণতি হয় তখন তাহা সমগ্র সতাকে আহ্মজান এবং 
ব্রদ্মবিষ্ভা, পরম সত্য এবং পরম শিব, পরমান্ত্ী, পরম প্রেম এবং আনন্দের 
দিব্য বিশাল ও তুঙ্গ শিখরের দিকে তুলিয়া ধরে গ্বং আধ্যাত্মিক ক্ষেতের 
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গরমমৈত্রী, সার্বজনীনতা এবং একত্বের স্পর্শলাভ করিবার - জন্য আমাদিগকে 
উপযুক্ত করিয়া তোলে। পক্ষান্তরে যেখানে ব্যক্িচৈত্যসতা দুর্বল, অসংস্কৃত 
এবং অপরিণত সেখানে আমাদের মধ্যের ুচ্্তর অংশ বা ক্রিয়ার প্রকাশ 
হইতে পারে না অথবা যেটুকু প্রকাশ হয় তাহ! প্রকৃতি এবং শক্তিতে হীন 
এবং কুষ্টিত--যদিও এরূপ ক্ষেত্রে কখন কখন দীপ্ত ও শক্তিশালী মন, প্রবল 
ও প্রধর হৃদয়াবেগ, প্রভাবশালী ও সফল জীবন, সুস্থ সবল ও অন্থকুল এবং 
বাহুদৃষ্থে জয়শ্রীমণ্ডিত প্রতৃত্বসম্পন্প দেহ থাকিতে পারে। বহিশ্চর কামময় 
পুরুষ বা নকল চৈত্যপুক্রষ 'এ ক্ষেত্রে রাজত্ব করে এবং আমর তাহার 
ইঙ্গিত ও এষণা ভাব ও আদর্শ, কামন। ও আকৃতিকে চৈত্যপুরুষের নির্দেশ 
এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পদ বলিয়া ভুল করি। এই অন্তগূর্ট চৈত্য- 
পুরুষ যদি জীবনের সম্মুখে আসিয়া ধ্াড়াইয়া কামময় পুরুষের স্থান গ্রহণ 
করে, বাহুমন প্রাণ ও দেহের আবরণে লুক্কার়িত থাকিয়া! আমাদের প্রন্কৃতিকে 
যেমন অংশতঃ পরিচালিত করিতেছে তাহার স্থানে প্রকাস্তভাবে যদি পুর্ণ 
পরিচালনার ভার গ্রহণ বরে তাহা হইলে আমাদের জীবনের সমস্ত উপাদান 
সত্য, খত এবং শ্ত্রীমপ্ডিত হইয়া আত্মারই সত্য প্রতিরূপ হইয়া উঠিবে এবং 
অবশেষে আমাদের সমগ্র সত্তা জীবনের খাটি উদ্দেস্ঠ সাধন, পরম বিজয় লাভ 
এবং অধ্যাত্ম জীবনের উচ্চতম শিখরারোহণের জন্ত প্রস্তত ও উন্মুখ হুইয়৷ উঠ্ঠিবে। 

ইহা মনে হইতে পারে যে এই চৈত্যপুরুষ বা আমাদের খাটি অস্তরাত্মাকে 
চেতনারু পুরোভাগে স্থাপিত করিয়। তাহার হাতে আমাদের জীবনের পরিচালনার 
ভার অর্পণ করিতে পারিলে আমাদের স্বাভাবিক সত্ত। যাহা কিছু চায় 
তাহা পূর্ণ হইবে, অধ্যান্স রাজ্যের সকল ছুয়ার খুলিয়া যাইবে। ইহাও ব্লা 
যাইতে পারে ষে ক্রান্ীস্থিতি বা দিব্য পূর্ণতা লাভের জন্ত খতচিৎ বা অতি- 
মানস তত্বের মধ্যস্থতা ও সাহায্যের আর প্রয়োজন থাকিবেনা। যদিও 
আমাদের সত্বার পূর্ণ রূপান্তর সাধনের পক্ষে চৈত্যপুরুষের এক্্প ভাবের 
প্রকাশ একট অপরিহাধ্য অঙ্গ তথাপি বৃহত্তম আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের জন্ত 
যাহা প্রয়োজন তাহার সমস্তই ইহা দ্বার সাধিত হইতে পারে ন!। প্রথমতঃ 
চৈত্যপুরুষ প্রক্কৃতির অন্তরস্থ পুরুষ বলিয়৷ আমাদের সত্তার দিব্য গোপন স্তর 
সমুহের মধ্যে ফুটিয়া উঠা! এবং সেখানকার, আন্বোক, শক্তি বং অন্থভব 


ই দিব্য জীধন বার্তা 


লাভ করিয়া! তাহা চেতনায় প্রতিফলিত করা তাহার পক্ষে সম্ভব কিন্তু 
আত্মার বিশ্বাত্বক এবং বিশ্বাতীত ভাবে ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে 
উপর হইডে আধ্যাত্মিক রূপান্তরের শক্তিলাভ করা ঢাই। নিজের একক 
শক্তি ও ক্কিয়াতে আমাদের উচ্চতর জীবনের বিশেষ এক স্তরে, সত্য মঙ্গল 
এবং সৌনার্য্যের একটা অভীষ্ট লোক হ্যা করিয়া চৈত্যপুরুষ তাহাতেই তৃপ্ত 
ও সমাহিত হইয়া থাকিতে পারে) কিশ্বা তাহা হইতে উচ্চতর এক স্তরে 
বিশ্বাক্মার অধীন হইয়া বিশ্বের সত্তা, চৈতন্ত শক্তি ও আনন্দের দর্পণে নিজেকে 
পরিণত করিতে পারে কিন্ত এ সমস্তে পূর্ণদপে যোগদান ব৷ ইহাদের উপর 
অধিকার লাভ হইবে না। বিশ্বচেতনার সহিত জ্ঞানে ও আবেগে এমনকি 
ইন্জ্িযবোধে স্থনিবিড়ভাবে মিলিত ও আনন্দোৎফুল্পল হ্ইয়! নিক্ষিয় ভাবে 
তাহাকে গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারিলেও তাহার সে শক্তি ও প্রভূত 
লাভ হইবে না যাহাতে জগতে কর্মের মধ্যে তাহার প্রবেগকে সঞ্চারিত 
করা যাইতে পারে । অথব। জগতের অতীত ক্ষেত্রে নিক্ষিয় ব্রন্ষের সহিত একত্ব 
উপলব্ধি করিয়া! অন্তশ্চেতনায় জাগতিক ক্রিয়া! হইতে বিবিক্ত থাকিয়া তাহার 
ব্যক্তিত্বের পরিনির্বাণে যেখান হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে সেই আদি 
উৎনে ফিরিয়৷ যাইতে পারে কিন্তু অপর! প্রকৃতিকে তাহার দিবা সিদ্ধির 
পথে পরিচালিত করিবার যে বিধাতৃদত্ত পরম দায় তাহার ছিল তাহ 
পূর্ণ করিবার ইচ্ছা অথবা শক্তি তাহার থাকিবে না। কারণ চৈত্যপুকুষ 
আত্ম। ব! ব্রদ্ষম হইতে প্রকৃতির মধ্যে আসিয়াছিল এবং আত্মার নৈঃশন্্য 
এবং আধ্যাত্মিক পরম গতিহীনতার মধ্য দিয়া প্রকৃতি হইতে আবার মেই 
নিশ্চল ত্রহ্ষে ফিরিয়া যাইতে পারে। পূর্ণব্রন্মের শাশ্বত অংশ বলিয়! অনন্তের 
দিব্য বিধানাঙ্থসারে এ অংশ সমগ্রতা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে 
না। প্রত্যুত অংশ নিজ্বেই সমগ্র অংশী; কেবল প্রতীয়মান বাহু আকার 
ও রিবিক্ত অভিজ্ঞতায় ইহার! পৃথক। এই সত্য জ্ঞানকে তাহার নিদ্ধের 
মধ্যে জ্বাগ্রত করিয়! সে নিজের আপাত প্রলয়ে '্ডুবিয়া যাইতে অন্ততঃ 
তাহার ব্যষ্টিসভাকে ডুবাইয়! দিতে পারে। এ জগতে চেত্যপুরুষ আমাদের 
বিপুল অবিষ্াচ্ছন্্ প্রকৃতির মধ্যে জ্যোতির একটা স্ষুত্ব কে বলিয়া উপনিষদ 
ইহাকে 'ব্ছু্ট. মা পুরুষ' বলিয়া... বর্ণনা করা! হুইয়াছে। কিন্ত এ. পুর 


মানবাক্মার ছিবিধর্মপ ই 
আধ্যান্মিকতায় প্রবাহে নিজেকে বহু বিস্তৃত করিতে পারে এবং 'হদয় ও 
মনের দ্বার সমস্থ বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার. সহিত ক্ষস্তর ভাবে 
যুক্ত. বা একছ্ে পর্ধ্যবসিত হইয়া যাইতে পারে। অথবা ইহার দিবা চিন 
সাথীর সন্ধান পাইয় নিত্য প্রেমাম্পদের নিত্য প্রেমিক রূপে তাহার সহিত 
অবিচ্ছেন্ত প্রকত্বে ও মিলনে মিলিত হুইয়া তাহার সান্ষিধ্যে চিরকাল বাল: 
করা পছন্দ করিতে পারে--সকল আধ্যাত্মিক অন্থুভব ও অভিজ্ঞতার - মধোঁ' 
আনন্দ ও সৌন্দধ্যে যাহা গভীরতম ও মধুরতম। এসমস্তই আমাদের আধ্যাত্মিক: 
জীবনে আত্মজ্ঞানের মহৎ ও গৌরবময় অনুভূতি ও সিদ্ধি, কিন্ধু তাহা বলিয়া 
ইহা! আধ্যাম্থিক জীবনের শেষ লক্ষ্য বা চরম সার্থকতা নহে । রও বেশী 
সম্ভাবনা আছে । 
কারণ এ সমস্ত মান্গষের অধ্যাত্ম মনেরই সিদ্ধি, এখানে মন নিত্বেকে অতিক্রম 
করিয়া ব্রনের এখ্ব্ধ্য ও মহিমাঁর মধ্যে প্রবেশ করিলেও নিজের ভূমি ছাড়াইয়া 
যাইতে পারে না। মন আমাদের বর্তমান মননের রাজ্য ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়! 
যাইতে পারে বটে, কিন্ত সেই উচ্চতম ব্তরেও তাহার প্রকৃতিগত বিভজনশীলতা 
লইয়াই সে কাজ করে। মন সেখানে শাশ্বত পুরুষের বিভাব সকল (8৪9০৪ 
0 056 [76909] 5611) ) যখন দেখে, তখন তাহাদের প্রত্যেককে এমন দৃষ্টিতে 
দেখে যেন তাহাই শাশ্বত সত্তার পূর্ণ সত্য এবং সেই বিভাবের মধ্যেই নিজের 
পরিপূর্ণতা! ষেন দেখিতে পায়। এমন কি বিভিন্ন বিভাবের মধ্যে সে ্বম্ব এবং 
এইরূপ হম্ঘ ভাবের বছ শ্রেণী স্থা্ি করে--যেমন ব্রন্মের নৈশব্য এবং শক্তিচঞ্চলতা / 
প্রপঞ্াতীত নিব্বিশেষ নিগুণ নিক্ষিয় ব্রহ্ম এবং জগত্প্রভৃ সবিশেষ সগুণ সন্রিয় 
্রদ্ধ ; সন্ত! এবং সন্ভূতি ; দিব্য ব্যক্কিপুরুষ এবং নৈর্ব্যক্তিক শুদ্ধ সম্মাত্র প্রভৃতি । 
এইভাবে বিরোধের সৃষ্টি করিয়। হ্ম্দের এক কোটিকে ত্যাগ করিয়া! অন্ত কোটিকে 
ধরব সত্য মনে করিয়া মন তাহাতে ডুবিয়া যাইতে পারে। তাহার কাছে: 
দিব্য ব্যক্তিপুরুষ একমাত্র সত্য পদার্থ অথবা নৈব্যক্তিক সংই একমাত্র তত্ব 
মনে হইতে পারে। কখনও সে শাশ্বত প্রেমকে বড় করিয়া দেখে, প্রেমিখ' 
তাহার প্রকাশ জেরে মাত্র; কখনও সে দেখে প্রেষিকই বড়, প্রেম তাহার আক্ম- 
প্রকাশ মাত্র; কখনও সে দেখে সমস্ত সত্তাই এক' নৈর্যক্তিক সতের ব্যক্তিয়পী 
শক্তি মাত্র-অথবা'সে মমে করে নৈধ্যক্তিক সং এক পরম “সা বা এক অনন্ত 
রি র 


২, দিবা জীবন বারা . 


ধিব্যপুরুষের একটা অবস্থা ম্াত্র। তাই অধ্যাত্মসিদ্ধির, জন্ত বিভিন্নতার মধ্যে, 
একটাকে মাত্র সে চরম সার্থকতায় পৌছিবার পথ মনে করে। অধ্যাত্ম মনের. 
এই ক্রিয়া:ও গতির পরপারে বহুদূরে খতচিৎ ব1 অতিমানসের উচ্চতর অঙ্ভবের 
ক্ষেত্র বর্তান ; সেখানে শাশ্বত সত্তার এক চরম ও পূর্ণ সিদ্ধির সমৃদ্ধ সমগ্রতার 
মধ্যে এই সমস্ত হন্থ লোপ পায়, সমস্ত একদেশদশিতা দূর হয়? এখানে এই 
খতচিৎ অতিযানসে উন্নীত ও আরুঢ় হইয়। এবং তাহার শক্তিকে আমাদের এই. 
নিন প্রকৃতিতে নামাইয়৷ আনিয়া আমাদের এখানকার এই সত্তার পরিপূর্ণতা এবং 
চরমোৎকর্ঘ লাভ করাই আমাদের পরম পুরুযার্থ_ইহাই: আমর মনে করি। 
চৈত্যপুরুষের দ্বার রূপান্তরিত হইয়া আমাদিগকে আধ্যাত্মিক ক্ষেতে উন্নীত হইতে 
হইবে এবং আধ্যাত্মিক রূপকে অতিক্রম করিয়া আরও উপরে উঠিয়! অতিমানস- 
রপান্তর দ্বারা আমাদিগকে পরিপূর্ণ সর্বাঙগহন্দর সার্থকতায় পৌছিতে হুইবে, 
ইহাই আমাদের পরিণতি ও উর্ধগতির শেষ সীম] । 

প্রাকৃত জীবনে ব্রদ্দের নিঙ্ছিয় স্থিতি এবং জাগতিক গতির মধ্যে অবিষ্তার 
জন্ত একটট। আপাতবিরোঁধ দেখা যায়ঃ কেবলমাত্র অতিমানসী চিৎশক্তিই এ হ্দ্দের 
মধ্যস্থিত বিরোধ নিঃশেষে অপনয়ন করিয়া একট। পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধন করিতে 
পারে; অতিমানসে বিশ্বসন্তৃতির মধ্যে অন্তান্থ যত প্রকার বিভক্ত ও বিরোধীভাব 
আছে তাহাঁও তেমনিভাবে মিলিত ও সমন্বিত হুইয়! যায়। অজ্ঞানতার জন্ম 
প্রক্কৃতি তাহার সকল মনোমযবী ক্রিয়ার কেন্দ্ররূপে কল্পনা করে, তাহার গোপন 
আত্ম/কে নয় কিন্ত তাহার অন্কল্প অহংতত্বকে। হ্বন্ব বিরোধ ও অসঙ্গতিতে 
ভর! জগতের নান! জটিল সংঘাতের মধ্যে আমরা আমাদের বিচিত্র অনুভব ও 
স্ন্ধকে কোন না কোন প্রকার অহংকেক্দ্রিকতার ভিত্তিতেই বাধিয়া রাখি। এই 
অহংকেন্ত্রিকত! দিয়াই আমরা বিশ্ব এবং অনস্তের হাত হইতে আত্মরক্ষা করি। 
কিন্ত আধ্যাত্মিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার এ উপায় আমাদিগকে ত্যাগ 
করিতে হয়, অহংকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে হয়। ব্যা্িব্যক্িত্ব দেখিতে পায় বে 
সে £নব্যক্তিকতার বিশালতাতে গলিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, এবং এই নৈর্বযকি- 
কতার মধ্ো প্রথমে ছন্দোময় ক্রিয়া বা গতির কোন চাবিকাঠি পাওয়! যায় না. 
এন্সপক্ষেতরে সাধারণতঃ সাধক যেন সততায় ছুই অংশে বিভক্ত হইয়া'পড়ে। এক 
অংশ অস্ত্রে আধ্যাত্মিক, অন্ত অংশ বাহিরে প্রান্কত। অন্তরে পূর্ণ হ্বাতদ্ত্ের মৃধ্যে 
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মির্যসিদ্ধি, সমাসীনা | কিন্তু প্রাকৃত অংশে তাহার অভ্যস্ত .আয়বিক কিবা, 
পূরব্ব সধ্গারিত শক্তিতে যেমন যষ্থ চলে, তেমনি অবশভাবে চলিতে থাকে. এমন 
কি সীমিত ব্যক্তিচেতনা এরং পুরাতন অহংকেন্দ্িক ব্যবস্থা যখন একেবারে লগ 
হয় তখন সমস্ত অন্তরচেতনা আত্মার আলোকে জ্যোতির্খয় হইলেও বাহিকে 
প্রক্কৃতি আপাত অনঙ্গতির ক্ষেত্র থাকিয়া যাইতে পারে। তাই আমর! বাহিরে 
জড় ও নিষ্রিয় হইতে পারি ( “জড়বৎ ), নিজে স্বেচ্ছায় গতিশীল না হইয়া! বাছু 
পর্লিবেশ ও. শক্তি বারা পরিচালিত হুইতে পারি অথচ ভিতয়ে চৈতন্য থাকিতে 
পারে সত্যের আলোকে ভাম্বর 7; অথবা ভিতরে পূর্ণ আত্মজান থাকা সত্বেও 
বাহিরে হইতে পারি অবোধ শিশুর মত (বালব )) কিন্বা ভিতরে পূর্ণভাবে 
শান্ত ও অন্ুত্বিথ থাকিলেও বাহিরের চিন্ত। ও আবেগে সঙ্গতি বা যুক্তি থাকে না 
( 'উন্ত্তব ); অথব। বাহিরের ব্যবহারে হইতে পারি বন্ত, অসংস্কৃত বা অপিয়ত 
( 'পিশাচ বৎ ) অথচ ভিতরে থাকিতে পারি শুদ্ধ ও আত্মসমাহিত। কখনও 
ব৷ বাহিরের প্ররুতি হুনিয়তভাবে ক্রিয়াশীল হইলেও তাহা বহিশ্চর অহং দ্বারা 
পরিচালিত ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা মাত্র, অস্তরপুরুষ সে ক্রিয়ার সাক্ষী হইলেও 
তাহ! নিজের ক্রিয়া বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাঁ। অথবা মানসিক ক্রিয়া! 
চলিলেও তাহ ভিতরের আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বা অনুভবকে বাহিরে পূর্ণরূপে ফুটাইননা 
তুলিতে পারে না। কারণ মনের ক্রিয়া এবং আত্মার ভাব বা স্থিতির সমতা বা 
সমতুল্যতা তথায় হইতে পারে নী। এমনকি যেখানে বাহিরটা সহজভাবে 
অন্তজেণাতির দ্বারা পরিচালিত হয় সেখানেও ক্রিয়ার মধ্যে বা প্রফাশে, মন প্রাণ 
বা দেহের অপূর্ণতার চিহ্ন থাকিয়াই যাইবে । সেখানে রাজাকে যেন অযোগ্য 
ন্্রীবর্গ লইয়া কাজ করিতে হইতেছে? জ্ঞানকে ঘুটাইয়া তুলিতে হইতেছে 
অজ্ঞানতার উপাদান ও মুল্য দিয়া। যেখানে সত্যজ্ঞান ও সত্যসঙ্্প পুর্ণভাবে 
বিস্তমান আছে কেবলমাজ্জ সেই অতিমানসের অবতরণ হইলে অন্তরে এবং 
বাহিরে আত্মার পরমসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; কেননা অজ্ঞানের উপাদান 
ও তাৎপর্ধ্যকে জানের উপাদান ও তাৎপর্য্যে রূপাস্তরিত করিবার সাম্য একমাজ 
অতিমানসেরই আছে। 

আমাদের মন ও প্রাণের মত ঠচত্যপুরুষেরও পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাত 
ইয়। পরমররদ্ষের মধ্যস্থিত ইহাদের প্রত্যেকের স্বরূপ সত্য বা! দিব্য মুল উৎসের 
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'ছিত খুরম মিলনে- এই মিলন সাধন সাধক জীবনের অপরিষথর্্য ক্রিয়া । যেমন 
মনগ্রাণের বেলায় তেমনি এখানেও এই পরিপূর্ণতা, এই প্রকৃত এক সাধন 
সর্বাঙ্লীলনভাবে কেবল অতিমানসের শক্তি দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। কার? 
'অতিমানসই সেই “অমৃভন্ত সেতু! সেই যোগন্ত্র যাহা সেই অথও অন্বয় তত্থের 
পর ও অবর এই কোটির মধ্যে যোগ সাধন করিতে সমর্থ। অতিমানসেই আছে 
সেই পূর্দযোগসাধিকা জ্যোতি, সেই পরমার্থবিধায়িক। শি, পরমআাননে প্রি 
হইবার সেই বিশাল এবং বিমুক্ত হার। সেই জ্যোতি ও সেই শক্তি দ্বার! সমৃদ্ধত 
ছয়! সম্ভার যে পরম আনন্দ হইতে তাহার উদ্ভব হইয়াছে মেই আনন্দের সহিত 
চৈত্যপুরুষ আবার যুক্ত হইতে পারে । তখন তাহা সখ ও ছুঃখের দ্বন্বকে জয় 
করিয়া দেহ, মন, প্রাণকে সকল ভয় ও সকল ভুগুগ্সা হইতে মুক্ত করিয়া! জগতের 
সকল সংস্পর্শ হইতেই ব্রদ্ধানন্দ লাভ করিতে পারে। 


চতুব্বিংশ অধ্যায় 
জড় 


তিনি জানিলেন যে অল্প বা জড় ত্রদ্ম। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩২) 

তাহা হইলে আমরা এই যুক্তিসঙ্গত প্রত্যমূলাভ করিয়াছি ষে বাস্তবে বাছা 
ছঃখজনকরূপে আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে সেই প্রাণ একটা রহন্তপূর্ণ ত্বপ্ন বা 
হুঃসহ অনর্থ নয়, কিন্ধু তাহ দিব্য সর্বচিৎঘ্বরূপেরই একটা বিপুল ম্পন্দন। ইহার 
তত্ব কি, ভিত্তি কোথায় তাহাও কিছু দেখিয়াছি; ইহার মধ্যে যে মহৎ সম্ভাবনা 
আছে, চরমে ইহা যে দিব্য পুষ্পরূপে ফুটিয়া৷ উঠিবে তাহার দিকে চাহিয়া আছি। 
কিন্ত সকলের নিয়ে একট তত্ব আছে যাহার পরিচয় আমরা যথেষ্টভাবে নিতে 
চেষ্টা করি নাই। নে হুইল জড় তত্ব__যে পাদপীঠের উপর প্রাণ দাড়াইয়৷ আছে 
অখবা যাহার অন্তরস্থ বীজ হইতে বহুশাখ বৃক্ষেররূপে প্রাণের প্রকাশ হ্ইয়াছে। 
এই জড় তন্বুই মানুষের মন প্রাণ এবং দেহের আশ্রয় স্থান এবং যদিও চৈতন্য 
প্রাণক্ষপে ছুটিয়! উঠিয়া! তথা হইতে মন রূপে উন্মিষিত হইয়াছে এবং আরো! বিস্তৃত 
হইয়া, আরো উর্ধে আরোহণ করিয়া অতিমানসের বিশালতার মধ্যে নিজের সত্য 
খুঁজিতেছে তথাপি, এই ঠৈতন্তও দেখা যায় যেন দেহরূপ এই আধার, জড়রপী এই 
ভিত্তির দ্বারা নিয়ত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । শরীরের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টডাবেই 
দেখা যায় প্রগতিশীল মনের জ্যোতিকে ধারণ ও বহন করিবার উপযোগী দেহ ও 
মস্তি পাইয়াছে ব গঠিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই মান্য গল্তর 
উপরে উঠিয়াছে। তেমনি আবার আরো! উচ্চতর জ্যোতিকে ধারণ ও বহন 
করিবার উপযোগীরূপে দেহকে গড়ি তুলিয়া, অন্তত; পক্ষে দেহযন্রে তানুরপ 
কিয়াশক্তি উদ্বোধিত করিয়া, মাছুয নিজেরও উপর উঠিয়া] যাইতে. সমর্থ হইবে 
এবং ভাবনায় ব! অন্তরের জীবনে শুধু নয় কিন্ত এই বাহিন্ের জীবনেও পুর্ণ দিব্য 
মানবতার লিষ্ধিলাভ করিবে। তাহা! যদি না হয় তবে বুরিতে হইবে ৫ হয় 
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জীবনের কাছে যাহা আশ]! কর! গিয়াছিল তাহা ব্যর্থ, তাহার সার্থকত। নষ্ট 
হইল এবং পার্িব জীব সচ্চিদানন্মকে লাভ করিতে পারিবে শুধু আত্মবিলোপের 
দ্বারা, দেহ মন প্রাণকে ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ অনস্তে ফিরিয়া গিয়া; না হয় মানুষ 
ভগবানের বস্ত্র বা গ্রকাশক্ষেত্র হইতে পারিল না, যে সচেতন বর্ধমান শক্তি 
পৃথিবীর অন্ত সকল প্রাণী হইতে তাহাকে পৃথক করিয়! রাখিয়াছে তাহার 
একটী নিয়তিনিদ্দিষ্ট সীম! আছে এবং যেমন অন্ত সকলকে অতিক্রম করিয়া 
সে আমিয়া পুরোভাগে ফাড়াইয়াছে তেমনি পরিণামে অন্ত কেহ তাহার 
স্থান ও উত্তরাধিকার গ্রহণ করিবে। 

বন্ততঃ প্রথম হইতেই দেহকে লইয়া আত্মা বিব্রত হইয়া পড়িয়া, ইহাই 
তাহার প্রগতিপথে বাধারূপে দেখা দিয়াছে, ইহাকে সে মহাদোষী সাব্যস্ত 
করিয়াছে ; তাই অধ্যাত্মসিদ্ধির জন্ত ব্যাকুল সাধক, দেহকে অভিশাপ দিয়াছে 
তাহার জগতের উপর বিরক্তি এই জাগতিক তন্বকেই সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে 
বিশেষ ঘ্বণার বস্ত মনে করিয়াছে । দেহের এই মৃঢ়তার ভার নে আর বহন 
করিতে পারে না। ইহার অদম্য স্থলতার আবেশ তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, 
তাই সে বৈরাগ্যের জীবন গ্রহণ করিয়। ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে চায়। 
এমন কি ইহার নিকট হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত দেহ এবং জড় জগতের খাঁটি 
অস্তিত্ব নাই, এতদূর পধ্যন্ত ভাবিতে এবং বলিতে অগ্রসর হয়। অধিকাংশ ধর্ম্- 
মতই জড়কে ধিক্কার দিয়াছে এবং হয় জড় জীবনকে অন্বীকার করা, না! হয় 
তিতিক্ষার দ্বার কোন মতে সাময়িকভাবে তাহাকে সহ করিয়া যাওয়াই, তাহাদের 
র্্বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার প্রকুষ্ট প্রমাণ মনে করিয়াছে । জ্ঞানে আরও গভীর 
প্রাচীনঘুগের ধর্ম এত অসহিষুঃ ছিল না। কলির বা! লৌহযুগের দ্বারা ম্পৃষ্ট ব! 
তাহার ভার-ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হুইয়৷ সাধক তখন উদ্ত্রান্ত ও চঞ্চল হইব! 
'পড়ে নাই, তাই সে যুগে বিভাগ ও বিচ্ছেদ এত প্রবল হয় নাই ; তখন প্রাচীনেরা 
পৃথিবীমাতাকে পিতা স্বর্গের মতই লমানভাবে ভালবাসা ও ভক্তি অর্পণ 
করিয়াছে । কিন্ত তাহাদের সেই পুরাতন রহন্তরাজি আমাদের কাছে আজ 
অন্ধফায়াবৃত, ভাহার গভীরে ডূবিয়া বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই; তাই জড়" 
'বাধী ব! অধ্যাক্ষবান্ধী যাহাই হই না কেন আমরা এক আঘাতেই জীবনের শ্রনথ 
কাটিয়া দিয়! বমন্তা সমাধান করিতে চেষ্টা করি এবং হয এক শাশ্বত আনন্দে 
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গ্লাইয়! যাইতে আ্থব! এক শাশ্বত নির্ববাণ বা শাশ্বত বিনাশের মধ্যে সকল শেব 
করিতে চাই। . | 

. এই ব্রা আমাদের ভিতরকার আখ্যাক্মিক সম্ভাবনা সমূহ বিকাশের সমর 
শু দেখা দেয় তাহা নহে। প্রাণের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই জড়ের সঙ্গে তাহার 
বিরোধ দেখা! দিয়াছে) জড়ের জড়ত্ব, তাহার নিশ্চেতন। অথব! তাহার আশবিক 
বিকর্ধণশক্তি--যে সব জিনিষ হইল জড় তত্বের মধ্যে প্রাণচেতনার মহ। অন্ীকুতির 
গ্ন্থি-_ইহাদের বিরুদ্ধে বিপুল সংগ্রাম করিয়! প্রাণকে নিজের ক্রিয়া গ্রাতিঠিত 
করিতে অথবা নান! উপাদান সমান্ৃত করিয়া স্থায়ী সজীব দেহ সব গঠিত করিতে 
হইয়াছে, প্রাণ তাই জড়ের সঙ্গে সতত সংগ্রামে রত; প্রাণের আপাতপরাভবেই 
এ সংগ্ামের শেষ ইহাই যেন মনে হয়, তাই দেখা যায় প্রাণ তাহার নিয়স্থিত 
জড়তত্বের মধ্যে পরিণামে লোপ পায়, যাহার নাম ম্ৃত্যু। মনের আবিাবে এ 
বিরোধ আরও ঘনীভূত হুইয়া উঠে, কারণ মনের আবার সংঘর্ষ আছে প্রাণ ও 
জড় এ উ্তয়ের সঙ্গে ; এ উভয়ের সীম! ও সন্কীর্ণতার বিরুদ্ধে চলে মনের : অবিরাম 
সংগ্রাম। ইহাদের একের স্লতা এবং জড়ত্ব ব। অসাড়তা (10619 ) এবং 
অপরের আবেগ এবং ছুঃখের যে দিত্য-শাসন মনের উপর আছে তাহার বিরুদ্ধে 
মনের নিত্য সংগ্রাম চলে । এই যুদ্ধে মনে হয় যেন শেষ পর্যন্ত বু আয়াসের পর 
মন আংশিকভাবে জয়লাভ করে-যদ্দিও সে কথা নিশ্চয় করিয়া! বলা যায় না, কেন* 
না দেখা যায় মন উচ্চতর মননশত্তি এবং উচ্চতর ধন ব! নৈতিক জীবনের স্বার্থে 
প্রাণের তৃষা ও আকৃতিকে জয় বা অবদমিত করিয়া রাখে এমন কি বিনষ্ট করিযা 
ফেলে, সেইন্ঈপ সে দৈহিক শক্তিকে পঙ্গু করিতে এবং দেহের সমতা বিনষ্ট করিতেও 
কুষ্টিত হয় না। এই সংগ্রামের ফলে জীবনের প্রতি বিরূপত! এবং অসহিষ্কুতা 
এবং দেহের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে এবং এ উভয় হইতে সরিয়া গিয়! শুদ্ধ মনোময় ও 
নৈতিক বা! ধর্ম জীবন যাপনের আকাঙ্ষা দেখ! দেয়। যখন মানুষ মনের অতীত 
সভা! সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন এই বিরোধ আরও প্রবল আকার ধারণ করে।. 
মন প্রাথ ও দেহকে সয়তান, কামন! এবং প্রাকৃত জগতের রাজ্য বলিয়া ধিকত, 
কর! হয়। আমাদের সকল ভব ব্যাধির মুল বলিয়া মনকে গালি, দেওয়া হয়।, 
অন্তরাত্মা। এবং তাহার লাধন যন্তরসমূহের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণ! করা হয় এবং এ সঙ্কী্‌, 
আবাসত্ভৃষি ত্যাগ ও দেহমনপ্রাপকে বর্জন করিয়া আত্ম নিজের অনন্ত সড়াস, 
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ফিরিয়। গেলে যুদ্ধে তাহার জয় হুইল বল! হয়। জগংটা ছন্দের ক্ষেত সুতরাং 
জগৎকে আত্মার সত্বা হইতে ছাটিয়৷ ফেল! অর্থাৎ বিরোধের চরষে পৌছিয়া' 
জগতের সহিত সমন্ত সম্পর্ক নিঃশেষে ছেদ করিয়া! ফেলাই এ সবস্থসমাধাঁনের 
সমীচীন উধ্ধায় মনে কর! হয়। : 

কিন্তু এই জয়-পরাজয় একট। আপাত বোধ মাত্র; ইহাতে সমশ্কার সমাধান 
হয় না, সমস্তাকে এড়াইয়া চলা হয় মাত্র। প্রাণ বস্তুতঃ জড় ত্বারা পরাত্ভূত 
হয় না, তাহার নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষার জন্য মৃত্যুকে ব্যবহার করিয়া বা তাহাকে 
উপায় হ্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রাণ জড়ের সঙ্গে এক আপোষ রফা করে। তন্দ্রপ যন 
প্রাণ এবং জড়ের উপর খাটি জয়লাভ করিতে পারে না, যন সত্তার মধ্যস্থিত বন 
সম্ভাবনার মধ্যে কাহারও কাহারও অনিষ্ট করিয়৷ অপর কাহারও অপূর্ণ পরিণতি 
সাধন করিতে পারে মাত্র; যে সমস্ত সম্ভাবনাকে আজিও ফুটাইয়া তোলা হয় 
নাই অথব! যাহাদের ফুটিবার দাবি অগ্রাহ করা হইয়াছে তাহাদিগকে ফুটাইয়া 
তুলিতে হইলে প্রাণ ও দেহকে আরও ভালভাবে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন । 
ব্যষ্টি আহ্মাও নিম্নের দেহমনপ্রাণরূপী ত্রয়ীকে জয় করিতে পারে নাই, তাহার 
উপর ইহাদের যে দাবি আছে তাহা! প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; যে দায় বা যে ব্রত 
স্বীকার ও গ্রহণ করিয়! আত্মা প্রথমে জগতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং 
তৎসাধনোদ্দেশ্তটে যে কশ্ম তাহার কর্তব্য ছিল, তাহা হইতে পলায়ন করিয়াছে 
মাত্র। সমস্তা রহিয়াই গিয়াছে, কারণ এ অস্বীককতিতে বিশ্বের যিনি প্রতু ভাহার 
প্রবর্তিত জগতের কর্মচক্র ত থামিয়া যায় নাই; কেবল সমন্ত।র কোন কুষ্ট 
সমাধান হয় নাই বা সে কর্খপ্রযত্বে কোন পরমবিজয় লাভ হয় নাই। আমাদের 
দৃষ্টিতে সচ্চিদানন্দ বিশ্বের আর্দি, মধ্য ও অন্ত এবং হন্ব ও বিরোধ তাহার শাশ্বত 
এবং মৌলিকতথ হইতে পারে না, ইহাদের অস্তিত্বই পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে যে 
একটা পুর্ণ সমাধান ও বিজয় লাভের আয়াস চলিতেছে সুতরাং দেহকে স্াধীন- 
ভাবে পূর্ণ এবং উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিয়া প্রাণ যাহাতে খাঁটিভাবে জদ্বী হয়, 
প্রাণশক্তি এবং দেহকে স্বাধীনভাবে পূর্ণ এবং উপযুক্তব্ূপে ব্যবহার করিল! যন 
যাহাতে প্রাথ ও জড়ের উপর খাটি বিজয় লাভ করে) মনপ্রাণদেহকে শ্বাধীন- 
ভাঁবে সম্পূর্ণন্ধপে অধিকার করিন্না সচেতন আত্ম! এই অন্নীর উপর খাঁটি বিজয় ও 
্রভৃদধ' যাহাতে লাভ করিতে পারে তাহা উপায় খুজিয়া বাহির করিয়া এ-সঘতার 
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সমাধান করিতে হইবে । আমরা থে মত পরিশ্মুট করিতে চাহিতেছি তাহান্ডে 
শেষ্েস্ক বিজ্বয়ে অন্ত সমস্ত বিজয় সম্ভব হইবে । তাহ! হইলে এই সমস্ত বি 
আদৌ অথবা পূর্ণপূগে সন্ভব কিনা তাহা বুঝিবার জন্ত যেমন আমরা মূল জানের 
মধ্যেই ছনুসন্ধান করিয়া! অন্তরাজ্মা। সবার হারার 
তেম্দিভ্ভাবে আমাদিগকে জড়েরও তত্ব জানিতে হইবে। 

এক অর্থে জড় অসত্য, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই; অর্থাৎ জড়ের সম্বন্ধে 
আমাদের বর্তমান যে জ্ঞান ধারণ বা অভিজ্ঞতা আছে তাহ! সত্য নহে; ফে 
সর্বময় সত্তার মধ্যে আমরা বাস করি তাহার সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের এক প্রকার 
বিশেষ সম্বন্ধ হইতে প্রতিভাসে যে বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহাকে 
আমরা জড বলি । বিজ্ঞান যেদিন আবিষ্কার করিষাছে যে জড় শক্তিতে পর্যবসিত 
হয়, সেদিন সে একট। মুল বিশ্বসত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছে, আবার দর্শন যখন 
আবিষ্কার করে যে চেতনার বস্তরূপে প্রতিভাসই জড় এবং শুধু আত্মা বা শুদ্ধ 
চিন্ময় সত্তা একমাত্র সত্য পদার্থ, তখন নে বিজ্ঞানের চেয়েও বেশী মৌর্নিক এক 
বৃহত্তর ও পূর্ণ তর সত্যের দেখা পায়। কিন্ত তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায় ফেরল শক্তি- 
প্রবাহরূপে ন। থাকিয়! শক্তি জড়ের রূপ গ্রহণ করিল কেন, তেমনি আবার চিন্নন় 
সত্তা নিজের প্রশান্তি, ইচ্ছা! এবং আনন্দের মধ্যে নিবন্ধ না থাকিয়া কেন এই 
জড়ের আকার ধারণ করিল । কেহ কেহ বলেন যে ইহা মনের ক্রিয়া বা খেলা 
অথবা! যেহেতু ম্পষ্টতঃ ভাবন। সাক্ষা্ভাবে পদার্থের জড়বপ সৃষ্টি করে না৷ অথবা 
তাহা অন্ুভবও করে ন1 স্থৃতরাং এ স্থটা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের ; ইন্্রিয়ষয় 
মন যেরূপ অনুভব করে বলিয়া বোধ করে তাহ সে স্টি করে এবং তাহা! ভাবনা 
মনের কাছে উপস্থিত করিবার পর চিন্তা বা ভাবনার কার্ধয আরম্ভ হয়। কিন্ত 
স্পষ্ট; জড় কখনও শরীরগত ব্যট্টিমনের কৃষ্টি হইতে পারে না, পাখিব সন্ত 
মান্ধুষের মনের ক্রিয়ার ফল হইতে পারে না বরং মানবমনই পার্থিব সশ্তার একটা 
পরিণাম । যখন আমর] বলি যে জগতের অস্তিত্ব শুধু আমাদের মনে আছে, 
তখন আমর! সভ্য ঘটনা প্রকাশ করি না, ইহা! একট1 অতান্বিক জল্পন। মাজ 
কারণ পৃথিবীতে মানুষ যেদিন প্রথম আসিয়াছে তাহার পূর্বেও জড়জগৎ ছিল 
এবং মানবজাতি যদি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়! নিশ্চি্ হইয়া! যায় তখনও জগ 
থাকিবে, এমন কি অনন্তের মধ্যে ব্যিমনের লয় হইলেও অগতের অস্তিত্ব লোপ 

৩৭ ন 
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পাইবে না? হুতরাং আমরা মানিতে বাধ্য যে এক সার্বভৌম বিরাট ষন_ আছে 
যাহা আমাদের কাছে বিশ্বের রূপের মধ্যে অবচেতন অথব! তাহার আত্মাতে 
আমাদের ক্ষাছে তাহা! অতিচেতন ; সেই মনই * নিজের বাসের জন্ত এই বিশ্ব সি 
করিয়াছে। শরষ্টাকে খন তাহার সৃষ্টির পূর্বববন্তা এবং সৃষ্ট পদার্থকে অতিক্রম 
করিয়াও বর্তমান থাকিতে হইবে তখন ইহাই বলিতে হয় ষে এক অতিচেতন মন 
তাহার সার্বভৌম বোধ বা করণশক্তির সাহায্যে নিজেরই মধ্যে কূপের সঙ্গে 
ক্পের সন্ক্কবৈচিত্র্য হৃষ্টি করিয়! এই ছন্দোময় জড় জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্ত 
ইহাতেও সমাধান পূর্ণ হইল নাঁ, ইহাতে পাইলাম যে জড় চৈতন্তেরই সু পদার্থ, 
কিন্ধু বিশবক্রিয়ার ভিত্তি ও উপাদানরূপে জড়কে চৈতন্ত কিভাবে স্থটি করিয়াছে 
তাহ ইহাতে ব্যাখ্যাত হয় নাই। 

যদি আমর! একেবারে পদার্থের মূল তত্বে ফিরিয়! যাই, তাহ! হইলে আরও 
পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিব। শ্তুদ্ধ সৎ ধিনি তিনিই ক্রিয়াতে হুন চিৎশক্তি, এই 
চিৎশকির ক্রিয়! তাহার চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হয় নিজ সভার বহুরূপে । শক্তি 
যখন একমাক্ম যিনি আছেন সেই চিৎপুরুষেরই ক্রিয়া, তখন তাহার পরিপামও 
চিৎপুরুষের ক্পরাজি ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না; স্থতরাং জড় বা ভ্রব্য 
ব্রদ্ষেরই রূপ । ব্রদ্মের এই রূপ আমাদের ইন্দ্রিয় বোধের নিকট যে ভাবে দেখা 
দেয় তাহার মূলে আছে মনের বিভজ্নশীল ক্রিয়া। এই মন হইতেই জগতের 
সমস্ত প্রতিভাসের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমরা পাইয়াছি। আমরা 
জানিয়াছি যে প্রাণ চিৎশক্তিরই ক্রিয়া, জড়রূপ তাহার পরিণাম । এই সমস্ত রূপের 
মধ্যে সংবৃত প্রাণ প্রথমে আমাদের মধ্যে অচেতন শক্তিরূপে দেখা দেয়, ভারপর 


* আযরা মনকে যাহ] বলিয়া জানি, তাহার হৃষ্টিশক্তি আপেক্ষিক, তাহা অপরের হন্ত্রপ্রেই 
হুতিকাধ্যে ব্যবহৃত হয়; নানাভাবে জোড়া দেওয়ার শক্তি তাহার অফুরস্ত। কিন্ত তাহার 
ছৃিত্রিয়ার প্রবর্তন, শক্তি এবং মূল আকার উপর হইতে আসে । মন প্রাণ ও জড়ের উপরিশ্থিত 
হে অনন্ত তাহাই সকল হট পদার্থের ভিতি) কিন্ত এখানে তাহা আশব আনাস (055319510151) 
প্রতিরপারি, প্রতিফলিত প্রা বিকৃত হইয়! দেখ! দেয়। খখেদে বল! হইয়াছে 'তাহাদের মূল 
উর্ধে, মিন্নে ভাঁহায়! শাখ| বিপ্তার করিয়াছে'। এই অভিচেতন মনকে বরং অবিমানব বলা 
বার, আত্মার নানাত্তরের শক্তির মধ্যে ইহ্যর স্থান অতিমানদের নীচে ভূমিতে, সেখানে ইরা 
ম্লাক্ষাংভানে অগ্ঠিমানসের অনুগত বা) আশ্রিত । ০ & 


জড় ৯৯১ 


নিজেকে ধারে ধীরে উদ্মিষিত করিয়া অবশেষে শকিরই অন্তরস্থিত চেতনাকে, 
মনের আকারে ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু এ চেতনা, যখন প্রকাশ পা নাই তখনও 
ইহা অব্যক্তভাবে তাহার মধ্যেই নিহিত ছিল। আমরা আরও জানিয়াছি যে 
মন মল অতিমাঁনস বা খতচিতেরই একট] গৌণ শক্তি 'এবং প্রাণও এই শক্তির 
বীর্ধ্যরপী সাধনযন্ত্র। কারণ অতিমানন হইতে অবতরণ কালে চিৎশক্তির প্রকাশ 
হয় মনরূপে এবং শক্তির বা তপসের প্রকাশ হয় প্রাণরূপে। মন তাহার উচ্চতর 
সত্য অভিমানস হইতে পৃথক হইয়া! পড়িয়া প্রাণকে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান করায়, 
তারপর নিজেরই প্রাণশক্তির মধ্যে আরও সংবৃত হইয়! পড়িয়া জীবনের মধ্যে 
অবচেতন হুইয়! পড়ে, এইভাবে জড়ের ক্রিয়াতে বাহির হইতে দেখা যায় যেন এক 
নিশ্চেতন শক্তিরই খেল! চলিতেছে । অতএব জড়ের মধ্যে ষে নিশ্চেতনা, জড়ত্ব 
বা অসাড়তা (96:69) এবং জড় পরমাণুর যে বিকিরণ বৃতি বা ছড়াইয়া পড়িবার 
প্রবৃত্তি দেখা যায় সে সকলের মূলে রহিয়াছে মনের এই বিভক্ত এবং সংবৃত হইয়া 
পড়িবার বৃত্তি । এই ভাবেই আমাদের এবিস্ব স্্ হইয়াছে । স্টির দিফে 
অবতরণের সময় মন যেমন অতিমানসের শেষ ক্রিয়াফল এবং যনের এই 
অবতরণ হইতে জাত অবিষ্ার মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রাণ যেমন চিৎশক্ষিরই শেষ 
ক্রিপ্নার ফল, তেমনি আমরা যে জড়কে জানি তাহা সেই ক্রিয়ার ফলে চিৎসন্ত। 
যে কপ অবশেষে গ্রহণ করেন তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। বিশ্বমনেরক ক্রিয়! 
বশত: পরম এক চিৎসত! কেবলমাত্র প্রতিভাসে নিজের মধ্যে বহুরূপে যেন বিড 
হইয়া জড় বা বস্তরূপ ধারণ করে--ব্যষ্টিমন এই ভেদের পুনরাবৃত্তি করে এবং 
ভেদের মধ্যেই বাস করে-__কিস্ত তাহাতে চিৎসত্বার একত্ব বা শক্তির একস 
অথব! জড়ের খাটি একত্বের বিলোপ বা! ন্যুনতা ঘটে না । 

কিন্ত অবিভাঙ্য সতাতে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক ভাবেই বা এ বিভাগ 
কেন? ইহার কারণ এই যে বৈচিত্র্য এবং বহুত্বের তত্বকে যতদূর সম্ভব শেষ 
সীমায় পৌছানই মনের কাজ এবং তাহা করিবার একমাত্র উপাম্ন এই বিজন ও 
বিবিক্ত ভাব স্থষ্টি । তাই বহুর আধার স্বরূপ বহুরূগ কৃষি করিবার জন্ত মন উদ্দাম» 

* মন শব এখানে ব্যাপকতমতভাবে ব্যবহার কর! হইয়াছে, অতএব অধিষানস পঙধিণা 
ব্রিয়াও ইহার অন্তু ; অধিমানসের স্থান গতিমানন খতচিতের সর্ধ্বাপেক্ষা চা জং 
তাহাই অবিষ্ঠার গতির প্রথম উৎপত্তি স্থান । 
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বেগে প্রাণের মধ্যে নামিয়া সংশ্বক্ষপ বিশ্বতদ্বকে হুক ও বিশুদ্ধ বন্তর রূপ লা ছিয়া 
একটা স্থল জড়ন্ঈপ দিতে বাধ্য হইয়াছে ; অর্থাৎ তাহাকে সদ্বস্তর এমন আকার 
বা রগ দিতে হইয়াছে যাহা স্থায়ী বহত্বের মধ্যস্থিত স্থায়ী বস্ত বা বিষয়কূপে মনকে 
স্পর্শ করিতে পারে, সে রূপ হইলে চলে না যাহা শুদ্ধ চৈতন্তের সংম্পর্শে আসিয়া 
নিজ শুন্ধ শাশ্বত সত্তা এবং সত্যের কিছু বোধ শুধু জাগাইতে অথবা যাহা। কুস্ 
ইন্জিয়ের নিকট চিন্ময় সম্ভার কোন তত্বকে ত্বচ্ছন্দে কেবল গ্রকাশ করিতে পারে। 
মনের-সঙ্গে ইন্জিয়ের সংস্পর্শে যাহাকে ইন্জ্রিয়বোধ বলে তাহ! জাত হয় কিন্তু 
এক্ষেত্রে এই ইন্জরিযবোধকে অন্পষ্ট এবং বহি্ঘ্ী হইতে হইয়াছে, এপ ইন্জরিয 
যাহার সংস্পর্শে আলিবে তাহা যে বাহিরের একটা সত্য বস্তু, ইন্ড্রিযবোধের সে 
সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া চাই । অতিমানসের মধ্য দিয়া মন ও প্রাণে সচ্চিানন্দের 
নামিয়া আসিবার ফলে অপরিহার্ধ্যরূপে সংস্বরূপকে জড় বস্তরূপে নামিয়া আদিতে 
হইয়াছে । ইহ! সেই ইচ্ছারই অবশ্থন্তাবী ফল যেইচ্ছার বশে অস্তিত্বের এই 
নিয়তর অন্গভবের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক ব্যবস্থা দেখা দিয়াছে যে সন্ত বছুরূপে 
প্রকাশ পাইবে এবং বিষয়ের পরিজ্ঞান চৈতন্ের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে পৃথকভাবে 
লাভ হইবে। সর্ব পদার্থের আধ্যাক্সিক ভিত্তি ভূমিতে ফিরিয়া গেলে, আমরা 
দেখিতে পাই বস্ত বা জড়ের পরিপূর্ণ শুদ্ধ সত্তা সেই চিন্স্ন শ্বয়সু সত্তা মিলাইয়া 
যায়, যিনি নিজের শাশ্বত আত্মজ্যোতিতে আত্মসংবিৎ সম্পন্ন কিন্ত যাহার চৈতন্তে 
নিজেকে নিজ জ্ঞানের বিষয়ন্ূপে দেখিবার বৃত্তি জাগে নাই। অতিমানস আব্মুজান 
ও আত্ম-বিহ্্টির আলোকের মুল উপাদানরূপে একত্ব বা তাদাস্ম্যবোধ জাত এই 
আত্মসংবিৎ রক্ষা করে, কিন্তু স্যষ্টিকা্যের জন্ত সন্তাকে উপস্থিত করে তাগারই 
নিজ চৈতন্তে বিষয় ও বিষয়ী অথবা এক ও বহুরূপে। অতিমানসের সংজ্ঞান 
বিভাবে এক পরম জানে যিনি সংশ্বর্প, তিনি নিজের মধ্যেই নিজেকে দেখেন 
অর্থাৎ জ্ঞাতা রূপে নিজে জেয় বপী নিজেকেই জানেন? আবার সেই সঙ্গে যুগপৎ 
বা একই কালে প্রজ্ঞান বিভাবে নিজ চৈতন্তের পরিধির মধ্যে নিজেকে বিষয় বা 
মেয় রূপে স্থাপিত করিয়া নিজ হইতে ভিন্নয়ূপে নহে পরস্ত নিজের অংশ (বা! অংশ 
সমূহ) কষপে, অথচ সে অংশ নিজ্ক হইতে যেন পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে এক্পভাবে 
বেখেন অর্থাৎ দৃষ্টির সেই কেন্দ্র হইতে দেখেন যেখানে চিৎস্তা নিজেকে জাত', 
সাক্ষী ব৷ পুকুষন্ধপে নিজেকে নেন্ত্রীতৃত করিয়াছেন । আমরা দেখিয়াছি, এই 
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প্রজ্ঞান চতন্ত হইতে মনের ক্রিয়া উৎপত্তি হইয়াছে, যে ক্রিয়ার ফলে ব্যঠিচৈতন 
নিজেরই নম সম্ভার অন্রপকে আপনা হইতে যেন ভিন্ন মনে করে। কিন্ত 
তাহার ফলেই অথবা বলিতে গেলে সেই সঙ্গে সঙ্গেই দিব্য মনে চলিতে থাকে 
অন্ত আর একটা ক্রিয়া বা এ ক্রিয়ার বিপরীতমুখী আর একটী ধার যাহা সত্তার 
অথগুতার সহিত যোগ রক্ষা করিয়! প্রাতিভাসিক বিভাগের দোষ খণ্ডন করে এবং 
এক মুহূর্তের জন্তও জ্ঞাতার নিকট ভেদ দর্শন একাস্তিক করিয়া তুলিতে দেয় ন!। 
প্লিব্য মনের সচেতন ভাবে এই মিলন, বিভজনশীল অবিষ্াচ্ছন্প মনের কাছে বিরত, 
পূর্ণ বহিষ্ষুর্থী হইয়া! ভিন্ন্ূপে চৈতন্তের কাছে বিবিক্ত সন্ত! এবং বিভক্ত বন্তর 
মধ্যে স্পর্শরূপে প্রকাশ পায়, আমাদের খণ্তিত চেতনায় এই সংস্পর্শ প্রধানত: 
ইন্দ্িয়বোধের আকার ধারণ করে। ইন্জ্রিয়বোধের এই ভিভির এবং ভেদ ভাবের 
অধীন এই মিলনের ব! স্পর্শের উপর আমাদের ভাবনাময় মন আত্মপ্রতিষ্ঠা করে 
এবং তথায় থাকিয়। যে মিলন ও একত্বে ভেদ ভাব অধীন এবং গৌণ সেই 
উচ্চতর মিলনে ফিরিয়া যাইবার জন্ত প্রস্তত হয়। তাহা হইলে এই দীড়াইল যে 
আমাদের পরিচিত জড় বস্ত হইল সেই রূপ, যাহাতে যে মন নিজে চিৎসগ্তার 
জ্ঞানময় স্পন্দ বা ক্রিয়া, আমাদের সেই মন ইন্জিয়ের ক্রিয়ার মধ্য দিয়া চিন্ময় 
সত্তার সংস্পর্শ লাভ করে। 

কিন্তু মনের প্রক্কতিই এই যে চিৎসভ্ভার বস্তরূপকে জানে এবং অনুভব করে 
অথগ্ড বা সমগ্রভাবে নয় কিন্ত বিভজন তত্বের সাহায্যে ) সে যেন তাহাকে অত্ি- 
কু বিন্দুরাজিরূপে দেখে এবং সমগ্রতায় পৌছিবার জন্ত এই বিন্ুগুলিকে একত্রে 
সমাহার করে; আবার মনের এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাহারের মধ্যে বিশ্বমন 
নিজেকে নিক্ষি্ধ করিয়া তাহাদের অন্তরে বাস করে। এইভাবে স্থিত বিশ্বমন 
সন্ভৃতবিজানের গ্রতিভূ বলিয়! তাহাতে থ্টি করিবার শক্তি অন্ুস্থ্যত রহি্বাছে, 
নিজের সকল প্রত্যয় বা উপলব্ধিকে প্রাণশক্তিরূপে রূপান্তরিত করাই তাহার মি 
প্রকৃতি, ভাই যেমন সর্বাস্তি (911-6515660) তাহার সকল আত্মবিভাবকে 
তাহার কৃষ্ঠিশীল চিৎশক্তির বিচিত্র বীর্ষ্যে পরিণত করেন তেমনি বিশ্বধন নার" 
ভৌম অস্তিত্বের এই সমস্ত বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশবপ্রাপেরই নান! ভঙ্গীতে পরিণত 
করে। ছড়ের মধ্যে এই বিশ্বমন তাহাদিগকে রপরৎ প্রাণশক্তি পূর্ণ আখবিক 
নতার বূপরা'জিতে রূপান্তরিত করে এবং যে মন ও ইচ্ছার প্রভাবে এই গঠন 
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কাধ্য চলে তাহাদের ঘারা সে রূপরাজি পরিচালিত হয়। আবার সেই সঙ্গে 
আণবিক সন্তাসমূহ তাহাদের প্রকৃতির বশে একত্র ও সমা্ত হইতে চা? এই 
লমাহারসমূহের প্রত্যেকে রূপকৃৎ প্রাণশক্তি দ্বার! গোঁপনভাবে আবিষ্ট হয় এবং 
লুকাদিত মন ও ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়, আর তাহার মধ্যে বিবিক্ত ব্যিসভ্ার 
একটা ঘিথ্যা অভিমান দেখা দেয় । এইরূপ ব্যষ্টিবস্তর মধ্যে মন যখন প্রচ্ছন্ন ও 
অব্যক্ত তখন তাহার মধ্যে যন্ত্রভাবাপক্ন অহং প্রকাশ পায় যাহার মধ্যে কোন- 
কিছু-হইয়া-উঠার ইচ্ছা! থাকে নির্বাক এবং অবরুদ্ধ কিন্তু তথাপি সে ইচ্ছা কম 
শক্তিশালী নয়। পক্ষান্তরে মন যেখানে ব্যক্ত এবং প্রকাশিত সেখানে আল্ম- 
সচেতন মনোময় অহং দেখ! দেয় যাহার মধ্যে কিছু-হুইয়া-উঠার ইচ্ছ। থাকে মুক্ত, 
সচেতন এবং পৃথকভাবে ক্রিয়াশীল । 

অতএব জড়ের যে আণবিক অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতেছি, তাহার মূলে 
কোন শাশ্বত এবং আদিম জড়ের শাশ্বত এবং মৌলিক বিধান নাই, বিশ্বমনেরই 
প্রবৃতি এবং ক্রিযনার গ্রকৃতিই তাহার মূল কারণ। জড় একটা স্থষ্ট পদ্দার্থঃ এই 
হুর জন্ত একট! আদি বিন্দু বা ভিত্তিক্পপে অনন্তকে অভিঙ্থৃত্র আণবিক ভাবের 
বিভাগে বিভক্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যাহাকে ধরা ছোয়া! যায় না এমন 
আকাশ (605৪: ) থাকিতে পারে (অথব! থাকিতে পারে কেন নিশ্চন়্ 
আছে) জড়ের প্রায় আধ্যাত্মিক আশ্রয়রূপে, কিন্তু প্রতিভাস হিসাবে তাহাকে 
জড়রূপে ধর! যায় না, অন্ততঃ আমাদের বর্তমান জানে তাহা সম্ভব নয়। কৌন 
দল ভ্রব্যকে অথবা! পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া অতি পরমাণু বা সত্তার অতি হৃক্মতম 
অংশেও যদি ভাগ কর] যায় তথাপি তাহাতে--যে মন ও প্রাণ তাহাদিগকে গঠিত 
করিয়াছে তাহাদের প্রকৃতির জন্ত-একটা চরম আপবিক সত্ত! থাকিবে, হয়ত 
তাহা স্থিতিধন্মাঁ (5015 ) হইবে না কিন্তু শাশ্বত শক্তি প্রবাহের মধ্যে সর্বাাই 
তাহা একটা না একটা আকার ধারণ করিবেই। যাহার মধ্যে কিছু নাই তেমন 
অগুভাব বঞ্গিত শুদ্ধ ব্যাপ্িমাত্রে পর্যবসিত হইবে না। অণুভাব শৃন্ত ব্যাপ্তি, যে 
ব্যান্তিতে বিবিক্ত পদার্থের সমাহার বা সমধ্রি নাই, এক সঙ্গে ছু আছে অথচ 
দেশে তাহার পৃথকভাবে স্থাপিত নয়--এ ভাবের শ্িদ্ধ অস্তিত্থ শুদ্ধ সম্বস্তর ধর্ম । 
এ সমস্ত সত্যের জান অতিমানসে আছে ভাহার ক্রিয়ার তত্বরূপে, কিন্ত 
তাহাদিগকে বিভাজক মনের হৃষ্টিশীল ধারণা বলা যাইতে পারে না বদিও অন 


জড় ২8৫. 


তাহার ক্রিয়ার অন্তরালে অবস্থিত তাহাদের অনুভব করিতে পারে। এ সম 
সত্য জড়ের ভিত্তি বটে কিন্তু গ্রতিভাসে আমরা যাহাকে জড় বলি তাহা নহে। 
শুদ্ধ সংগ্বরূণ এবং তাহার চিন্ময় ব্যাঞ্চির নিষ্ধিয় সত্যের সঙ্গে মন প্রাণ জড় এক 
হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াশীলত'। আত্মবোধ বা আত্বারপায়ণে সে একস 
ভাব নহয় চলিতে পারে না। | 

সথতরাং জড়ের তত্ব এই বনিয়া বুঝা! গেল যে বিশ্বে সংস্বরূপের আতব্মান্তি 
মূল বন্ত ব! চৈতস্তের বিষয়রূপে দেখা দো বিশ্বমন ও বিশ্বগ্রাণের হাটিক্রি়াতে 
যাহা আণবিক বিভাগ ও অণু সকলের সমাহার বূপে সম আকার ধারণ করে 
আমর! তাহাকেই জড় বলি। কিন্তু মন ও গ্রাণের মত এই জড় আত্মবিস্মিরত 
্ধ বা! সদবস্ত ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা চিন্নয় সত্তার শক্তিরই একটা রূপ-- 
মন যে ব্ূপের আকার দিয়াছে এবং প্রাণ যাহাকে বন্তরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। 
জড় ভাহার নিজ সত্য-চেতন! নিজের মধ্যেই গোপনভাবে ধারণ করিয়! রহিয়াছে, 
ঘে চেতন] আত্মরপায়ণের খেলার মধ্যে সংবৃত এবং পূর্ণভাবে মগ ্র স্থতরাং' আত্ম- 
বিশ্বৃত। জড়কে আমর! যতই অচেতন এবং বোধশৃল্ত মনে করি না কেন তথাপি 
ইহার মধ্যস্থিত অন্তগৃ'়্ চেতনার গোপন অন্থভবের নিকট ইহা সত্তার রসোযাসের 
একরূপ। সেই দিব্য সত্তাকে তাহার অব্যক্ত অবস্থা হইতে গ্রকটলীলায় ফুটাইয়া 
তুলিযার জন্প, জড়ই সেই গোপন চৈতন্ভের নিকট আনন্দময় বিয়কূপে নিজেকে 
উৎসর্গ করিয়াছে। সংস্বরূপই বন্তরূপে ফুটিয়া উঠিতেছেন, মত্তার শক্তির আকার- 
রূপে নিজেরই গোপন চৈতন্তের আত্মরূপায়ণে গ্রকাশ পাইতেছেন, আনন্দ নিজের 
চৈতন্যের বিষয়যনগে নিজেকে নিবেদন করিতেছেন-_ইহা সঙ্চিদানন্দ ছাড়া আর 
কি হইতে পারে? অতএব জড়ও বর্ষ, নিজের মনোময় অন্ভবের নিকট 
বাছিরের জান, ক্রিয়া এবং আনন্দময় সত্তার রূপময় ভিত্বিরপে সচ্চিদানম্দের নিজের 
অভিবাি-ই জড়। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


জড়ের গ্রন্থি 


নিজের শক্তি বলে বা দ্বৈত বুদ্ধি লইয়া! জ্যোতির্ঘয় 
অধীশের মত্যে আমরা পৌছিতে পারি ন1।...কাহার! মিথ্যার 
প্রতিষ্ঠাকে বজায় রাখিতেছে? কাহার! মিথ্য। বাণীর রক্ষক 
হইয়া আছে? খখেদ (৫1১২1২১৪) 

তখন সং ছিল না, অসংও ছিল না, অন্তরীক্ষ ছিল না 
আকাশ ছিল না অথবা তাহার উপরে যাহা অবস্থিত 
তাহাও ছিল না? সব ঢাকিম্না ফি ছিল? তাহা কোথায় 
ছিল? কাহার আশ্রয়ে ছিল? কি ছিল সেই গহন ও গভীর 
মহাঁসমুদ্র রূপে ? তখন ন1 ছিল মৃত্যু না অমৃত, না ছিল দিন ব 
রাত্রির জ্ঞান। নিঃশ্বাসশূন্ত সেই এক ছিলেন নিজের বিধানে, 
তাহা ছাড়া আর কিছু ছিল না, তাহার অভীতও কিছু ছিল ন1। 
সেই সর্ধপ্রথমে অন্ধকার দিয়া অন্ধকার আবৃত ছিল, এই সব 
যাহ কিছু তাহ! ছিল নিশ্চেতনের মহাসমুদ্র । বিখগুভাবে যখন 
বিশ্বস্ত ঢাকা ছিল তখন তপঃশক্কির সামর্থ্য ও মহিমা লইয়া 
এক আবিভূত হুইলেন। প্রথম গতি ক্রিয়াতে মেই এক দেখা 
দিলেন কামনা রূপে যাহা ছিল মনের আদিবীজ। সত্যত্র্টা 
কবির! হৃদয়ের এষণা এবং মনীষা! দিয়! অসতের মধ্যে সতের 
সংগঠন খুছিয়া বাহির করিলেন, তির্ধ্যকভাবে তাহাদের রশ্টি 
ছড়াইয়া পড়িল, কিন্ত নীচে কি ছিল? উপরেই বা কি? 
ছিল রেতোধ! পুরুষের! ছিল মহিমাবৃন্দ, স্ববিধান নীচে আর 
ইচ্ছাশক্তি ছিল উপরে। খণ্ষেদ ( ১০1১২০1১৭৫ ) 


জড়ের গ্রন্থি হ্ড৭ 


আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়-_ আমরা যে সমস্ত 
তথ্য লইয়া বিচার করিয়াছি তাহা! হইতে অন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসাও যায় 
না_-তাহা হইলে ব্যবহারিক অভিজ্রতা এবং মনের দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাসের 
বশে আমরা চিৎ ও জড়ের মধ্যে ষে প্রবল ভেদর্শন করি তাহা মূলতঃ 
কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । বিশ্ব একটা বহুবিচিত্র অখণ্ডের বা নানান্ধপে 
একের খেলা, শ্বাশ্বত বৈষম্যের মধ্যে আপোষের নিয়ত চেষ্টার বা অসযাধেছ় 
দ্বন্্র চিরসংগ্রামের ক্ষেত্র নয়। যাহা হইতে অনন্ত টবচিত্র্য উৎসারিত 
ইইতেছে এমন এক অবিভাজ্য এবং অবিচ্ছেদ্চ একত্ব ইহার আদি ও প্রতিষ্ঠা ) 
সকল আপাত বিভাগ, বিরোধ ও দ্বন্বের পশ্চাতে অবস্থিত এক সাম্ঞন্ত 
সকল বৈষম্যকে, যাহা চিরকাল এক এবং নিজের সকল জটিল কর্থের প্রভূ 
এমন এক গোপন চেতনা এবং ইচ্ছার মধ্যে, বিশাল উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য 
সর্বদা পর্যবসিত করিয়া দিতেছে--ইহাই তাহার মধ্য অবস্থার প্রকৃতি মনে 
ইয়। স্থৃতরাং আমাদিগকে ধরিতে হইবে যে সেই চেতন। ও ইচ্ছা! প্রকাশিত 
ও পরিপূর্ণ হইয়া এক সর্ব হ্ষমা ও সামগ্ন্ত স্থাপিত করিবে--তাহাই হইবে 
ইহার শেষ পর্ব । এই চিংশক্তি নিজের যে রূপের উপর নিজে ক্রিয়া করে 
তাহার নাম বস্ত বা পদার্থ (5805680০9 ) যাহার এক প্রান্ত জড় অন্ত 
প্রান্ত চিৎ, ছুইই এক; আমরা যাহাকে জড় বলিয়া বোধ করি তাহার আক্মা। 
ও সত্য হইল চিৎ, আর যাহাকে চিৎ বলিয়া অন্থভব করি তাহার দেহ ও রূপ 
হইল জড়। 

অবশ্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ উভয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রহিয়াছে, 
সেই পার্থক্কে ভিত্তি করিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে বনু জগৎসত্/ আছে এবং 
তাহাদের মধ্যে ক্রমোর্ধ একট! পরম্পরা আছে। আমরা বলিয়াছি যে চিৎ! 
যখন ইন্ড্রিয়ের বিষয় রূপে নিজেকে উপস্থাপিত করে তখনই তাই? ভ্রব্যরূপ 
ধারণ করে। যে ভাবে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সেই ভাব ব! ধরণকে 
ভিত্তি করিয়া জগতের গঠন এবং তাহার প্রগতি চলিতে থাকে । এই ভিগ্ডি 
যে একই হইবে, ইন্জরিয়ের সঙ্গে বিষয়ের এই, সন্বন্ধের একই অপরিবর্তনীয় রীতি 
ব| একই মৃলধারা যে থাকিবে এমন কোন কথা নাই, বরং ইহারও একটা ক্রমোর্ধ 
বা এবং ক্রমপরিণতিশীল পর্যায় ব! অন্গক্রম ( 868৪ ) আছে । আমর! জানি 

টি | 


২৯৮. দিব্য জীবন বার্তা 


যে শুদ্ধধন যাহার মধ্যে থাকিয়! হ্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ ভাবে কাজ করিতে 
পারে এমন পদার্থ বা বন্ত আছে--যাহা আমাদের জড় ইন্দ্রিয় ষাহাকে অব্য 
বলিয়া জানে বা ধারণা করিতে পারে তদপেক্ষা বহুগুণে সুক্ক, নমনীর ও 
নবনব আকার ধারণক্ষম (0128010)। আমর! বলিতে পারি যে একপ্রকার 
মনোময় বস্ত বা পদার্থ আছে, কারণ এক হ্থদ্মতর মাধ্যম বা পরিমগুলে9 
( 10602500 ) যে রূপের উত্তব হয়, ক্রিয়া! পরিচালিত হয় অভিজ্ঞতা ইহা 
আমাদিগকে জ!নাইতে পারে । তদ্রপ আমরা বলিতে পারি ক্রিয়াশীল শ্দ্ধ 
প্রাণশক্তিময় বস্তও আছে যাহ! স্ুক্মতম জড় পদার্থ বা ইন্দ্রিঘগ্রাহ্থ জড়শত্তি- 
প্রবাহ হইতে অন্তবিধ। চিৎশক্তিকেও সত্তার শুদ্ধ বস্তু বলিতে পারি, যাহ অবশ্য 
জড় ইন্দ্রিয় অথবা মন বা প্রাণময় বোধের বিষয় হয় না, কিন্তু ভাহা। শুদ্ধ 
অধ্যাত্স জানালোকের বিষয় হইতে পারে যাঁহাতে বিষয়ী বা জ্ঞাত নিজেরই 
বিষয় বা জ্ঞেয় পদার্থ হইয়! দাড়ায়) অর্থাৎ সেখানে যিনি দেশ ও কালের 
অতীত তিনি সর্ব অস্তিত্বের আদি উপাদান ও ভিত্তিবপে এক শুদ্ধ চিন্ময় 
আত্মপ্রত্যয়রূপ আত্মপ্রসারণের মধ্যে নিজেই নিজেকে জানেন । ইহারও অতীত 
ভূমিতে পৌছিলে বিষয় ও বিষয়্ীর মধ্যে জ্ঞানে যত ভেদ থাকিতে পারে 
তাহা সমস্তই এক পরম একত্বের মধ্যে ডুবিয়৷ মিলাইয়া! যায়, সেখানে আর বস্ত- 
রূপের কথা উঠিতে পারে না। 

অতএব মনের নয়, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের একট! পার্থক্য দর্শনের প্রবৃত্তি বা 
প্রত্যয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তব ভেদরূপে আসিয়। পর্যবসিত হইয়াছে, সৃষ্টিতে 
এইভাবে একটা ধারা নামিয়া আসিয়াছে চিৎ হইতে মনের মধ্য দিয়! জড় 
পর্য্যন্ত, আবার পরিণতির পথে জড় হইতে মনের মধ্য দিয়া ধারা চলিয়াছে 
চিতের দিকে । কিন্তু ইহাতে খাটি একত্বের কখনও বিলোপ হয় নাই; 
আমরা যখন সেই আদি ও পূর্ণদৃষ্টি ফিরিয়া পাইব, তখন দেখিব যে জড়ের 
স্বলতম ঘনত্বের মধোও সে একত্ব প্রকৃত পক্ষে বিন্দুমাত্র খর্ব বা বিরত 
হয় নাই? ত্রদ্ধ যে বিশ্বের কেবল নিমিত্ত কারণ, তিনি যে শুধু বিশ্বকে ধারণ 
করিয়। আছেন এবং অভ্তর্ধামীরূপে ইহার মধ্যে কেবল যে বাস করিতেছেন 
তাহ! নহে, তিনিই ইহার উপাদান এবং একমাত্র উপারদান। জড়ও ব্রদ্ধ, ইহা 
্রচ্ক হইতে পৃথক বা ত্রদ্ধাতিরিক্ত কিছু ন়। জড় যদি চিৎ হইতে রিচ্ছিম 
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হইতে পারিত তবে জড় ব্রহ্ম নয় একথা বল! চলিত কিন্তু আমরা দেখিয়াছি জড় 
দিব্য সংশ্বরূপের শেষ রূপ ও বিষয় রূপে প্রকাশিত বিভাব এবং তাহার 
অন্তরে এবং পশ্চাতে অখণ্ড ভগবৎসত্তা নিত্যবিরাঁজিত। যেমন আপাত 
জ্ঞানহীন এবং অসাড় জড়ের মধ্যে সর্বত্র এবং সর্বদা অন্ম্থ্যত রহিয়াছে 
এক শক্তিশালী গতিশীল প্রাণশক্তি, যেমন গতিশীল কিন্তু আপাত অচেতন 
প্রাণের মধ্যে গোপন ভাবে আছে এক অব্যক্ত কিন্তু সর্ব! ক্রিয়াশীল ঘন) 
যাহার নিগুঢ প্রবৃততিই প্রাণের শক্তিরূপে ব্যক্ত হইতেছে, আবার যেমন কোন 
কিছুকে নিশ্চিতরূপে জানিবার শক্তি যাহার নাই সেই অবিষ্যাচ্ছন্ন অনালোকিত 
জীবদেহাধিষ্টিত মনের পিছনে আছে তাহারই আত্মস্বরূপ অতিমানস, যাহা 
তাহার গোপন আশ্রয় এবং পরম্পরিচালক এবং যাহা সমভাবেই বর্তমান 
আছে সেই জড়ের মধ্যে, যাহাতে মনের স্ফুরণ এখনও হয় নাই, তেমনি 
ভাবে এই জড়, প্রাণ, মন ও অতিমানস যাহার বিভৃতিমাত্ সেই শাশ্বত 
দ্ধ বা সচ্চিদানন্দ ইহাদের সকলের মধ্যে যে কেবল বাস করিতেছেন তাহা 
নহে পরস্ত তিনিই এই সমস্ত হইয়াছেন যদিও ইহারা কেহই তাহার চরম বা 
পরম সত্তা নয় | 

কিন্তু তবু ধারণায় ভেদ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে এবং যদিও 
স্বর্ূপতঃ জড় চিৎ হইতে বিচ্ছিন্ন নয় তবু ব্যবহারে দেখা যায় তাহা এতই পৃথক, 
তাহার ধর্শ এত বিভিন্ন, এমন কি এতই বিরোধী যে জড়জীবন যেন আধ্যাত্মিক 
জীবনের প্রতিষেধই মনে হয় এবং ইহাকে বর্জন করাই ইহার হাত হইতে মুক্তি 
পাইবার একমাত্র সহঙ্গ পন্থা বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে, কথাটা নিঃসংশয়ে 
সত্য ; কিন্ত সহজ হউক বা কঠিন হউক বর্জন করা সমহ্যার লমাধান ণছে। 
তথাপি ইহা নিশ্চিত যে জড়ের মধ্যেই রহিয়াছে গোলক ধাঁধা, ইহাই আনিয়াছে 
সকল বাধা ও সঙ্কট; কারণ জড়ের জন্তই প্রাণ স্থল এবং সীমাবদ্ধ, বেদনা এবং 
মৃত্যু দ্বারা লাঞ্ছিত; আবার জড়ের জন্তই মনকে প্রায় অন্ধ, ছি্ন পক্ষ, পিঞ্চরা বন্ধ 
হইতে হুইক্সাছে, এবং উপরের ঘে আকাশ সম্বন্ধে সে সচেতন €সই বিশাল মুক্ত 
নভোমগুলে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার শক্তি তাহাকে হারাইতে হইয়াছে ।. 
তাই সর্বত্যাগী একান্ত মুক্তিসাধকের মনে যদি জড়ের পক্িলতার জন্য জাগে স্বৃপা, 
প্রাণের জান্তব স্থলতার জন্ত যদি দেখা দেয় বিশ্রোহ অথবা মনের নিজ্জের মধ্যে 
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বন্ধ সংকীর্ণ তা এবং নীচের দিকের দৃষ্টির জন্থ যদি আসিয়া গড়ে অসহিষুভ। ও 
নিক্ষিয়্তা এবঃ নৈঃশবের সাধন! দ্বারা ইহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্রন্মের 
নির্বিচল স্বাতন্ত্রের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্ত যদি উদয় হয় সঙ্কল্ন, তবে তাহার 
দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কেবল ইহাই এক- 
মাত্র দৃষ্টিভঙ্গী নয়। অথবা বহু সাধু সম্তের স্বর্ণসমুজ্জল সমুন্নত জীবনের দ্বারা এ 
পথ গৃহীত এবং মহিমামপ্তিত হইলেও ইহাই পূর্ণ জান অথবা জ্ঞানের শেষ কথা 
ইহ1 আমাদের মনে করিবার প্রয়োজন নাই । বরং সকল বিক্ষোভ এবং বিজ্রোহ 
হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়! বিশ্বের এই দিব্য বিধানের অর্থ কি তাহা বুঝিবার 
চেষ্টা কর! যাক। চিৎকে অস্বীকার করিয়া এই যে জড়ের বিশাল গ্রন্থি পড়িয়াছে, 
তাহাকে জোর করিয়া কাটিয়৷ না ফেলিয়া ধৈর্য সহকারে তাহার প্রত্যেকটা সুত্র 
পৃথক করিয়া এ গ্রস্থমোচন বা সমস্ত।র সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। 
তাই কোথায় বাধা, কোথায় বিরোধ তাহ! প্রথমে পূর্ণরূপে ও স্পষ্টভাবে বিবৃত 
করিতে, তাহাদিগকে লঘুভাবে না৷ দেখিয়া প্রয়োজন হইলে বরং একটু অতি- 
রঞ্জিত করিয়াই দেখিতে এবং তাহার পর সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। 

চিতের সঙ্গে জড়ের প্রথম বিরোধ এই যে জড়ের মধ্যে অবিষ্ভার তত্ব 
চরমে পৌছিয়াছে। মানুষ যখন কোন কার্যে গভীর ভাবে অভিনিৰিষ্ট হয়, 
তখন সে শুধু নিজে কে তাহা যে তুলিয়াধায় তাহা নহে, নিজের অস্তিত্ 
পর্য্যন্ত বিশ্বৃত হইয়া! সাময়িক ভাবে সে ক্রিয়মান কর্ম ও তাহ! করবার শক্তিরূপে 
যেমন পর্যবসিত হইয়! যাঁয়। এখানে চিৎ তেমনিভাবে আত্মবিশ্বত হইয়া 
নিজক্রিয়ার রূপের মধ্যে নিজেকে হারাইয়৷ ফেলিয়াছে। চিৎসত্তা ত্বয়ংজ্যোতি, 
সমস্ত শক্তির পিছনে তাহার আক্মজ্ঞান নিত্য জাগ্রত, সকলের তিনিগ্রত্, 
কিন্তু জড়ের মধ্যে তিনি যেন বিলুপ্ত, যেন তিনি একেবারে নাই, হয়ত তিনি 
কোথাও আছেন কিন্তু এখানে যেন জ্ঞানহীন নিশ্চেতন জড়শক্তিমাত্র 
রাখিয়৷ গিয়াছেন, মে শক্তি অনন্তকাল ধরিয়া কেবল সৃষ্টি ও ধংস করিতেছে 
কিন্ত সে নিজে কে কি স্থটি করে কেনই বা আদৌ শ্ব্টি করে অথব। একবার যাহ! 
সৃতি করে কেন তাহ! আবার ভাঙ্গিঘা ফেলে ইহার কিছুই সে জানে না ; জানে 
না, কেননা তাহার মন নাই; তাহার দরদ নাই, কেননা তাহার হায় নাই। 
হদদিও জড়জগতের বিষয়েও খাটি সত্য ইহা নহে, যদিও এই সমন্ত মিথ্যা 
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প্রতিভাসের অন্তরে একটা মন একটা ইচ্ছা এবং মন বা যাননিক সন্কয্পের 
চেয়েও বৃহত্তর একটা কিছু বর্তমান আছে, তবুও যে চৈতন্ত জড়ের অধ্বরান্রি 
হইতে উন্মিষিত হইয়াছে নেই ঠচতন্তের কাছে জড় জগতের এই অদ্ধকারময়. 
যুদ্তিই খাটি সত্যনূপে প্রতিভাত হয়, এবং যদিও ইহা! সত্য নয় মিথ্যা, তবুও 
এ মিথ্যা পরম শক্তিশালী, কারণ ইহা দ্বারা আমাদের প্রাতিভাসিক সত্তার 
অবস্থা ও প্রক্কৃতি নিণিত হয় এবং ইহা আমাদের সকল অভীগ্মা ও সাধনাকে 
অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। 

কারণ ইহা! এক কিন্ভৃঁতকিমাকার ব্যাপার, জড় বিশ্বের ইহাই অতি ভীষণ ও 
নিশ্মম রহন্য এই যে এই অ-মন অর্থাৎ এই যাহা-মন-নহে তাহা হইতে একটা যন 
অথবা অন্ততঃপক্ষে বহু মন উন্মিষিত হইয়া! উঠিয়াছে, জড় বিশ্বের বিধানানুযায়ী 
বিরাট শক্তিশালী অবিষ্াার মধ্যে বাস করিয়া যাহার! আলোকের জন্য ক্ষীণভাবে 
প্রয়ান পাইতেছে, যাহারা ব্য্টিভাবে অতি অসহায়, কেবল যখন আত্মরক্ষার জন্য 
সমভাবে মিলিত হয় তখন তাহাদের অসহায় ভাব কতকটা কাটে-_ইহাই ত 
বিশ্ববিধান বলিয়া বোধ হয়। এই হ্বদযহীন নিশ্চেতন! হইতে জাত হইয়া ইহারই 
কঠোর শাননাধীনে বাস করিয়া! কত আকৃতিভরা! শ্বদয় ইহারই লৌহময় সত্তার 
অন্ধ এবং অচেতন নিষ্ুরতাঁর ভারে জঙ্জরিত এবং রক্তাক্তকলেবর হইতেছে, সে 
নিষ্ঠুরতা তাহাদের চেতনার স্পর্শে সচেতন, নৃশংস, হিংম্র ও ভীষণ হইয়া উঠিয়া 
তাহার নির্মম বিধান তাহাদের উপর প্রয়োগ করিতেছে ! কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগে 
প্রতিভাসের পিছনে এই আপাত প্রতীয়মান রহস্তুটা কি? আমরা বুঝিতে পারি 
যে আত্মহারা ঠৈতন্য এইভাবে নিজেকে ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছে ; প্রথমে 
বিপুল আত্মবিস্বৃতি হইতে অতি ধারে যগ্ত্রনায় ক্ষত বিক্ষত হইয়া বোধশক্তির 
সম্ভাবন। লইয়। প্রাণরূপে তাহার উদ্মেষ, তাহার পর তাহার মধ্যে কমে বোধশক্তি 
জাগিতেছে, অর্থন্ফুট, অনতিস্ফুট এবং পূর্ণস্ফুটরূপে, আবার তাহার পর গ্রান্কত 
বোধশক্তিকে অতিক্রম করিয়া তাহার অভীপ্গা জাগে দিব্য আত্মসংবিৎ লাভ 
করিবার জন্, যাহা হ্বাধীন, অনন্ত এবং অমৃত। কিন্ত তাহাকে যে বিধানের 
মধ্য দিয়া এভাবে অগ্রসর হইতে হইতেছে তাহা! এ সমস্তের বিরোধী ও 
বিপরীত, গাহাকে জড়ের মিয়ন্ত্রণ বা অবিষ্ভার শাসনের বিরুদ্ধে চলিতে 
হইতেছে । এই জ্ঞানহীন খণ্ডিত জড়ের দ্বারা রচিত ও নিয়ত হয়, তাহার 


সস 
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সাধনযন্ত্র ও পথ, ইহ! প্রতি পদক্ষেপে তাহার উপর অবিষ্ভ' ও সীমার সঙ্কোচ 
আরোপ ক্ে। 

জড় ও চিতের সঙ্গে দ্বিতীয় মৌলিক বিরোধ এই যে জড়ের মধো যান্ত্রিক 
বিধান চরে পৌছিয়াছে, তাই যাহা! কিছু মুক্ত হইতে চান্স তাহার বিরুদ্ধে 
মে আনিয়া! উপস্থিত করে এক বিরাট অসাড়তা৷ বা তামসিকতা । জড় যে নিজে 
অনাড় বা নিম্পন্দ তাহ! নহে বরং তাহার মধ্যে আছে এক অন্তহীন গতি, 
অভাবনীয় এফ শক্তির খেলা, বিরামহীন এক কর্মধারা, যাহার বিশালতায় আমরা 
বিস্ময় বিদুধ্ধ। কিন্তু চিৎসত্তা স্বাধীন, নিজে নিজের এবং নিজ কর্মের -প্রতু, 
তাহাদের দ্বার! বন্ধ নহে, সে নিয়ম বা বিধানের আষ্টা, তাহাদের অধীন নয়, কিন্ত 
অমিত শক্তি সম্পন্ন এই জড় ইহার উপর আরোপিত যাস্ত্রিক বিধানের বাধাধরা 
কঠিন বন্ধনের অচ্ছেচ্চ শৃহ্খলে বন্ধ, এ বিধান সে বোঝে না, কখনও ধারণ! 
করিতেও পারে নাই; কিন্ত যন্ত্র যেমন অবশ ও অচেতনভাবে চালিত হয় সেও 
তেমনিভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং যন্ত্রের মতই সে জানে না কেকি উপায়ে 
কি উদ্দেস্টে এবিধান হৃষ্টি করিয়াছে । প্রাণ যখন উন্মিষিত হইয়া জড়ের বূপ ও 
শক্তির উপর নিজেকে আরোপ করিতে চায় এবং নিজের প্রয়োজনে নিজের 
ইচ্ছামত সব কিছুকে ব্যবহার করিতে চাঁয় এবং মন যখন জাগিয়া উঠিয়া নিজের 
এবং সর্ধবপদার্থের শ্বরূপ কি, কেন কোন্‌ পদ্ধতিতে সকলে চলে তাহ জানিতে 
চাঁ় এবং সর্রোপরি যখন সে তাহার জ্ঞানকে ব্যবহার করিয়া! সকলের উপর 
নিজের স্বাধীনতার বিধান এবং নিজনিয়ন্ত্রিত কর্ধার1 চালাইতে চায়, তখন জড়- 
প্রক্কৃতি খানিক ধ্বস্তাধ্স্তির পর অনিচ্ছাঁসত্বেও যেন হার মাঁনে এবং মনের শাসন 
কতকদুর পর্যন্ত ত্বীকাঁর করিয়া লয়, এমন কি যেন মনে হয় যে সে যেন মনের 
সহায় ও সমর্থক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার পর যদি মন আরও অগ্রসর 
হইতে চায় তবে অতি দৃঢ় বাধা দেয়, এমন ভাবে না বলিয়া বসে যে আর 
তাহাকে তাহার অনম্য অসাড়তা হইতে নাড়ান যায় না, এমন কি মন ও প্রাণের 
এই প্রীতি জন্মাইতে চায় ষে তাহাদের আর অগ্রসর হইবার শক্তি নাই। 
তাহাদের অপূর্ণ জয়কে অন্ুনরণ করিয়া পূর্ণ জন বা সিদ্ধিতে পৌছান তাহাদের 
পক্ষে অনস্তর। প্রীণ চায় বিস্তার লাভ করিতে, নিজেকে দীর্ঘকার বাচাইয়। 
রাখিতে এবং ইহাতে সে সফলও হয় কিন্তু যখন চান সে বিশ্বব্যাপ্তি এবং অমরতাঃ 


জড়ের গ্রন্থি ৪৬৩ 


তখন তাহার সম্মুখে আসিয়া ঈাড়ায় জড়ের লৌহ কঠিন বাধা, প্রাণ দেখিতে পায় 
যে সে নিজে সম্কীর্ণত1 এবং মৃত্যু বারা বন্ধ। মন প্রাণকে সাহায্য করিতে এবং 
সকল জ্ঞান লাভ করিবার তাহার নিজের ঘষে আকৃতি আছে তাহাকে পূর্ণ করিতে 
চায় ঃ সেচায় আলোকময় হইতে, সত্যকে পাইতে এবং সভ্যময় হইতে, চায় 
ভালবাসা. ও আনন্দের বিধানকে প্রবল করিতে এবং নিজে প্রেমময় ও আনন্দময় 
হইতে কিন্তু তাহার সম্মুখে সর্বদা আসিয়! দাঁড়ায় জড় জীবনের সহজসংস্কার, 
জড়ময় বৌধের এবং জড়যন্ত্রের বা দেহের অস্বীরুতি ও বাধা, ইহারা তাহাকে 
লইয়া যায় বিপথে ভ্রান্তি ও স্থলতার মধ্যে । ভ্রান্তি তাহার জ্ঞানকে চিরকাল 
অস্থসরণ করে, অন্ধকার অবিচ্ছেগ্ক ভাবে থাকে ইহার আলোকের পটভভূমিকা ও 
সহচরকূপে ; সত্যের সন্ধান যখন সফল হইয়াছে বা' সত্য যখন তাহার করতলগত 
মনে করে তখন দেখিতে পায় যে তাহা! আর সত্য নহে, তাই আবার তাহাকে 
সত্যাহ্ুসন্ধানে ছুটিতে হয় প্রেম তাহার কাছে আসে কিন্তু সে নিজেকে তৃপ্তি 
দিতে পারে না, আনন্দ আসে কিন্ত সে নিজেকে সমর্থন করিতে পাঁরে না এবং 
ইহাদের প্রত্যেকেই যেন নিজের ছায়া অথবা শৃঙ্ঘলরূপে লইয়া আসে তাহাদের 
যত গ্রতিপক্ষ__ক্রোধ, দ্বণা, বিদ্বেষ, উদাসীনতা অথবা ভোগক্লান্তি, (58616 ) 
ছুঃখ ও যন্ত্রনা । প্রাণ ও মনের দাবিতে জড়ে জাগে শুধু তার জড়ত্ব বা অনাড়তা, 
তাই অবিদ্যাকে এবং যাহা অবিচ্যারই বীধ্য সেই অন্ধশক্তিকে আর জয় 
করা হয় না। 
এরূপ হয় কেন তাহা যখন আমরা খুঁজিতে যাই তখন দেখি জড়ের আর 
একটি তৃতীয় শক্তির বলেই তাহার অসাড়তা এবং বাধ! জয়লাভ করে। জড় 
চিতের কাছে তৃতীয় যে মৌলিক বাধ! উপস্থিত করে তাহা! এই যে বিভাগ এবং 
ংঘাতের তত্ব জড়ের মধ্যেই তাহার সর্ধোচ্চন্তরে পৌছিয়াছে। স্বরূপতঃ 
অবিভাজ্য হইলেও বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড ভাবই জড়ের সকল ক্রিয়ার যেন মুল; এ মুলকে 
ত্যাগ করিয়া যাইবার হুকুম যেন তার নাই। কারণ তাহার মিলন বা একত্ছে 
পৌছিবা'র ছুইটি মাত্র উপায় আছে; হয় খণ্ড ভাবগুলিকে একজ্ সমাহার করা 
অথবা এক থণ্ড ভাবের অপরকে গ্রাস করা, যাহার অর্থ ই হুইল একের দ্বারা 'অপরের 
ধংস। এ দুই ভাবের মিলনের প্রত্যেকের মধ্যে আছে ভেদকে নিত্য বলিগা 
স্বীকার করা, কেনন' প্রথম ভাবের মধ্যেও পরম্পরের সহিত একত্ব স্থাপিত হুয় না, 
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কেবল মাত্র পাশাপাশি সংস্থান ব। সমাহার হয় এবং সমাহারের প্রকৃতির যধ্যে 
বিয়োজনের সম্ভাবনা সর্বদা বর্তমান থাকে এবং তাই পরিণামে পৃথক হইয়া পড়া 
অথবা ধ্বংস হওয়ার প্রয়োজন আনিয়া পড়ে। এ উভয় উপায় মৃত্যুকে আশ্রয় 
করিয়া বর্তষাঁন রহিয়াছে, মৃত্যু একটীতে জীবন রক্ষার উপায়, অন্তটীতে জীবনের 
বিধান বা সর্ভ। উভয়ত্তরই জাগতিক অস্তিত্বের বা ঝাচিয়া থাকিবার জন্ত এই 
সমস্ত থণ্ড সার পরম্পরের মধ্যে নিয়ত সংঘাত ও সংগ্রম অনিবাধ্য ঃ প্রত্যেকে 
চাহিতেছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে, নিজের সমাহার বা সমিকে বজায় রাখিতে, 
যাহা বাধা দেয় তাহাকে আয়ত্তে আনিতে বা ধ্বংস করিতে, অপরকে আহরণ 
এবং অন্রূপে গ্রাস করিতে কিন্তু অপরে যখন তাহাকে আয়তে আনিতে চায়, 
ধ্বংস বা খাগ্যরূপে ভক্ষণ করিতে চায় তখন সে চায় এড়াইতে, করে বিশ্বোহ্‌, 
দেয় বাধা। যখন জড়ের মধ্যে প্রাণ তত্বের স্ফষুরণ এবং তাহার ক্রিয়ার প্রকাশ 
হয় তখন নে দেখিতে যায় যে ইহাই তাহা'র সকল কর্মের ভিত্তি এবং ইহার বশ্তুতা 
স্বীকার করিতে সেও বাধ্য। মৃত্যু, বানন। এবং সীমার বিধান তাহাকে বাধ্য 
হইয়! মালিতে হয় ; তাই ভক্ষণ, অধিকার বা জয় করিবার জন্ সর্বদ। সংগ্রামরত 
থাকা জীবনের প্রথম পর্বে সর্বদাই ঘষে বর্তমান আছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। 
জড়ে যখন মনন্তত্ব আনিয়া! দেখা! দেয় মনকেও এই জড়ময় উপাদান লইয়! থাকিতে 
এবং জড়ের এই ছ'চের মধ্যে তেমনি ভাবে সঙ্কৃচিত হইয়! কার্য করিতে হয়; 
তাহার চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার নিশ্চিত সম্পর্ক থাকে না, তাহার লাভ ও কাজের 
উপাদানের মধ্যে তেমনিভাবে সর্ধবদ। চলিতে থাকে, সংযোজন বা! সমাহার এবং 
বিয়োজন ব। বিচ্ছেদ; তাই মনোময় মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে তাহা চরম বা 
সংশয়রহিত রুখনও হয় না, যাহাঁকে সত্য বলিয়া বুঝে তাহা যে খণ্ডিত হইয়া 
যাইবে না ইহ! বল! চলে না, মনে হয় যেন ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া, ভাঙ্গা এবং 
গড়ার চক্রাবর্তনের মধ্য দিয়াই তাহার স্থটি ক্রিয়া! নিয়ত চলিবে, তাহার কৃষ্টি 
কিছুকাল পর্ধ্যস্ত বজায় থাকিয়া ভার্গিয়। পড়িবে, দীর্ঘকাল ব্যাপী ধ্বংসের মধ্যে 
তাহার নিশ্চিত প্রগতি কিছু থাকিবে না। 

বিশেষতঃ যে প্রাণ ও মন নিজ্বের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার উপর জড় 
ভীধণভাবে চাপায় নিজ প্ররুতিগত অবিষ্তা, জড়ত্ব বা অসাড়তা এবং বিবিক্ত 
ভাব, এবং তাহারাই ছুঃখ, বস্তা ও অতৃপ্তি জনিত জালায় স্থছুঃসহ বিধান; প্রাণ ও 


জড়ের গ্রন্থি ৬৬$ 
মনের উপর করে আরোপ। মনশ্চেতন! যদি একেবারে অবিষ্তা ছার! 'আন্ছর 
হইত, যদি আভ্যন্ত আচারের খোলার মধ্যে সে তৃপ্তির সঙ্গে বাস করিতে পারিত, 
যদি সে নিজের জানহীনতার সম্বন্ধে সচেতন ন। হইত অথব! তাহার চারিদিকে 
চেতনা! এবং জানের অনস্ত সমৃত্র রহিয়াছে এ খবর যদি তাহার কাছে আদ না 
পৌঁছিত, তাছ। হইলে অবিস্তা তাহার মধ্যে অতৃপ্তির বেন! জাগাইতে পারিত 
না। কিন্ত জড়ের মধ্যে চেতনার ক্ষরণ হয় ঠিক এইখানেই, প্রথমে সে দেখিতে 
পায় যে যে জগতে সে বাস করে সে জগৎকে সে জানে না এবং তাহাকে সুখলাভ 
করিতে হইলে ইহাকে জান! এবং ইহার উপর প্রতুত্ব স্থাপন করা! চাই, তাহার পর 
আবার অবশেষে সে বুঝে এ জ্ঞানও গ্রচুর নয় এবং ইহ! তাহাকে সার্থক করিয়া! 
তুলিতে পারিবে না। এজ্জন যে শক্তি ও সখ তাহাকে আনিয়া দিতেছে তাহা 
অতি অল্প ও অনিশ্চিত এবং সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে এই বোধও জাগে ষে 
অনন্ত টচৈতন্ত জ্ঞান ও সত্য যাহার স্বরূপ এমন এক .সত্তা আছে. এবং তাহাতে 
পৌঁছিতে পারিলেই পরম বিজয় এবং অফুরন্ত আনন্দ লাভ হইবে। তেমনি জড়ের 
মধ্য হইতে যে প্রাণচেতনা ফুটিয়। উঠিতেছে তাহার মধ্যে জড়ত্বের বাধা, অস্বস্তি, 
চাঞ্চল্য বা অতৃপ্তি আসিতে পারিত না_-ঘদি প্রাণ পূর্ণরূপে অনাড় হইত, যদি সে 
তাহার অর্থ সচেতন সীমিত সত্ত। লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিত, য্দি তাহার বোধে 
না জানিত যে এক অনন্ত শক্তি এবং অমর সত্তা আছে এবং তাহার মধ্যে তাহারই 
অংশরূপে অথচ তাহা হইতে পৃথক হইয়া! সে বাস করিতেছে, অথবা যদি তাহার 
মধ্যে, যাহ. সেই অনন্ত ও অমতে খাটিভাবে পৌছিবার জন্ত তাহাকে চেষ্টারত 
হইতে বাধ্য করে এমন কিছু না থাকিত; কিন্ত প্রাণ প্রথম হইতে ঠিক ইহাই 
বোধ করিতে এবং ইহাই খুঁজিতে বাধ্য হয়ঃ অনিশ্চয়তার মধ্যে আত্মরক্ষা 
করিবার ও টিকিয়। থাকিবার প্রয়োজনে সে প্রবৃত্ত হয় সংগ্রামে। অবশেষে 
তাহার নিজের অন্ডিত্বের সীম! সম্বন্ধে সে হইয়। উঠে সচেতন এবং বিস্তারের 
এবং স্থায়িত্বের, অনস্ত এবং শাশ্বতৈর অভিমুখে আকুল আবেগ ও প্রেরণা বোধ 
করিতে আরস্ত করে। 
প্রাণ মানুষের মধ্যে আসিয়া যখন পূর্ণ আত্মসচেতন হয়, তখন এই অনিবার্য 
সংগ্রাম, প্রয়ান এবং অভীপ্। চরমে পৌছে এবং অবশেষে জগতের এই যহ্বণা! এবং 
বেন্য় তীস্ক ও অসহ্‌ হইয়। উঠে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত মান্ুষ তাহার সীমাকে মানিয়া 
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নিয়। বন্ধই থাকিতে পারে, যে জগতে সে বাস.করে সেখানে কাজ চালান গোছের 
আংশিক শ্রৃত্ব স্থাপন করিবার গ্রাস পাইয়া, আখব! তাহার ক্রমবর্ষানলীল স্যানের 
বারা ক্ন্করের অচেতন নিয্নমনিষ্ঠার এবং একাগ্র সচেতন অথচ স্ব ইচ্ছা ও লক্ডি 
ছারা, ছ্াত্বপরিচালিত বিক্ুত্ধ শক্তির উপর অস্তয়ে এবং বাহিরে কিছু পরিযাণে 
জঙধাভ ক্নিয়। সে তৃপ্ত থাকিতে পারে। কিন্ত এক্ষেঅেও মে অন্তর করে সীমা" 
জনিত পীড়া, দেগিতে পাম যে সিদ্ধি সে লাভ করে তাহার মধ্যে বৃহত্বমটীও কত 
দীন এবংআমিশ্চিত, তাই সে উপরের দিকে তাকাইতে বাধ্য হয়। মসীয় স্থাম্বী- 
ভাবে সত্ব হুইয়। থাকিতে পারে না, যতক্ষণ পর্ধ্স্ত সে জানে যে তাহার অপেক্ষা 
বৃহ্তয় ক্ষোন. সীম আছে অথবা তাহাকে অতিক্রম করিয়া এমন এক অসীম 
আছে যাহাতে পৌছিবার কোন আশা সে পোষণ করিতে পারে। যদিইব। 
মলীঘ এইভাবে কখনও তৃপ্ত থাকে ত্বু সেই আপাতসসীম সভা সতাই যদি 
নিদ্বেকে আলীম বা অনস্ত বলিয়। অঙ্কুভব করে অথব। নিজের ভিতরে যদি গ্মপীমের 
সাবিরাৰ একবার দেখিতে পায় কিন্বা তাহার দিকে পৌছিবার একটা! আবেগ ও 
আকাঞ্] যদি দেখ। দেয়, তবে যেমন করিয়াই হউক বা যতটুকুই হউক সসীমের 
সহিদ্ধ অনীমের মিলন ও সমন্বয় সাধন, তাহাকে লাভ এবং তাহার কাছে নিজেকে 
আপ ন! করিয়। আর সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মানুষ আপাতসসীম 
মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তেমনি এক অসীম বন্ত, তাই অসীমকে না৷ খু'ঁজিয়া 
তাহার খাঁকিবার উপায় নাই। পৃথিবীর সন্তানদের মধ্যে মা্ষই প্রথম, যাহার 
মধ্যে জাগে তাহার অস্তরস্থিত ভগবানের ক্ষীণ আভাস, যাহার চেতনায় ভাসিয়া 
উঠে নিজের অম্বতত্বের অস্পষ্ট অন্কভব ও পিপাসা; এবং যতদিন পর্্যস্ত এই 
জাভাস ও বোধ অনস্ত জ্যোতি, আনন্দ ও শক্তিতে নিজেকে পরিবর্তিত করিতে 
নাপারে ততদিন পধ্যত্ত এজ্ান কযাঘাতে মানুষকে পরিচালিত এবং তাহাকে 
আক্মোৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত ও বাধ্য করিবে। 
: *জড়ের যূলে যদি এই কঠোর ভেদ বা বিভাগের তত্ব না থাকিত তাহা হইলে 
জড়ের অজ্ঞানতা! এবং অসাড়তার ভিতর যে দিব্য চেতনা এবং শক্তি, জ্ঞান ও 
অঙ্ক নিজেকে যেন হারাইয় ফেলিয়াছিল তাহার এই ক্রমপরিণতি, এই বর্ধমান 
বিকাশ আনন্দের এক ক্ষেত হইতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে চলিত এবং অবশেষে, অনস্ত 
'নব্বের মধ্যে পরম হখকর উত্তরণ রূপে দেখা দিত। ব্যরিজীব তাহার ব্াক্কি” 


গড়ের গ্রন্থি ৩৪৭ 


গত খণ্ড চেতনায় তাহার দেহমনপ্রাণের- সীমার মধ্যে বন্ধ হইয়া গড়াতেই 
ভাহার পরিণতির ম্বাভাবিক বিধান ও ছন্দ স্ক্ন ও ভঙ্গ হইয়াছে, ইহাই তাহার 
দেহে আনিয়! ফেলিয়াছে রাগ ও ছেষ, আত্মরক্ষা. এবং আজমণ, অনৈক্য এবং 
যন্ত্রণার বিধান | কারণ প্রত্যেক দেহ লীমিত চৈতন্য শক্তি বলিয়া বোধ করে থে 
তাহারই মত অন্ত সীমিত-চৈতন্তের অথবা বিশ্ব শক্তির আক্রমণ অভিঘাত বা 
অনভীগ্সিত ও যন্ত্রণাদায়ক সংস্পর্শ তাহার উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং এ 
সমস্তের চাপে যখন সে প্রগীড়িত হয় অথবা ষখন স্পর্শকারী এবং স্পৃষ্ট চৈতন্তের 
মধ্যে সামগরশ্ত স্থাপনে সে অশক্ত হয় তখন অস্বস্তি এবং জালা, আকর্ষণ অথবা! 
বিকর্ষণের সংঘাতে সে বেদনা বোধ করে এবং তাহাকে আত্মরক্ষা বা আক্রণ 
করিতে হয়। সেষাহা চায় না বাষে জাল! অনহনীগন বোধ করে তাহা সঙ্ 
করিতে সর্ববদ1 তাহার ডাক পড়ে। এই বিভাগতত্ব হদয় এবং ইন্ট্রিয়যোধের 
ক্ষেত্রেও এরন্পপ একই গ্রকার প্রতিক্রিয়ার স্যি করে, সেখানেও সমন্তই .বাপনার 
ছ'াচে ঢালা হইয়। সখ ছুঃখ, রাগ দ্বেষ, পীড়ন অবসাদের উচ্চতর ছন্ব'আসিম়া 
দেখ) দেয়, বাসনার জন্য জাগে প্রাণাস্ত উদ্ভাম ও চেষ্টা) প্রবল প্রচেষ্টার ফলে 
দেখ। দেয় শক্তির আধিক্য এবং ক্ষীণত! বা অসামর্থয, লাভ এবং নৈরাশ্, অধিকার 
এবং প্রতিক্ষেপ প্রভৃতির ছন্দ ও ঘন্ব; দেখ! দেয় একটা অবিরাম সংগ্রাম, অসবস্তি। 
জাল! । সমগ্র মনের মধ্যেও একই ধারা দেখ! দেয়। সন্কীর্ণ মত্যের- প্রবাহ 
চলিবে বৃহত্তর সত্যের মধ্যে, ক্ষুত্রতর আলোক গৃহীত হইবে বৃহত্তর আলোকের 
অন্তরে, নিয়তর ইচ্ছা নিজেকে উৎসর্গ করিবে উচ্চতর ইচ্ছার রূপাস্তরকারী 
শক্তির ফাছে, ক্ষুত্রতর তৃপ্তি অগ্রসর হইয়! মিলিত হইবে বৃহত্তর ও পূর্ণতর তৃষ্ির 
সঙ্গে, এই ভাবের দিব্য বিধানের পরিবর্তে এই বিভাগতত্বই মনের ক্ষেঞ্জেও 
অনুষ্বপ ছন্ঘ লইয়া আসে; তাই দেখা যায় সত্যের সঙ্গে ত্রাস্তি, আলোকের সঙ্গে 
অন্ধকার, শক্তির সঙ্গে অসামর্থ্য আসিয়া! পড়ে ) কোন কিছু অনুসরণ এবং গা: 
জনিত সখের পিছনেই আসিয়া উপস্থিত হয় পরাভবের ধাক্ক! এবং বস্ত্র! এবং লঙ্ 
বিষয়েও অতৃপ্তি এবং বিভৃষ্া। নিজের ছূর্দশা এবং জালার সঙ্গে প্রাগ এক 
দেহের ছুর্দশা এবং জালাও মন গ্রহণ করে এবং এই অজিভাবের নানত। এব 
শ্রান্কত জীবনের দৈন্ত এবং হীনত। সন্বদ্ধে সচেতন হইয়া উঠে। ইনার নর্থ 
হয় আনন্দের জগ্রান্তি ও অ্বীক্কতি, সচ্ছিদানন্দের দিব্য জিতদ্বের প্রতিযো !. এই 
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গ্রতিষেধ যদি অজেঘ এবং অনতিক্রমণীয় হয়, তবে জীবনের অস্তিত্বই বৃথ। হইয়া 
পড়ে; কারণ অস্থিত্বের যে ধার! চৈতন্য এবং শক্তির খেলার মধ্যে নিজেকে 
নপিয়া দিয়াছে যে শুধু খেলাই চায় না, চায় খেলার মধ্যে আনন্দ এরং খেলাতে 
নত্যিকার তৃপ্তি যদি না থাকে, তবে ইহা৷ বৃথা চেষ্টা, একটা বিশাল স্তান্তি, দেহ- 
ধারী সন্ভতার একটা অর্থশূন্ত প্রলাপ মনে করিয়া অবশেষে ম্পষ্টতঃ এ খেলা 
ছাড়িতেই হয়। 

জগতের সকল ছুঃখবাদী (0688107186 ) নর সমগ্র ভিত্তি এইখানেই, 
এই দার্শনিকেরা লোকে তত্র জগৎ বা ভূমি সম্পর্কে আশাবাদী বা সখবাদী 
(098415186) হইতেও পারে কিন্তু এই জাগতিক জীবন সম্বদ্ধে_মনোমদ্ 
জীবের জড় বিশ্বের সহিত সম্পফ্কিত সকল সাধনার নিয়তি দেখিয়া অর্থাৎ তাহা 
যে বার্থতায় পর্ধ্যবসত হইবে তাহা বুঝিম্া-তাহার! হয় ছুঃখবাদী। ইহারা বলে 
বিভাগ খন জড়সত্তার মূলগত প্রক্কতি, দেহধারী মনোময় জীবনের মুল বীজই যখন 
আত্মসক্কোচ, অবিস্ত1 এবং অহ্মিকা তখন এই পার্থিব জীবনে আত্মার পরিতৃপ্ধি 
অথব! জাগতিক খেলার মধ্যে কোন দিব্য উদ্দেস্ত বা মহতী সিদ্ধির অনুসন্ধান 
করা বৃথা, সে চেষ্টা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র । অতএব জীবের সত্তা ও চেতনার সঙ্গে 
দিব্য আব্মানন্দের পুনশ্মিলন সম্ভব হইতে পারে কেবল চিন্ময় দিব্যধামে, এ জগতে 
নয়, কেবল ব্রন্মের খ।টি স্তব্ধ ও নিক্ছিয় সত্তায়, প্রভিভাসিক কোন ক্রিয়াশীলতায় 
নয়। অনন্ত নিজেকে ফিরিয়া পাইতে পারেন কেবল যদি সাস্তের মাঝে নিজেকে 
পাইবার সকল চেষ্টাকে ভ্রাস্ত এবং নিচ্ছল বুঝিয়া তাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। 
জড় জগতে মনশ্চেতনার প্রকাশও দিব্য পরিপূর্ণতার কোন আশা বা আশ্বাস দিতে 
পারে না। কারণ বিভাগের তত্ব জড়ের ধশ্ম নয় তাহ! মনেরই প্রক্কৃতি, জড় ত 
মনের একটা মায়! বা ভ্রান্তিমাত্র যাহার উপর মনই নিজের বিভাগ এবং অবিষ্তার 
বিধান আরোপ করিয়াছে। ন্থতন্নাং এই মায়ার মধ্যে মন ফেবল নিজেকেই 
ফিরিয়া পাইতে পারে ? খগ্ডভাবের যে তিনটা সত্তা! সে নিজে গড়িয়া! তুলিয়াছে মন 
কেবল তাহার মধ্যেই বিচরণ করিতে পারে ; এখানে ত্রদ্দের অখগ্ডতা বা অধ্যাত্থ 
জীবনের দিব্য সত্য মন পাইতে পারে না। 

বিধিক্ত মনই যে জড় সভার মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ু করিয়া জড়ের মধ্যে 
বিস্তাগের তত্ব জানিয়াছে ইহা সতা, কারণ এ জড় সত্তার কোন আত্মুসন্তা 
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(681£79158) নাই ইহা একটা মৃল বিশ্ববিভূতি বা আদি প্রতিভাস (০8151 
71891202970 ) নয় ; এক অর্ধ বিভাজক মনের ধারণাকে নর্বব্ভাজক প্রাণ 
শক্তিই জড়ের এই রূপ দিয়াছে । জড়কে অবিস্তা, অসাড়তা এবং বিভাগের এই 
গ্রাতিভাদিক রূপ দিয়৷ বিভাজক মন আপনাকে হারাইয়। ফেলিয়াছে এবং নিজের 
সই কারাগারে নিজেরই গড়া শিকলে নিজে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা যন্দি 
সত্য হয় যে এই বিভাগকারী মন হৃষ্টির আদি তন্ব, তাহ! হইলে সকল চেষ্টার শেষ 
ফল রূপে পরিণামে সেই মনত্তত্বেই পৌছিব | মনোময় জীব জীবন এবং জড়ের 
সঙ্গে যতই বৃথ! সংগ্রাম করুক না কেন, তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াও তাহাদের 
স্বারা আবার পরাভূত হইবে এবং জয় পরাজয়ের এই চক্র বৃথায় চিরকাল আবন্তিত 

হইতে থাকিবে, জড়ের মধ্যে জীবের ইহাই হইবে চরম এবং পরম নিয়তি । 

পক্ষান্তরে কিন্তু সেরূপ ফল ফলিবে না যদি অনন্ত ও অমৃত চিৎসতাই জড় বস্তার 

ঘন আবরণে নিজেকে আবৃত করিম! থাকেন এবং নিজের স্টীল! পরম! অতি- 

মানসী শক্তি অবলম্বন. করিয়! যদি ক্রিয়া করেন অথবা যিনি বহুর মধ্যে এক, তিনি 

যদ্দি পরিণতির ক্ষেত্রে এই এক বিশেষ খেলায়, কেবল প্রাথমিক ব্যবস্থারূপে মনকে 

বিভাগ করিবার এবং নিম্নতম তত্ব এই জড়কে রাজত্ব করিবার অধিকার দিয়া 

থাকেন; অন্ত ভাষায় বলিতে গেলে, যদি বিশ্বের রূপের মধ্যে অব্যক্তভাবে ধিনি 

লুক্কায়িত আছেন তিনি শুধু মনোময় পুরুষ ন! হইয়! যদি অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত 
ইচ্ছা! শক্তি সম্পন্ন অনন্ত সত্তা হন এবং তিনিই যদি প্রথমে প্রাণ ও পরে মনকপে. 
স্কুরিত হইয়। থাকেন এবং তাহার এতদতিরিক্ত ভাব যদি এখনও অপ্রকাশিত 
রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপাতনিশ্চেতনতা হইতে আর এক পু্ণতির 
চেতনার গ্রকাশ নিশ্চয়ই হইবে । ধিনি বিভাজক মনের বিধানের স্থানে দেহ প্রাণ 
ও মনের উপর এক উচ্চতর দিব্য ক্রিয়া ও গতি আরোপিত করিতে পারিবেন 
এমন এক 'অতিমানস চিন্ময় পুরুষের আবির্ভাব তাহা! হইলে আর অসম্ভব 
থাকে না; বরং বিশ্বপ্রকৃতির তাহাই হয় স্বাভাবিক এবং অপরিহাধ্য পরিণাম, 

. আমরা দেখিয়াছি যে এইক্সপ অতিমানস পুরুষই বিভাজন বৃত্তির গ্রন্থিমোচদ 
করিয়া! মনকে মুক্ত করিবেন এবং কেবল সর্বব্যাপী অতিমানসের গৌণক্ষিয়া 
রূপে মনের 'ব্যটিভার . রক্ষা করিবেন; তেমনি আবার বিভাজন বৃদ্ধির 
এছি “মোচন করিয়। প্রাপকে তিনি মৃক্ত করিবেন এবং যে চিৎ্শদ্কি নিজের 
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সন্ত। ও আনন্দকে বছর. মধ্যে এককপে পূর্ণ ধরিয়া ভূলিতেছেন কেবস 
তাহারই 'গৌশ ক্রিয়াক্ষপে প্রাণের ব্িভাব ব্যধহার ফারিবেন॥ ইহা যদি 
লত্ভব হয়, তবে এমন কি কারণ থাকিতে পারে ধাছাতে তিনি সৃতযু, বিভাগ 
এবং অল্টোন্তভক্ষণের বর্তমান বিধান হইতে দৈহিধ সপ্তাকে মুক্ত করিয়া 
কেবল সান্তের মধ্যে অনস্তের পরমানন্দের খেলায় দিব্য টিৎসতার গৌণ বিভা 
রূপে ব্যটিদেছকে ব্যবহার ফরিবেন ন।1 অথবা! এষনঞ .কি হইতে পারে 
লা! ঘে চিন্ময় পুরুষ শ্বাধীনভাবে পূর্ণরূগে দেহকে অধিকার করিবেন এবং 
তাহার জড় দেহযর়প পরিচ্ছদের পরিবর্তনের মধ্য তিলি প্টেতন ভাবে থাফিবেন 
অমর ও অস্বতময় এবং. তাহারই একত্ব, গ্রেম ও সৌঙ্গধযের বিধানে পরিচালিত 
জগতে ঘিনি থাকিবেন নিজের আনন্দে বিভোর আত্মারাম? এবং মান্ছ্য 
ঘদি এই জগতের তেই অধিবাসী রূপে আসিয়। থাকে, যাহার মধো অবশেষে 
মানস সন্তা রূপান্তরিত হইয়া! অতিদানস সভায় পরিণত হইবে তাহা হইলে 
ইহাই .কি সভ্ভব হুইবে না যে সে দিবামন দিবাগ্রাণের সঙ্গে এক দিব্য- 
দেহও গড়িয়া ভুলিবে? নিজের সম্ভাবনার বর্তমান সীমিত ভাবের দ্বারা অতিতৃতত 
যাগ্ষের কাছে যদিও একথা অতি অত্ভূত বা অপস্ভব মনে হয়, তবু কি একথা 
বলা চলেনা যে. মান্গষের সত্য সততার স্ফুরণ এবং তাহার আলোক আনন্দ 
ও শক্তির পরিপূর্ণ পরিণতিতে সে এমন ভগবদ্‌ ভাবে ভাহার মন প্রাণ 
দেহ পরিচালনা এবং ব্যবহার করিতে পারিবে, যাহাতে সেই পরম ভগবত্তত্বের 
দৈহিক রূপে অবতরণ মানবীয় এবং দিব্য এ উত্তগনু ভাব হইতে যুগপৎ 
সহিত হইবে? | 

পার্থিব সম্ভার এই শেষ পরিণতির বিরুদ্ধে জড় এবং তাহার প্রকৃতি 
ও বিধান সহ্বত্ধে আমাদের বর্তমান ধারণাই গুধু দীড়াইয়া আছে। ইল্জিয় 
এবং ইঞ্জিয়ের বিষয় বস্তর অথবা জাতাক়পী অন্ধ এবং ঝোয়রপী শ্রষের সম্বন্ধে 
আমাদের বর্তধান যে বোধ আছে তাহাই ধর্দি একযাজ সত্য হয়, অথব! 
জন্জ ফোন ল্দ্ধ সম্ভব হইলেও তাহা যদি এ প্রগতে সম্ভব না হয়, যদি 
কোন উতর ভূমি বা জগতে গিদ্স। তাহা! গন্থভব করিতে হয়, তবে এখানে 
নিষ্জীবন লা হয় অরস্তব। ভাহ। হইলে সাধারণ ধর্ছে যেধন বলে আমানের 
খাছ দিব্য পূর্ত ও সার্থকতা! জাত করা স্ব শুধু কোণ লাকোরর 


জড়ের গ্রন্থি ৩১১ 


ভূমিতে কোন দিব্য ধামে উভীর্ণ হইয়'। তাহাই সত্য বলিতে হয়। কিন্ত 
ধর্দ আবার যখন বলে এই পৃথিবীতে পূর্ণ সিদ্ধির বা ভগবানের রাজ্য স্থাপিত 
হইবে, তাহা! মিথ্যা এবং আত্মবঞ্চন! মনে করিতে হয়। এখানে আমরা 
কেবল অন্তরের মধ্যে প্রস্তত হইতে বা জয়ের জন্ত সাধন! করিতে পারি 
এবং তার পর ভিতরের মন প্রাণ এবং আত্মাকে মুক্ত করিয়া অপরাজিত 
এবং অপরাজেয় জড়তত্ব হইতে অথবা! যাহার পক্ষে নবজীবন লাভের কোন 
সম্ভাৰন। নাই অমননীঘ সেই পৃথিবী হইতে সরিয়া গিয়া অন্ত কোথাও 
আমাদিগকে ভগবদ্বস্ত খুঁজিতে হয়। কিন্ত আমাদের পার্ধিব জীবন এই ভাবে 
সীমাবদ্ধ করিয়। রাখিবাঁর সিদ্ধান্ত যে আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে 
এমন ফোন কারণ নাই। নিশ্চয়ই জড়েরও অন্তান্ত অনেক হৃক্্রতর অবস্থা 
আছে, পদার্থের একটা উর্ধগ দিব্য পরম্পরা অবশ্তই আছে। অতএব জড় 
সত্তার নিদ্ধেকে রূপান্তরিত করিয়া এক উচ্চতর বিধান ও ধর্শে গ্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে, এখন তাহা পরধর্খ বলিয়। বোধ হুইলেও তাহাই 'তাহার 
্বধর্দ, .কেনন। তাহার অন্তরের গহনে সর্বদা তাহা অব্যক্ত সম্ভাবনারূপে 
বর্তমান আছে। 


যড়বিংশ অধ্যায় 

বস্তর উ্ধগ পরম্পর৷ 
এক অন্নরদময় পুরুষ বা আত্মা আছেন, তাহার অন্তরে 
আছেন প্রাণময় অন্ত আল্মা, যিনি তাহাকে পূর্ণ করিয়া কবাছেন। 
তাহার অন্তরের মনোময় অন্ত আত্মা; তাহার অন্তরে বিজান 
ময় অন্ত আত্ম।, তাহারও অন্তরে আনন্বময় অন্ত আত্ম! আছেন। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২১-৫) 
শতক্রতু ইন্দ্র তাহারা আরোহণ করে বংশদণ্ডের মত, 
শিখর হইতে শিখরাস্তরে যত আরোহণ করা যায় তত আরও 
কত করণীয় যে আছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া ঘায়? ইন 
সেই “তৎ এর চেতনা আনেন লক্ষারপে। খথেদ ( ১১০১২) 
শ্রেনের মত শকুনের মত তিনি আধারে অধিষ্ঠিত হন 
এবং তাহাকে উর্ধে তুলিয়া ধরেন; তাহার গতির প্রবাহের 
মধ্যে তিনি কিরণরাজি আবিষ্কার করেন, কারণ তিনি তাহার 
সকল মায়ুধ লইয়া চলেন; তিনি অপ. এর সমূক্্থিতে সংসক্ত 
হইয়া থাকেন; মহেশ্বর রূপে তিনি তুরীয় বা চতুর্থ ধাম প্রকাশ 
করেন; মর্ত্য যেমন গেছকে মাজ্জিত করে যুদ্ধের অশ্ব যেমন 
বিপুল ধন অর্জনের জন্য চুটিয়া চলে, তেমনি তিনি গর্জন করিয়া 
সকল কোষের মধ্য দিয়। আপনাকে ঢালিয়া দেন এবং এই সমস্ত 
আধারে অস্থপ্রবিষ্ট হন। খখেদ (৯1৯৬।১৯-২৭) 
বিবেচন। করিয়। দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, যে সমস্ত ব্ভাবের 
্বারা আমরা জড়ের জড়ত্বের সর্বাপেক্ষা ভাল পরিচয় পাই তাহা হইতেছে 
এই যে জড়ের কাঠিন্ত আছে, বর্ধমান ভাষে প্রতিরোধ করিবার শক্তি আছে, 
্পর্শ স্বারা আমরা ভাহাকে ধরিতে পারি এবং স্পর্শের ভিতর দিয়া গ্রতি- 


বস্তর উর্ধগ পরম্পরা জুটি 


ক্রিয়া রূপে আমাদের ভিতরে বোধ জাগাইবার সামর্থ্য তাহার আছে। সেই 
বন্ধই আমাদের নিকট তত খাটি জড়ভাবাপন্ন ও লত্য বলিয়া মনে হয়, 
যাহা আমাদিগকে যত পরিমাণে বাধা দেয় বা যাহা? যত কঠিন ভাবে প্রতিরোধ 
করে, বাধা দ্বার! ইন্জিয়গ্রাহ রূপের এমন একটা স্থায়িত্বের বোধ জন্মে যে 
আমাদের চেতন! তাহার উপর স্থির হইয়া ্রাঁড়াইতে পারে। তেমনি ষে 
পরিমাণে কোন বস্ত “হয় কুম্, প্রতিরোধের শক্তি হয় যত ক্ষীণ, যত 
তাহাকে ইন্দ্রিয় বোধের দ্বারা কম স্থায়ী ভাবে ধর! যায় ততই তাহা আমাদের 
নিকট কম জড়ভাবাপন্ন মনে হয়। জড়ের উপর আমাদের প্রাকৃত চেতনার 
এই যে দৃষ্টিভঙ্গী আছে ইহা হইতেই বুঝা যায় জড় সৃষ্টির মুখ্য প্রয়োজন 
কি। বস্ত এই জড়রপ ধারণ করে, যাহাতে চেতনার কাছে সে এমন একট! 
দৃঢ় ও স্থায়ী রূপ বা মৃত্ঠি উপস্থাপিত করিতে পারে, মন যাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া 
তাহার ক্রিয়ার ভিত্তিরূপে তাহাকে গ্রহণ করিতে এবং প্রাণ যাহার উপর 
ক্রিয়া করিবে, মেই রূপের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়া, তাহাকে 
ব্যবহার করিতে পারে। সেইজন্য দ্রব্যের কঠিন অবস্থা পৃথিবীতে সর্ধবাপেক্ষ! 
অধিক বলিয়া প্রাচীন বেদে তাহাকেই জড়তত্বের প্রতীকর্পে ধরা হইয়াছে 
এইজন্জ আমাদের ইন্জরিয়বোধের মূল ভিত্তি হইল স্পর্শ; রসগ্রহণ, স্রাণ, শ্রবণ এবং 
দর্শনরূগী অন্ত সকল ইন্দ্রিয়বোধ নির্ভর করে, বিষয় ও বিষয়ীর ক্রমশঃ অধিকতর 
হুল ও পরোক্ষ স্পর্শের উপর | সাংখ্যদর্শন ব্যোম হইতে ক্ষিতি পর্ধ্যস্ত 
ভূত সকলকে পীঁচভাগে যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছে তাহাতেও এই একটা 
বিশেয় পরিণতি দেখিতে পাই, যে যাহার কম্পন স্ুক্কাতিস্ক্ সর্ধ্বোপরি অবস্থিত 
সেই ব্যোম বা আকাশ হইতে ক্রমশঃ স্থুলতার দিকে গিয়া তাহার চরমে 
পৌছিয়্াছে ভিত্িন্রপী অতিঘন এবং কঠিন ক্ষিতিতত্বে। অতএব শুদ্ধ বন্ত 
জাগতিক সম্‌ন্ত সম্বন্ধের ভিত্তিরূপে দাড়াইবার জন্য যে ধারা ধরিয়া অগ্রসর 
হয় তাছার শেষ অবস্থা হইল জড়, যেখানে মুখ্য কথ। চিৎ'নয় রূপ--সেই রূপ 
যাহা এখানে ঘনীভূত হইবার, প্রতিরোধ করিবার, স্থায়ী স্থুলক্ধপ গ্রহণের এবং 
পরম্পরের নিকট অভেগ্ভ হওয়ার চরমে পৌছিয়াছে, ভেদ বিবিক্ততা এবং 
বিভাগের চুড়ান্ত অবস্থা লাভ করিয়াছে । ইহাই জড় জগতের গ্রকূতি এবং 
অভিপ্রেত অবস্থা ; ইহাতে বিভাগ ব৷ খণ্তাপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 


৩5৪৪ দিব্য জীবন বার্তা; 


বস্তর মধ্যে যদি জড় হইতে চিতের দিকে একটা উর্ধগ পরম্পরা ধাকে-... 
যাহা থাকাই স্মাভাবিক_-তবে তাহার উর্দদিকের পর্বে পর্বে জড়ের বৈশিষ্ট্য 
বা ধর্ম ক্রমশ: হাস পাইতে এবং তাহার বিপরীত ধর্শের ক্রমপরিণতি দেখ! 
দিতে, থাকিবে এবং তাহার শেষ পর্কে দেখা যাইবে শুধু চিন্নয় আত্তপ্রসারণ ) 
অর্থাৎ রূপের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকিবে, বন্ত ও শক্তি ক্রমশ: 
দ্বেখা দিবে অধিকতর সুক্ষ ও নমনীয় রূপে ক্রমেই অধিকতর ভাবে পরস্পরের 
মিলন, পরম্পরের মধ্যে অন্থপ্রবেশ, পরম্পরকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া 
নেওয়া, পরম্পরের স্থনি গ্রহণ করা হইয়া ধ্লাড়াইবে সহজ; পরিবর্তিত রূপাস্তরিত 
এবং একত্বে পর্যবসিত, হুয়া যাওয়া ক্রমেই নৃইবে ম্বাভাবিক। আমরা 
রূপের স্থায়িত্বের দিকে দৃষ্টি না. করিয়া বা তাহার নিকট হইতে সরিয়! গিয়া 
শ্বরপের নিত্যতার মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইতে চাহিব, জড়ের অটল ভেদভাব 
এবং প্রতিরোধগ্রস্ত সাম্য পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা চিতের অনন্ত অখণ্ড ও 
অবিভাজ্য উচ্চতম দিব্যসাম্যের দিকে অগ্রসর হুইব। স্থুলবস্ত এবং বিশ্ুদ্ 
চিন্ময়, বস্তর মধ্যে ইহাই মৌলিক বৈষম্য । জড়ে চিৎশক্তি নিজেকে নিজ্জে 
“ক্রমশঃ বেশী করিয়। পিগাকারে ঘনীভূত করিয়াছে যাহাতে তাহা সেই চিৎ- 
শক্তির এ্রন্বপ অন্ত পিগ্ডের বিরোধিতা করিতে বা তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে। 
কিন্তু চিন্ময় বস্ততে শ্তদ্ধ চৈতন্য নিজের আত্মবোধের পটতূমিকায় মৌলিক 
অখগ্ততার. অন্ুভব অক্ষুন্ন রাখিয়া, একত্ব মুলক আত্ম বিনিময়ের মধ্যে নিজেকে 
সর্ব! মূর্ত করিয়া তোলে ; এমন কি তাহার নিজশক্তির বছবিচিত্র খেলায়ও 
হয়, ইহাই ভিত্তি ও স্তর! এই ছুই মেরু ঝা প্রান্তের মধ্যে এক অনস্ত 
শ্রেণীবিস্তানের ( 0:5996107, এর ) সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
, যখন আমর! সিদ্ধ মানবাত্মার দিব্য মন ও দিব্য প্রাণের সে; আমরা 
যাহার, মধে বাস করি সেই আপাত অদিব্য সলদেহ ও প্রাকৃত জড়সভার 
কি সম্বন্ধ থাকা সম্ভব তাহা বিবেচনা করিতে চাই, তখন এ সমস্ত আলোচনা 
অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। বিশ্বস্থষ্টির গোড়াতেই ইন্দ্িয়বোধের সহিত 
বন্ধয় যে একটা বিশেষ সন্বন্ধ স্থির হইয়া আছে তাহাই হইবে এই সন্বন্ধের 
স্লকায়ধ।. কিন্তু ইহাই যে শুধু একমান্ সম্ভাবিত সববন্ধ তাহা নহে) এই 
মূল সম্বন্ধ অন্ত. ভাবেরও হইতে পারে। বন্তর সঙ্গে গ্রাণ ও মন ঘন্ত 
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প্রকারে নম্বদ্ধ হুইয়াও প্রকাশ পাইতে এবং তাহাদের পক্ষে জড় বিধান ভি 
ভাবে দেখ! দিতে পারে, অন্ত গ্রকার উদারতর কর্ণধার উদ্ভূত হইতে পারে; 
এমনকি দেহের উপাদান পর্য্যন্ত এমনভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে 
ষে ইন্জ্রিয়বোধের, জীবনের ও মনের খেলা ও ক্রিয়া আরও স্বাধীন .ও 
হ্বচ্ছনদ ভাবে চঙ্সিতে পারে। বর্তমান বিধানে আমাদের জড়সত্তার সম্মৃথে 
রহিয়াছে মৃত্যু এবং থণ্ডতা, একই সচেতন প্রাণ শক্তির বিভিন্ম বিগ্রহেকর 
মধ্যে পরস্পরের প্রতিরোধ ও বর্জন) এখানে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য সীমিত, গ্রাণ- 
ক্রিয়ার ক্ষেত্র অজিক্ুত্র, তাহার আয়ু কম এবং শক্তি সীমাবন্ধ, মনও পু 
এবং তমসাচ্ছন্, তাহার ক্রিয়া ব্যাহত ও সম্কচিত; প্রাণীদেহের বর্তমান এই 
বিধানই ইন্দরিয়প্রাণমনরূপী উচ্চতর তত্বের উপরেও এই সমস্ত সীম! ও সক্কোচ। 
দৈস্ত ও দুর্বলতা আরোপ করিয়াছে কিন্ত বিশ্ব প্রকৃতি এই একমাত্র ছন্দে 
ছাড় প্রকাশ পাইতে পারেনা তাহা! নহে, এতদপেক্ষা উচ্চতর ভূমি এবং 
উচ্চতর জগৎসমূহ বর্তমান আছে। নিজের পুষ্টি ও পরিণতির ফলে তাহার 
দৈহিক উপাদানকে বর্তমান অপূর্ণতা হইতে মৃক্ত করিয়া, মাহষ এই সমশ্ত 
উচ্চতর ভূমি ও জগতের বিধান তাহার দেহ ও সাধন যন্ত্রের উপর যদি 
আরোপ করিতে পারে, তবে মানুষের জড় দেহেই চলিতে পারে দিব্য মন 
ও ইন্দ্রিয়ের খেলা, দিব্য প্রাণের লীলা; এমন কি এই পৃথিবীতে এমন 
কিছুর প্রকাশ ও পরিণতি হইতে পারে যাহাকে আমরা! বলিতে পারি দিব্য 
মানবদেহ । একদিন মানুষের দেহ এই দিব্য ভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে, 
এই মা'ত। পৃথিবীই.আমাদের নিকট প্রকাশ করিবেন তাহার দিব্য সত! । 

জড় বিশ্ব বিধানেও বন্তর একটী উর্ধগ ধারা আছে যাহ! আমাদিগকে লইয়া 
যায় গুল হইতে সুক্ষ, নুক্ষ হইতে হুম্ক্তরে। এইভাবে আমরা! এই পর্যায়ের 
উচ্চতম অবস্থায়, জড়বন্তর হুপ্্মতম অতিব্যোমে পৌছিতে পারে। কিন্তু তাার 
উপরে কি আছে? মহাশ্ন্ত বা বস্তুতঃ কিছুই নাই, ইহাত হইতে পারে 
নাঃ কারণ বিশ্বে কোথাও মহাশূন্ত বা পরমনান্তিত্ব বলিয়। কিছু নাই, তাহাকেই 
আমরা এ নামে অভিহিত করি যাহাকে আমাদের ইন্জিয় মন বা চৈতক্বের 
সুক্মৃতম বিভাঁব পর্য্যন্ত ধরিভে পারেনা । ইছাও সত্য নয় যেকোন প্রকারের 
€ব্যামই সকলের আদিভূত শাশ্বত পদার্থ, তাহার উপরে আর কিছু নাই। 
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কারণ আমর] জানি যে এমন এক শ্রদ্ধবস্ত ও শুদ্বশক্তি আছে, যাহা জে।তির্খয় 
রূপে নিজ্জেকে নিজে জানে এবং নিজেতে নিজে আত্ম প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা 
জড়ের মত্ত নিশ্চেতনতা, নিত্রা এবং অসাড়তার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া আত্মহারা 
হয় নাই; পরস্ তাহাই শেষ পরিণামে জড় ও জড় শকতিরূপে দেখা দিয়াছে । 
তাহ! হইলে জড়বস্ত এবং এই শুদ্ধ বস্তর মধ্যে কিআছে? কারণ ইহাদের 
এক হইতে অন্তে আমরা এক লম্ফে পৌছিনা, নিশ্চেতন হইতে সোজা 
চিত্খরূপে চলিয়া যাইনা। অতএব যেমন জড়তত্ব এবং চিত্তত্বের মধ্যে 
প্রাণ মন প্রভৃতি তত্ব আছে তেমনি নিশ্চেতন জড়বস্ত এবং পূর্ণ আত্ম- 
সংবিৎযুক্ত আত্মপ্রমারণের মধ্যেও আরোহক্রমে নানা স্তর থাকা উচিৎ 
এবং বস্ততঃ আছে। 

এই সমস্ত অতলের গভীরে যাহার! প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহারা সকলেই 
সাক্ষ্য দেন এবং এক বাক্যে হ্বীকার করেন যে যাহা জড়ভাব বিবজ্জিত 
অথবা! যাহা জড় বিশ্ববিধান অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, বস্তর এমন হুক 
হইতে তৃক্্তর রূপের বা রূপজগতের পরম্পরা আছে। আমাদের বর্তমান 
আলোচনার পক্ষে যাহা! অতি দুরূহ, গুপ্ত বিদ্ভার তেমন বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ 
না করিয়া, এইটুকু শুধু বলিতে চাই যেদার্শনিক আলোচনার যে ধারা ধরিয়া 
চলিয়াছি, তদমূদারে আমরা আরোহক্রমে জড়, প্রাণ, মন, অতিমানন এবং 
তাহার পরে দিব্য ত্রেক সচ্চিঘানন্দের যে কথা বলিয়াছি, এক বিশেষ ভাবে 
তাহাদের সঙ্গে মিল রাখিয়া, তাহাদের প্রত্যেকের উপযোগী ভাবে বস্তরও 
একটা উর্ধগ ধারা বা স্তর বিস্তাস আছে; অর্থাৎ বস্তর আরোহক্রমের প্রত্যেক 
ক্ূপ, পর পর ক্রমোর্থধ বিন্স্ত এই সমস্ত তত্বের যধ্যে তাহার উপযোগী ভাবের 
তত্বকে আশ্রয় করিয়া, সেই তত্বের বিশ্বব্য।প্ত আত্মরপায়ণের বিশিষ্টতার আধার 
পে নিজেকে ব্যবস্থিত করিয়াছে । 

এখানে এই জড় জগতে সমন্তই জড় বন্তর বিধানের উপর প্রতিঠিত। 
এখানে ইন্দ্রিয় বোধ, প্রাণ ও মননের ভিত্তি প্রাচীনের! যাহাকে পাধিব- 
শক্তি বলিয়াছেন তাহারই উপর; তাহারা ক্ষিতিতত্ব হইতে প্রকাশিত হয় 
'তথা হইতে যাত্ারস্ত করে, তাহার বিধান স্বীকার করে, সেই মুল তথের 
'ক্রিয়াপঞ্ধতির সঙ্গে মিল রাখিয়া চলে, ইহারই মধ্যস্থিত সম্ভাবন। ঘবারা তাহাদের 
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সীমা নির্দি্ট হয়; অন্য কোন সভাবনাতক ফুটাইতে চাহিলেও ইহারই মূল 
বিধানের হিসাব রাখিতে হয় এমন কি তাহার দিব্য পরিণতির পথেও ইহার 
উদ্দেশ্তট এবং দাবি মানিয়া চলিতে হয়। ইন্দ্রিরবোধকে জড়যন্ত্রেরে এবং 
প্রাণকে দ্গাযুমণ্ডুলি এবং প্রাণের আশ্রয়রপী দৈহিক অঙ্গ প্রতাঙ্গের 
(৪1 0:69058 ) ম্ধ্যদিয়া ক্রি করিতে হয়; মনের ক্রিয়ার ভিতিকপে জড় 
দেহকে এবং জড় যন্ত্রকে গ্রহণ করিতে, এমনকি বিশুদ্ধ মনের ক্রিয়াতেও জড়ের 
ক্ষেত্র এবং উপাদান হইতে আহ্বত তথ্য. লইয়! চলিতে হয়। কিন্তু মন প্রাথ 
বা ইন্দ্রিয় বোধের হ্বরপপ্রকৃতিতে এমন কিছু নাই যে তাহার্দিগকে বাধ্য 
হইয়া জড়ের দেওয়া এই সীমাকে মানিয়া চলিতেই হইবে । কারণ চঙ্ছু- 
কর্ণাদি স্কুল ইন্দরিয়দ্ারগণ ইন্দ্রিযবোধ সৃষ্টি করে না বরং তাহারাই বিশ্বগত 
ইন্দ্রিয় বোধের দ্বারা স্, এখানে তাহার প্রয়োজনীয় একটা কৌশল রূপে 
ইহার! ফুটিয়া উঠে তাহার বাহন বা যন্ত্ররূপে; দ্গায়ুমণ্ডলী এবং দেহের যে 
সমস্ত যন্ত্র গ্রাণের আশ্রয় ( 5169] 0:88 ), তাহার! প্রাণের ক্রিয়া এবং 
প্রতিক্ষিয়। হৃষ্টি করে না বরং তাহারাই বিশ্বগত প্রাণশক্তি দ্বারা স্ষ্ট, এখানে 
তাহাই প্রয়োজনে একটা কৌশলরূপে ফুটিয়! উঠে তাহার বাহুন বা যনতররূপে ; 
তেমনি মন্তিষ্ক মননের স্যরি করে না বরং তাহাই বিশ্গগত মনের ছারা স্ষ্ট, 
এখানে তাহার প্রয়োজনীয় একটা কৌশলরূপে ইহা৷ ফুটিয়া৷ উঠে তাহার বাহন 
ও যস্ত্রপে। হৃতরাং ইন্দ্রিয়বোধ, প্রাণ ও মননের পক্ষে জড় বিধান মানিক 
চল! একান্ত অপরিহার্য নয়, একট! বিশিষ্ট লক্ষ্যের জন্তই এরূপ চলিতে হইতেছে । 
জড়জগতের মধ্যস্থিত এক দিব্য বিশ্বগত সন্কল্প ব! ইচ্ছা, বোধশক্কতির সঙ্গে 
বিষয়ের একটা জড়ভাবের সম্বদ্ধ স্থাপন করিতে চায়, তাহারই ফলে চিৎ- 
শক্তির একট! জড় বিধান ও নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়; সেই ইচ্ছাই যে জগতে 
আমরা বাস করি। সেখানে প্রাথমিক শাসন, পরিচালন! এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য 
চিৎসতার এক জড় বিগ্রহ হষ্টি করে; ইহা সংশ্বরূপের মৌলিক এবং শাশ্বত 
বিধান নয়; চিৎ যাহাতে জড়ের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে সেই প্রয়োজন 
সাধমের জন্ঠ ইহা! একটা! রচিত বিধান মাত্র । 

বস্তর পরবর্তী স্তরে বা ভূমিতে আর জড় রণ ও শ্তি নয বিল প্রাণ ও 
লচেতন বাননা প্রবর্তক, নিয়স্তা ও শাসক। হ্তরাং এই জড় জগতের উর্ধে 
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প্রথম যে জগতের সাক্ষাৎ পাই তাহার ভিত্তি সচেতন প্রাণশক্তি, সেম্গগৎ 
প্রাণের এষণা ও বাসনার শক্তির জগৎ এবং ভাহাদের আগ্মরপায়ণের ক্ষেত্র, 
এ জগতের মত সেখানে অচেতন বা! অবচেতন ইচ্ছা জড়ের শক্তি ও রূপ 
ধরিয়! প্রকাশ পায় না। সেখানে সকল রূপ ও দেহ, সকল শি, ' প্রাণ 
ইন্দ্রিয় বা! মননের সকল ক্রিয়া, সকল পরিণতি, সকল পিদ্ধি, সকল আত্ম 
সম্পৃর্তি এই প্রাণশক্তি ঘার। শাপিত ও পরিচালিত হয়। সেখানে জড় এবং 
মনকেও এই প্রাণশক্তির অধীনে থাকিতে হয়, প্রাণ হইতে তাহাদের যাজ্রারস্ত 
হয়, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া তাহাদিগকে চলিতে হয়, তাহার বিধান, শক্তি, 
সামর্থ্য এবং সীমাদ্বারা তাহারাও সীমিত বা পরিবদ্ধিত হয় ) ঘদি মন সেখানে 
কোন উচ্চতর সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলিতে চায় তবে তাহাতেও তাহাকে 
এই মূল বাসনাময় প্রাণশক্তির হিসাব রাখিতে হয়, দিব্য প্রকাশের ক্ষেজেও 
প্রাণের উদ্দেশ ও দাবিকে জানিয়া ও মানিয়। চলিতে হয়। 

উচ্চতর স্তর সমৃহেরও বিধান এইবপ, ইহার পরবন্তাঁ জগতের চালক বা পরি- 
চালক শক্তি মন, বন্ত সেখানে এমন সুক্ষ ও নমনীয় যে মন যে ভাবেচায় 
সেইরূপে প্রত্যক্ষভাবে তাহা বূপায়িত হইয়া উঠে; মনের ক্রিয়া এবং ভাহার 
আত্মপ্রকাশ ও আত্মনম্পৃত্ির পথে, বস্ত তাহার অধীন ও অন্থগত হইয়া চলে। 
ইন্ছ্িবোধ এবং বিষয়ের মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধও সেখানে তেমনি সুক্ষ 
এবং স্থনমা, স্থূল ইন্দ্রিয়ের সহিত জড় বন্তর সম্বন্ধ যে ভাবে স্থাপিত সে 
ভাবে নহে কিন্তু যে সুল্মুতর বস্তর উপর মন ক্রিয়া করে তাহার সহিত 
মনের যেরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে সেইভাবে। সেখানে প্রাণ মনের এরূপ অন্গগত 
ও অধীন, যাহার ধারণা. আমাদের এই দুর্বল মন এবং সীমিত, স্থল ও বিজ্রোহী 
গ্রাণবৃত্তি স্পষ্ট ভাবে কল্পনাও করিতে পারেনা । দিব্য প্রকাশের, বিধানানুমারে 
সেখানে মনই -প্রতু, তাহার ইচ্ছাই বলবতী, তাহার দাবিই.সকলের অগ্রগন্ত। 
মনের উপরের জগতে মনস্তত্বের স্থান গ্রহণ করে অতিমানস--অবশ্ত মন ও 
অতিমানসের মধ্যে অতিমানসের হ্থারা প্রভাবিত তত্ব সমূহ্ত আছে__এবং 
তাহারও উপরে আছে শুদ্ধ আনন্দ, স্দ্ধ চিৎশক্কি অথবা! শুদ্ধ সৎ, পরিচালক 
ও নিয়ামক. ততবক্ধপে। . এইভাবে আমর! বিশ্বলতার প্রাকৃত ভূমি ঘা জগৎ- 
মমৃহেয় সন্ধান, পাই। বৈদিক খবিয়া যাহাকে অমৃত ..বলিয়াছেন ছাতার 
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প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র এই সকল লোককে জ্যোতির্য় “দিব্য ধামানি' দিবা . ধা 
সমূহ বলিয়া! তাহারা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং পরবস্াঁ কালের ধর্ছে 
ইহাদিগকে ব্রন্বলোক, গোলোক প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে । এই 
লমস্ত জগতের প্রত্যেকটী সংঘ্বর্ূপের কোন না. কোন চরম প্রকাশের ক্ষেত্র। 
মুক্ত জীব তাহার পরিপূর্ণ তম স্বরূপ প্রার্ধ হইয়! এখানে ব্রন্মের অনস্ত এবং 
শাশখত.পরমানন্দে প্রবিষ্ট হয়। 
সমস্ত বিশ্বত্ব যে একটী বিচিত্র জটিল সুষম! ও সামঞ্জশ্তে বিধিত রহিয়াছে 
এইতব বা সত্য, জড় রূপায়ণের পরপারস্থিত এই সমস্ত উর্ধাগ ধারার অমু্ভৃতি 
ও দর্শনের অন্তরে আমরা দেখিতে পাই। চেতনার যে সক্কীর্ণ পরিধির 
মধ্যে প্রাকৃত মানব মন ও প্রাণ তৃপ্ত ও বদ্ধ আছে তাহার মধোই সমস্ত 
পর্ধযবসিত হইয়া যায় নাই। সত্তা, চৈতগ্ত, শক্তি, বস্ত সকলেই বছধাপযুক্ 
সিড়িতে ওঠ নামা করে তাহার প্রত্যেক ধাপের পর ধাপে আছে সত্তার 
এক বৃহত্তর আত্মব্যাপ্চি, চৈতন্থের আছে নিজের বহুবিস্তৃত উদারতর প্রসারতার 
ক্ষেত্র ও আনন্দের বোধ, শক্তির আছে এক বৃহত্তর প্রগাঢতা৷ এবং আনন্দময় 
মহত্বর ও ভ্রততর সামর্থ্য; বন্ত তথায় তাহার মূল সত্যকে প্রতিবিস্বিত করে 
আরও গভীর স্থক্্, হুনম্য, লঘু ও সাবলীল ভাবে। কারণ যাহা যত বেশী 
নুক্ম তাহা! তত বেশী শক্তিশালী; তাহাকে বল! যায় যে'তত বেশী বাস্তৰ 
(6০76186 )। স্থলতর হইতে তাহা! কম সীমিত বা কম বন্ধ তাহার 
রূপায়ণে যেমন আছে বৃহত্তর নমনীয়তা, অধিকতর ব্যাপ্তি, মহন্ডর সম্ভাব্যতা, 
তেমনি তাহার সম্ভার স্থায়িত্ব অনেক বেশী। সন্তাবূপ এ পর্বতের প্রতি 
উচ্চতর অধিত্যকা হইতে আম্রা দেখিতে পাই বিস্তৃততর অনুভূতি ও 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র; আমাদের চৈতন্যের উচ্চতর ছা এবং আমাদের জীবনের 
১ এ্বধ্যময় জগৎ। 
তাহা হইলে এই উর্গ ধারা আমাদের পার্ধিব সন্তার সম্ভাবনাসমূহকে 
কিভাবে চাটি করে? কোন প্রভাবই থাকিত না যদি চৈতগ্যের গ্রুত্যেকটী 
ভূমি, সন্তার প্রত্যেকটা জগৎ, বন্তর প্রত্যেকটা শুর, বিশ্বশক্তির প্রত্যেক 
মাত্রা তাহার পূর্বে বা পরে যাহা আছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইত 1 
ফিন্ত ইহার ঠিক বিপরীত কথাই সত্য। চিৎশক্তির প্রকাশ বা অভিব্যক্তি. 
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একটা বিচিত্র ও জটিল বুনানি, তাহা যেখানে কোন বিশেষ তত্বকে আশ্রয় 
করিয়! রূপায়িত হইয়া! উঠিয়াছে, তাহার মধ্যেও তাহার আধ্যাত্মিক সমগ্রতার 
অন্ত তত্ব সকল সুত্র বা উপাদানরূপে গৃহীত হইয়াছে । অন্ত সকল তত্বের 
শেষ ফলরূপে আমাদের জড় জগৎস্ষ্ট হইয়াছে, কারণ এই প্রারুত বিশ্বের 
রূপায়ণে সে সমন্ত তত্বের প্রত্যেকটা জড়ে নামিয়৷ আলিয়াছে এবং আমর! 
যাহাকে জড় বলি তাহার প্রতি কণাতে গ্রচ্ছন্র ভাবে সকল তত্বই নিহিত 
আছে, তাই তাহাদের গোপন শক্তি দ্বারা সর্বদা জড়ের প্রতিচী ক্রিয়া 
প্রভাবিত হয়। জড় যেমন একদিকে অবরোহণের শেষ ধাপ তেমনি তাহা 
আরোহণের প্রথম ধাপ। এই সমস্ত ভূমির, জগতের, স্তরের মাত্রার সকল 
শক্তিই যেমন জড়ের মধ্যে সংবৃত হইয়া আছে তেমনি তথ। হইতে তাহাদের 
বিবৃত ও অভিব্যক্ত হইবার সামর্থ্যও সেখানে আছে। এইজন্য রাসায়নিকের 
বায়বীয় ও যৌগিক পদার্থ, পদার্থ বিজ্ঞানের শক্তি ও গতি, হৃর্ধয গ্রহনক্ষত্র 
নীহারিক1 প্রভৃতিই জড়সত্তার প্রথম ও শেষ কথা নহে; তাইত জড় জাগাইয়াছে 
প্রাণ, ফুটাইয়াছে মন কিন্তু এখানেই তাহার ক্রিয়া! শেষ হয় নাই, ইহার 
পরেও তাহাকে অবশেষে অতিমানস এবং অধ্যাত্ম সত্তার উচ্চতর তত্বনকল 
বিকশিত করিয়া তুলিতেই হইবে। জড়াতীত ভূমি হইতে ক্রমবর্ধমান 
চাপের ফলে জড় তাহার মধ্যস্থিত এই সকল উচ্চতর তত্ব এবং শক্তিকে 
মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছে । তাহা না হইলে, জড় বিধানের কঠিন বন্ধনে 
ইহার] হয়ত নিজ্রিত ও অব্যক্ত থাকিয়াই যাইত ; ইহাদের এইরূপে চিরনিত্রিত 
থাক কখনই সম্ভব নয়, কারণ তাহার! জড়ের মধ্যে যে বর্তমান আছে তাহাই 
কুচিত করে যে তাহাদের মুক্তি ও প্রকাশের প্রয়োজন এবং উদ্ষেশ্ঠও নিশ্চিত 
আছে। কিন্ত তথাপি নি্নতর ক্ষেত্রের এই প্রয়োজনায়তার অনুকূল সাহায্য আসে 
উপরের সঙজাতীয় শক্তির চাপে । 

ইহাও সৃত্য হইতে পারেনা যে অনিচ্ছুক জড়শক্তির জন্ত এজগতে 
প্রাণ, যন, অতিমানস ও সচ্ছিদানন্দের একটা ক্ষীণ প্রাথমিক অভিব্যক্তি 
মাত্র হুইয়াই সমস্ত পরিণতি শেষ হইয়া যাইবে। কারণ ভাহার। যতই ফুটিয়া 
উঠে, যতই জাগরিত হয়, যতই তাহার! সক্রি্ন এবং তাহাদের সকল সম্ভাবনাকে 
রূপ দিতে লোলুপ হুইয়! উঠে, ততই উত্তর স্তরের চাপের মাত্রা হয় প্রবল 
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ও ব্ব্যাহত; যেহেতু জগৎ সকলের অস্তিত্ব, তাহাদের নিকটসন্বন্ধ এবং 
তাহাদের ন্তোন্তাজয়ের জন্ত এই চাপও সর্ব্বদা নিগৃঢ় ভাবে বর্তমান আছে। 
এই সমস্ত তত্ব কেবল যে নিয়তর ক্ষেত্র হইতে সম্কচিত এবং সীমাবদ্ধ ভাবে 
প্রন্করিত হুইবে তাহা নহে কিন্তু উপর হুইতে তাহাদের স্বরূপ শক্তি ও 
পরিপুর্ণতার বিপুল এশ্রধ্য লইয়া তাহার জড়সতায় নামিয়া আসিবে । তখন 
জড়ের মধ্যে এই সমস্ত তত্ব ও শক্তির ক্রমশঃ বিপুলতর ক্রিম! ও খেলার জন্ত 
প্রাকৃত জীবেরও নিজেকে করিতে হইবে উন্নীলিত ও প্রসারিত ) এজন্য 
চাই উপযুক্ত আধার, বাহন ও যন্ত্র, মায়ের দেহ প্রাণ এবং চেতনায় তাহাদেরই 
সম্ভাবন। আছে। 

আমাদের গুল ইন্দ্রিয় এবং সলমন, আমাদের সকল সম্ভাবনা স্থলদেহের 
সন্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ মনে করে, কিন্তু আমাদের দেহ প্রাণ চৈতন্তকে 
যদি সত্যই এ সীমার মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইতে হয়, নিশ্চয়ই তাহা হইলে 
পরিণতির অর্থ সন্কীর্ণ হইয়া পড়ে এবং মানুষ বর্তমানে যাহা লাভ করিয়াছে 
মূলতঃ তদপেক্ষা বৃহত্তর কোন সিদ্ধিতে পৌছিতে আশা করিতে পারে না। কিন্ত 
এই জড়দেহ আমাদের জড় বা অন্নময় সত্তারও সবখানি নয়। ঘন বা স্থল 
পিগুল্ূপে যাহা দেখি তাহাই আমাদের জড়তত্ব বা ব্পধাতুর সকল অংশ 
নয়, এ সত্য প্রাচীন রহস্তবিজ্ঞান বহু পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রাচীন 
বেদাস্ত বলিয়াছে আমাদের প্রকৃত সত্তার পাচভাবে অভিব্যক্তি হয়, ইহাদিগকে 
অন্ময় পুরুষ, প্রাণময় পুরুষ, মনোময় পুরুষ, বিজ্ঞানিময় পুরুষ ও আননাময় পুরুষ 
বল! হয়, ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আছে, যে ধাতু বা পদার্থ দিয়ে আমরা গঠিত 
ভাঙার এক একটা বিশিষ্ট বূপায়ণ, প্রাচীনের! রূপকের ভাষায় যাহাদিগকে কোষ 
বলিয়াছেন । পরবর্তী যুগের অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পাওনা যায় এই পঞ্চ কোষের উপাদান 
লইয়! আমাদের স্কুল ক্ষ ও কারণ এই তিন দেহ গঠিত হইয়াছে। বস্ততঃ চিন্ময় 
পুরুষ ইহাদের প্রত্যেক দেহে যুগপৎ বাস করে, যদ্দিও এখানে আমাদের বহিশ্চর 
চেতনায় বর্তমানে আমাদের স্থল জড় দেহের সম্বদ্ষেই আমর! সচেতন । কিন্তু 
"আমরা আমাদের অস্ত: দেহ সন্বদ্ধেও সচেতন হইতে পারি। স্থল শরীর 
এবং এ লমন্ত শরীরের মধ্যবর্তী আবরণ যদি সরিয়া যায় এবং তাহার ফলে 
যদি গুল দেহবালী এবং সুক্ম ও কারণ দেহবাসী পুরুষের মধ্যেকার ব্যবধান 
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যদি অন্তন্বত হয় তবে “ভৌতিক রহন্য' বা তথাকথিত “অলৌকিক ঘটনা” সকল 
দেখা দেযম়। আজকাল এ লমস্ত রহস্ত বা ঘটন] লইয়া! ক্রমেই বেশী আলোচন। 
চলিতেছে কিন্ত দে আলোচনা আনাড়ির মতই হইতেছে); যদিও ইহার 
তথ্য অতি অল্প ও অন্পষ্ট ভাবে জানা গিয়াছে কিন্তু তবুও এই সামান্ত 
জ্ঞান স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োগের খুবই চেষ্টা হইতেছে। প্রাচীন ভারতের 
ইঠযোগী এবং তান্ত্রিকেরা বহু পূর্বে মানুষের প্রাণ ও দেহের এই সমস্ত উচ্চতর 
ব্যাপারকে একটা রীতিমত সুগঠিত বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছিলেন । ুজ্দেহে 
প্রাণ ও মনের ছয়টী কেন্দ্র বা চক্রের অনুরূপ ছয়টী জায়ুকেন্ত্র বা! নাড়িচক্র 
তাহার! স্থল দেহের মধ্যেও আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং এমন কতকগুলি 
সুক্্ম শারীরিক প্রক্রিয়া বাহির করিয়াছিলেন যাহার সাহায্যে বর্তমানে যাহা 
নিমীলিত ও নিশ্ষিয় আছে সেই চক্র বা পদ্মগ্ুলিকে উমীলিত ও. ক্রিয়াশীল করা 
যায়, তখন মানুষ তাহার স্ক্কতর সত্তার উপযোগী এক উচ্চতর জীবন ধারায় 
প্রবেশ করিতে পারে, এমনকি দেহ ও প্রাণের যে বাধা তাহার বিজ্ঞানময় 
ও আধ্যাত্মিক সত্তার অনুভবকে আবৃত করিয়া! রাখিয়াছে তাহাও দূর করা 
যায়। এখানে ইহা! উল্লেখ করা যাইতে পারে যে হঠযোগীর! দাবি করেন-- 
এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহারা প্রমাণও দিয়াছেন--যে তাহাদের সাধনার একটা 
প্রধান ফল এই হয় যে তাহারা স্থল প্রাণশক্তিকে হ্ববশে আনিতে পারেন, 
যাহার ফলে আধুনিক জড়বিজ্ঞান যাহা! দেহগত প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে 
অবিচ্ছে্ক ভাবে জড়িত মনে করে, এমন সাধারণ অভ্যাস অথব। তথা কথিত 
নিয়ম বা বিধান হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন । 

চৈতন্তময় জড়দেহের সম্বন্ধে প্রাচীনের! যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা এই একটা প্রধান ব্যাপার ও বিধানের পরিচয় 
পাই যে জড়ের ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে অস্থায়ী স্থিতিরূপে যে রূপ, যে চেতন 
এবং যে শক্তি দেখা দিক না কেন তাহার অন্তরালে একটা বৃহত্তর এবং সত্যতর 
সত্তা আছে; বাহ্‌ ভাবে তাহারই অভিব্যক্তি হইয়াছে ইন্দ্রিয় গ্রাহু এই সুলকূপে ! 
আমাদের সভার পদার্থ জড় দেহ স্থা্ট করিয়াই নিঃশেষিত হইয়া যায় দাই) 
দেহ শুধু মৃন্ময় পাদপীঠ ও প্রগতির আদিবিন্তু ইহা জীবনের জড় ভি।ত মাঝ্র। 
আমাদের জাগ্রত চেতনার পশ্চাতে যেমন অবচেতনা এবং অধিচেতনাৰ নানি 
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ভূমি ও বিপুল প্রসার আছে, যাহার সম্বন্ধে আমরা অনিয়মিত ও অলৌকিক 
ভাবে কখন কখন লচেতন হই, তেমনি আমাদের স্থুল জড়সতার পিছনে রূপ 
পদার্থের সক্্রতর অন্য অনেক স্তর আছে, তাহাদের হুক্ষ্প ও বিশুদ্ধতর বিধান এবং 
মহত্তর শক্তি আমাদের জড় দেহকে ধারণ করিয়া আছে । চৈতন্তের যে ভূমিতে 
তাহারা রহিয়াছে সেখানে প্রবেশ করিয়া তথাকার সেই উচ্চতর শক্তি ও বিধান 
আমাদের জড় দেহের উপর নামাইয়া আনিতে এবং জড়ময় জীবনের আবেগ 
ও সংস্কারের সুলতা এবং সীমাবদ্ধতার স্থানে তাহাদের বিশ্তদ্ধতর উচ্চতর এবং 
প্রবলতর বিধান প্রতিষ্ঠা আমর! করিতে পারি। যদ্দি তাই হয় তবে যেখানে আমা 
দিগকে পাশব জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর বিধান মানিয়! চলিতে হয়, যেখানে উপযুক্ত 
খাস সংগ্রহ করিয়া জীবনকে বাঁচাইয়া রাখা এত দুরূহ অথচ যেখানে অব্যবস্থা ও 
ব্যাধি এত স্থুলভ, প্রাণের ক্ষুত্র এবং অচরিভার্থ বাসনার অধীনতা যেখানে এত 
প্রবল, সেই সাধারণ জীবনের স্থানে যাহা! এ সমস্তের কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় 
তেমন এক মহত্তর জড়সত্তার প্রতিষ্ঠা যে হইতে পারে তাহা স্বপ্ন বা অসম্ভব 
কল্পনা বলিয়া! আর বোধ হয় না) যুক্তিযুক্ত দার্শনিক সত্যের উপরই সে সম্ভাবনা 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমাদের সত্তার অন্ত সমস্ত ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সত্য সম্বন্ধে 
আমরা এতকাল যাহা জানিয়াছি, অঙ্ভব করিয়াছি বা ভাবিয়া স্থির বুঝিয়াছি 
তাহার সহিতও ইহার মিলন ও সামগ্ুস্ত স্থাপিত হয়। 

যুক্তি অন্ুনারে ইহাই ত হওয়া উচিৎ। কারণ আমাদের সত্তার অবিচ্ছিক 
তত্বপরম্পরা এ্রুপ ঘনিষ্ঠভাবে পরম্পরের সহিত সন্বদ্ধ যে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 
ইহাদের এফটীকে দোষারোপ করিয়া বর্জন এবং অপর সকলগুলি হইতে ছাঁটিয়া 
ফেল! হইবে এবং বাকীগুলি দিব্য মুক্তিলাভ করিবে, ইহা সম্ভব নয়। মানুষের 
জড়তত্ব হইতে অতিমানসে উত্তরণই অন্ুবূপভাবে সত্তার পদার্থে উর্ধাগ ধার 
আনয়ন করিবে এবং অতিমানস সভার উপযোগী কারণ দেহের উপাদানকেও 
রূপান্তরিত করিবে। অতিমানস যেমন নিয্নতর তত্বগুলিকে জয় করিয়া 
তাহাদিগকে মুক্ত করিবে দিব্য জীবন এবং দিব্য মননরূপে, তন্্রপ অভিমানস- 
বন্ততত্ব এবং ভাহার শক্তি দেহের যত সীম! ও বাধা আছে তাহা জয় ও দূর করিয়া 
দেহকেও দিব্যমুক্তি দিবে। ইহার অর্থ এই হুইবে অতিমানসের অবতরণে 
শুধু থে সর্বশৃঙ্খলমক্ত চৈতন্তের প্রকাশ হইবে অথবা অহংকারের কারাগারে 


৬২৪ দিব্য জীবন বার্থ 


বন্ধ বাহু ইত্রিযবোধজাত স্ষুত্র জানের ভিত্তির উপর যে মন ও ইন্জরিয়চেতনা 
দাড়াইয়া আছে তাহারাই যে শুধু মুক্তি পাইবে তাহ! নহে) সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ- 
শক্তিও ক্রমশঃ সকল সীমা ও বাধা অতিক্রম করিবে, এই পাখিব জীবনই 
ভগবানের বাসের উপযুক্ত আধাররূপে গঠিত হুইয়৷ উঠিবে, মান্ধুষ মৃত্যুকে জয় 
করিবে, পার্থিব দেহেই অমৃতত্ব লাভ করিবে কিস্কু তাহাতে বর্তমান দেহের 
প্রতি আসক্তি থাকিবে না অথবা তাহাতে বদ্ধ হুইবে না, জড় দেহের বর্তমান 
বিধানকে অতিক্রম করিয়া ইহ। সম্ভব হইবে। কারণ অমৃতত্ত্ের যিনি প্রত 
তিনি সত্তার পরমানন্দের দিব্য উৎন হইতে আনন্দের দিব্য স্থুর! বা রহম্তময় 
লোমধারার দ্বার] মনোময় সজীব জড়ের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিতেছেন এবং সত্তা ও 
তাহার প্ররুতির পূর্ণ রূপান্তর সাধনের জন্য শাশ্বত দিব্যশ্রীমপ্তিত এই সমস্ত 
কোষের মধ্যে নিজে অন্থুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন । 


জঅগ্তবিংশ অধ্যায় 
সতার সপ্ততন্ত্ী 


মনের অজ্ঞানতার জন্ত জানিতে চাই অন্তপ্সিহিত 
দেবতাদের এই সমস্ত পদের কথা। সর্বজ্ঞ দেবতারা এক 
বৎসরের শিশুকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারা তাহাকে 

ঘিরিয়া সাতটী তন্ত দ্বারা এই বুনানি প্রস্তত করিয়াছেন । 

খখেদ (১১৬৪৫) 
প্রাচীন খষির! যে সাতটী মহৎ তন্বকে বিশ্বত্তার সাতটা প্রকরণ এবং সমগ্ন 
বিশ্বের প্রতিষ্ঠা বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি এবং 
তাহাদের সংবৃতি এবং বিবৃতির ধারা দেখিয়াছি এবং যে জ্ঞানে আমরা পৌছিতে 
চাহিয়াছি তাহার ভিত্তি পাইয়াছি। আমরা জানিয়াছি বিশ্বাতীত এবং অবস্ত 
সং চিৎ ও আনন্দের ত্রেক তত্ব যাহা ভাগবদ্‌ সত্তার দ্বভাব বা প্রন্কাতি তাহাই 
বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহাদের উৎপতিস্থান ও আধার, তাহাদের আদি ও 
অবসান। চৈতন্তের আলোকদায়ী এবং কাধ্যকরী দুইটা বিভাব আছে, একটা 
আত্মনংবিতের অপরটী আত্মশক্তির অবস্থা বা প্রতিষ্ঠা এবং বীর্ধ্য। স্থিতি 
অথ্থর! গতি, নিক্িয়তা বা সক্রিয়তা সকল অবস্থায়ই ব্রদ্মসত্তা এই ছুই বিভাবের 
দ্বার নিজেকে নিজে লাভ করেন। তাার হ্টিক্রিয়ায় তিনি তাহার সর্বশক্তি- 
ময়ী আব্মচেতনাদ্বারা তাহার মধ্যে অব্যক্তভাবে যাহ! কিছু নিহিত আছে 
তাহা জানেন এবং তাহার সর্বজ্ঞ আত্মশক্তিদ্বারা দেই সমন্ত সম্ভাবনাকে বিশ্ব- 
নড়ৃতিনূপে ক্সপায়িত এবং পরিচালিত করেন। সর্বসতের হৃরিক্রিয়ার কেন্ 
রহিয়াছে অতিমানম বা সুতবিজ্ঞান নামক চতুর্থ এবং মধ্যবত্তাঁ তন্বে। 
সেধানে আত্মসত্তা এবং আত্মসংবিতের সঙ্গে এক হইয়! আছে এক দ্বিব্য জান এবং 
সেই জানের সহিত পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া এক ছন্দে গাথ! আছে এক দিব্য 
ইচ্ছা, কারণ. অতিমালন তাহার উপাদান ও প্ররুতিতে সেই চিন্বয় সতার 


৬২৬ দিব্য জীবন বার্তা 


জ্যোতির্শয় ক্রিয়া ও গতিশীল একটা রূপ। জ্ঞান ও ইচ্ছার যুগলমৃত্তি এই 
অতিমানস শ্বক্ধপ সত্যে যথাযথভাবে বিধৃত খতময় রূপ এবং বিধান। স্যরি এবং 
প্রকাশের অর্থ এবং উদ্দেশ্ঠ অনুসারে অব্যর্থভাবে ফুটাইয়া তোলে । 

একত্ব ও বহুত্ব এই দ্বেক তত্বের উপর স্থষ্টি নির্ভর করে এবং এ উভয়ের 
মধ্যেই হৃষ্টির গতি ও ক্রিয়া চলে; এক আদি একত্বই বন্ৃবিচিত্তর ভাব শক্তি ও 
আধার রূপে ফুটিয়া উঠে, শান্ত একত্বই অগণিত জগতের ভিত্তি ও সত্য; সেই 
একত্বই তাহাদের খেলা এবং প্রকাশ সম্ভব করিয়া তোলে। তাই অতিমানসের 
মধ্যে আছে সংজ্ঞান ও গ্রজ্ঞান এই ছুই বৃত্তি বা বিভাব) মূল এক হুইতে বহু বাহির 
হয়, সংজ্ঞানবিভাবের জন্ত যিনি এক তিনি সকল পদার্থই নিজের মধ্যে দেখেন, 
দেখেন যে তিনি নিজেই সর্ধ্ব পদার্থ বা তাহারা তাহার নিজেরই বন বিভাব 
মাত্র, আবার প্রজ্ঞানবিভাবের জন্ত তিনি নিজের মধ্যে প্রতি পদার্থকে তাহার 
ইচ্ছা ও জ্ঞানের বিষয়রূপে যেন পৃথক করিয়া! দেখেন। ইহার মূল আত্মসংবিতের 
মধ্যে সর্ববপদার্থই এক সত্তা, এক টৈতন্ত, এক ইচ্ছা, এক আত্মানন্ন এবং সমস্ত 
গতি ও ক্রিয়! যিনি এক এবং অবিভাজ্য তাহারই গতি বা ক্রিয়া, তাহার ক্রিয়াতে 
তিনি একত্ব হইতে বহুত্ব ফুটাইয়া তোলেন আবার বহুত্ব হইতে একত্ছে 
ফিরাইয়া আনেন এবং এ উভয়ের মধ্যে একটা খতময় সম্বন্ধের স্থষ্টি করেন, যেন 
একটা বিভাগ দেখ! যায় অথচ সে ভেদবোধ এমন জমাট সত্যে পরিণত হয় ন! 
যাহাতে তাহা চেতনাকে বাঁধিয়া রাখে; একটা শুশ্ ভেদভাব আসে কিন্ত 
তাহা বিভক্ত বা পৃথক করিয়। দেয় না; বরং বল! চলে অবিভাজ্য সত্তার মধ্যে 
যেন একট রেখা একটা চিহ্ৃ দেখা দিয়াছে । অতিমানস £দই দিব্য 
বিজ্ঞান যাহা বিশ্বকে স্ট্ি ও শাসন করিতেছে যাহ] বিশ্বের আধার ও আশ্রয় 
ইহা সেই অন্তর্গুঢ প্রজ্ঞা যাহা আমানের বিদ্তা এবং অবিস্তা' উভয়কে ধারণ 
করিয়া বর্তমান আছে । 

আমর। ইহাও আবিষ্কার করিয়াছি যে আমাদিগের এই জগতের কথা বলিতে 
গেলে, অবিস্তার অধীনতার মধ্যে অবস্থিত মন প্রাণ ও জড় এই তিন বস্ত্র এই 
সমস্ত উচ্চতর তত্বের ক্রিয়। হইতে জাত হইয়াছে? কিন্তু মনে হয় বাহিরের 
ক্ষেত্রে নিজেরই এই বিভাগ ও বহুত্বের খেলায় যিনি এক তিনি নিজেকে ফেন 
ভুলিয়া গিয়াছেন। একত পক্ষে এই. তিনটা, দিব্য তত্বচতুষ্ট্মীর গৌণশক্তি, ৰা 


সত্তার সপ্ততস্ত্রী ৩২৭ 


নিয্নতয় বিভূতি); মন অতিমানসেরই গৌথশক্তি এখানে বভাগ এবং খণ্ডতার 
ভিতরে আসিয়৷ দীড়াইয়াছে, তাহার অন্তরস্থিত একত্বকে সে বস্ততঃ ভুলিয়া 
গিয়াছে, যদিও অতিমানস হইতে আলোকিত হইলে একত্বে সে আবার ফিরিয়া 
যাইতে পারে। প্রাণ সচ্চিদানন্দের শক্তি বিভাবের গৌণ প্রকাশ, মন খারা 
সই বিভাগের মধে] চিৎশক্তির নানারূপ ও খেলা ফুটাইয়৷ তোঁলাই তাহার কাঁজ, 
তন্্রপ সচ্চিদানন্দ যখন নিজে তাহার নিজ চৈতন্য ও শক্তির প্রাতিভামিক 
প্রকাশের অধীন হইতে চান তখন তাহারই সংবিভাব জড় বস্তরূপ ধারণ করে। 

ইহা ছাড়া যেখানে মন প্রাণ ও দেহের গ্র্থি পড়িয়াছে সেখানে যাহাকে 
আমর। অন্তরাত্মা নামে অভিহিত করি, সেই চতুর্থ আর একটী তব আসিয়া 
প্রকাশ পাইয়াছে। এই অস্তরাত্মার ছুই রূপ, সম্মুখের রূপকে কামপুরুষ বলা 
হয় যাহা সর্ধ্বপদার্থকে অধিকার করিতে, সর্ধপদার্থ হইতে স্থখ বা আনন্দ লাভ 
করিতে সতত চেষ্টাশীল ; ইহার পশ্চাতে ইহী' দ্বারাই পূর্ণ বা প্রায় পূর্ণভাবে 
আবৃত হইয়া আছে ইহার অন্রূপ যাহা আমাদের খাটি চৈত্যসভা! বা' চৈত্য- 
পুরুষ, যাহাকে আত্মার সকল অভিজ্ঞতার ভাগ্ার বল! যাইতে পারে। মানুষের 
মধ্যের এই চতুর্থ তত্বকে আমরা দেখিয়াছি সচ্ছিদানন্দের অনন্ত আনন্দরূপ তৃতীয় 
তত্ব হইতে নির্গত তাহার নিয়তর প্রকাশ ও ক্রিয়ারূপে, সে প্রকাশ হয় আমাদের 
চেতনার ধারা! ধরিয়৷ জাগতিক খেলায় জীবের পরিণতির অবস্থা ও বিধানের 
অনুরূপভাবে । যেমন ত্রহ্ধনত! এক অনন্ত চৈতন্ত এবং সেই চৈতন্তের আত্মশক্তি 
স্বরূপ, তন্্রপ, সেই অনন্ত চৈতন্ত হ্বরূপতঃ বিশুদ্ধ এবং অনন্ত আননাম্বরপ। সেই 
আল্মানন্দ মূলতঃ হ্বপ্রতিষ্ঠ এবং আত্মসংবিৎসম্পন্প । বিশ্ব সেই দিব্য হ্বরূপানন্দের 
খেলা, বিশ্বপুরুষ সেই খেলার আনন্দের সম্যক্‌ ভোক্তা এবং ভর্তা । কিন্তু অবিষ্া 
ও বিভাগের জন্ত ব্যষ্টি জীবে সে আনন্দ অধিচেতন এবং অতিচেতন সভায় 
উপসহ্্বত হইয়া আছে, আমাদের বহিশ্চেতনায় ইহার প্রকাশ নাই, তাই 
ব্/ইচেতনাকে তাহার আত্মপরিণতির পথে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত চৈতত্ভের দিকে 
অগ্রসর হইয়! সে আনন্দ খুঁজিতে এবং আবিষ্ধার ও লাভ করিতে হয়। 

অতএব আমর! ইচ্ছা! করিলে সাতটা তত্বের স্থানে আটটাঞ* গ্রহণ করিতে 


বেদে সাধারণতঃ লাতটী রম্গির কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু আটটা, নয়টা, দশটা বা বারটা 
রশ্মির কথাও বেদে বল] আছে। | 


৩২৮ দিব্য জীবন বার্থ 


এবং বলিতে পারি যে দিব্য চারিটী তত্ব একপ্রকার গ্রতিসরণ বা তির্ধ্যগগরমন 
(268:508800, ) ক্রিয়ায় বক্রীভূত হইয়া আমাদের প্রারত চারি তত্বরূপে 
দেখা দিয়াছে। আরোহণ এবং অবরোহণ প্রণালীতে সাজাইলে ইহা 


এইরূপ দাড়ায় £-- 


চিৎশক্তি'*" - প্রাণ 
আনন্দ ."' অস্তরাত্ম। ( বা চৈত্যপুরুষ ) 
অতিমানস****' মন। 


্রন্ধ তাহার বিশুদ্ধ সংভাব হইতে চিৎশক্তি এবং আনন্দের খেলার মধ্য দিয়া 
সৃষ্টিশীল অতিমানসী শক্তিকে অবলম্বন করিয়া! বিশ্বসভায় নামিয়া আসিয়াছেন, 
আমরাও জড় হইতে প্রাণ, অন্তরাত্মা ও মনের পু ও পরিণতির মধ্য দিয়া 
আলোকদায়িনী অতিমানসীশক্তিকে আশ্রয় করিয়৷ সেই দিব্য সভার দিকে 
আরঢ হইতেছি। যেখানে মন আসিয়া অতিমানসের সহিত মিশিয়াছে সেখানেই 
রহিয়াছে পরার্ধ এবং অপরার্ধের গ্রন্থি এবং ছুএর মধ্যে আছে এক আবরণ; এই 
আবরণ বিদীর্ণ করিতে পারিলেই মান্থষের মধ্যে দিব্য জীবন ফুটিয়া৷ উঠে। কারণ 
এই বিদারণের ফলে শিম্নতর সত্তার প্রকৃতির মধ্যে হয় উচ্চতরের জ্যেতির্শয় 
অবতরণ এবং নিম্নতর সত্তার হয় উচ্চতরের প্রকৃতির মধ্যে সবেগে এবং সবলে 
আরোহণ, তাহার ফলে সর্বব্যাপক এবং সর্বজ্ঞ অতিমানসের মধ্যে মন 
ফিরাইয়া পায় তাহার দিব্য আলোক ; ভগবদ সভার পরমানন্দের মধ্যে অস্তরাত্মা 
পুনরায় সন্ধান পায় তাহার দিব্যাত্মার। সর্বশক্তিময়ী চিৎশক্তির মধ্যে প্রাণ 
সাক্ষাত্লাভ করে তাহার দিব্য শক্তির এবং সং শ্বরূপের মৃষ্তিকূপে জড় দিব্য 
ক্বাধীনতার দিকে নিজেকে করে উন্নীলিত। বর্তমানে মানুষই যাহার মহৎ 
কীর্ঠি এবং মুকুটমণি সেই পরিণতির উদ্দেশ্থহীন ভাবে চক্রাকারে ভ্রমণ এবং 
সেই চক্র হইতে কখনও কখনও ছু এক জন ব্য্টিজীবের পলায়ন ভিশ্ন যদি 
তাহার অন্ক কোন মহদুঙ্গেশ্ত বাঁ লক্ষ্য থাকে, যে এক। কেবল চিৎ ও জড়ের 
মধ থাকিয়। এ উভয়ের পরমমিলন সাধন করিতে পারে সেই মানুষের পক্ষে, 
নৈরা্ঠ এবং বিশ্বকর্মের উপর দ্বণা ও বিরক্তি ভরে জীবনরপ ভ্ত্ান্তি হইতে 
অবশেষে জাগিয়া উঠিয়া, তাহাকে পূর্ণরূপে বর্জন বরা ছাড়া আর কোন অর্থ 


সত্তার সপ্ততন্রী ৬২৪ 
যদি তার অনন্ত সম্ভাবনায় ভরা জীবনের মধ্যে থাকে, তবে এইযপ জ্যোতির্খবর 
মহাশক্তিপূর্ণ দিব্য রূপান্তর, ব্যষ্টি জাবের মধ্যে ভগবানের উন্মেষ ও প্রফাশই 
হইবে সেই উচ্চতম পরম লক্ষা, তাহার জীবনের সেই চরম সার্থকতা | 

কিন্তু ফোন্‌ মানসিক ও ব্যবহারিক পরিবেশ ও সাধনাদ্বার! ' মৌলিক 
সম্ভাবনা হইতে গতি ও ক্রিয়াশীল সম্ভৃতির এই দিব্য রূপান্তর দেখ! দিবে, তাহা 
আলোচন! করিবার পূর্বে আরও অনেক কিছু আমাদিগকে বিবেচনা করিতে 
হইবে। বিশ্বসতায় সচ্চিদানন্দের অবতরণের মূল তত্বাবলি আমরা আলোচনা 
করিয়াছি কিন্ত তাহাতেই আমাদের চলিবেনা, আমাদিগকে দেখিতে হইবে 
সেই অবতরণ এখানে কোন্‌ বিরাট পদ্ধতি বা বিধান অবলম্বন করিয়াছে, 
বুঝিতে হইবে যে অবস্থার মধ্যে আমরা বর্তমানে বাস করিতেছি, চিৎশক্তিগ্ন 
যে বীর্ধ্য প্রকাশিত হইয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে, তাছার 
প্রকৃতি এবং ক্রিয়ার ধারা কিরপ। বর্তমানে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে 
হইবে যে ষে সাতটী বা আটটা তত্বের কথা আলোচনা করিয়াছি, তাহারাই 
বিশ্বের সকল বিশ্থা্টির মূল স্বরূপ এবং তাহারা সর্ধন্র অনুন্থাত হইয়। রহিয়াছে। 
“এক বৎসরের শিশু” রূগী আমাদের মধ্যেও তাহারা আছে, হয় ব্যক্ত বা 
অব্যক্ত রূপে, কারণ পরিণতিশীল প্ররুতির মধ্যে আমাদের সাবালকত্বব বঃ 
যৌবন প্রার্ির এখনও অনেক বিলম্ম আছে। উচ্চতর ভ্রিতত্ব, সকল সহ এবং 
সন্তার খেলার উৎপত্তি ও আশ্রয় স্থান, সকল বিশ্ব সেই মূল সত্যের প্রকাশ এবং 
ক্রিয়ার ফল। পরম অসৎ অথবা! যাহা একেবারে শূন্য তাহা হইতে বিশ্বের উদ্ভব 
বা কোন রূপাদ্ণ হইতে পারে না অথবা সে অনৎ বা শৃন্তে কোন কিছু অবস্থিত 
থাকিতে পারে না। যিনি সকল রূপের অতীত অনন্ত সত্তা, বিশ হয় তাহার 
কোন রূপ অথবা ইহ। নিজেই সর্বসত্তা। বস্তুতঃ আমাদের আত্ম! যখন বিশ্ব- 
পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় তখন দেখিতে পাই যে এ দুই ভাবই যুগপৎ সত্য ; 
অর্থাৎ নর্ধনৎই অন্তহীন ছন্দলীলায় এই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহারই 
আহ্মবোধজাত দেশ ও কালরূপ আল্মপ্রসারণের মধ্যে । আমরা আরও দেখিতে 
পাই এই সমস্ত রূপ ও ক্রিয়া! যাহ! হইতে জাত এবং যাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে 
সতহ্ষর্ধূপের সেই অনন্ত শক্তির খেল! ছাড়া! এই বিশ্বের অথবা কোন বিশ্বেরই ক্রিয়া 
ও প্রকাশ সম্ভব হইতে প্রারে না। এই শক্কির ক্রিয়ার জন্ত আমাদিগকে দ্বীকার 

৪২ ও 


৩৩৩ রর দিবা জীবন বার্ত। 


করিয়া লইতে হয় ঘে ইহার মুলে এক অনন্ত চৈতন্য আছে এবং এ শক্তি তাহারই 
ক্রিয়াশক্তি; কারণ ইহার প্রকৃতির মধ্যে আমর! এক বিশ্বইচ্ছার বাঁ বিশ্ব- 
সন্ষল্পের দেখ! পাই, যাহ তাহার নিজের চেতনার বিধানে সমস্ত সম্বন্ধ, সকল ক্রিয়া 
পূর্ব হইতে স্থির ও নির্ণয় করিতেছে এবং চেতনার সে বিধানের পশ্চাতে যদি 
এক সর্ববাবগাহী চেতনা না থাকিত তবে একপ নির্ণয় করা সম্ভব হইত না। সেই 
চেতনাই যাহাকে আমরা বিশ্ব বলি, সতার সেই পরিণতি ও সম্ভূতির ক্ষেত্রে সকল 
সম্বন্ধ ও ক্িরাকে ধারণ করিয়। রহিয়াছে, স্থির রাখিয়াছে এবং প্রতিফলিত 
করিতেছে । 

অবশেষে বলিতে হয় যে চৈতন্ত এইরূপ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং জ্যো তির্ধয় 
রূপে আপনাতে আপনি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত । এই প্রতিষ্ঠার ফলে সত্তাকে শ্বভাবতঃ 
আনন্দম্বরূপ হইতে হইবে, কারণ ইহা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না; 
হ্ৃতরাং এক বিরাট সার্বভৌম আত্মানন্দ বিশ্বের উৎপত্তি স্থান, হ্বরূপ এবং 
তাৎপর্য । প্রাচীন খষি বলিয়াছেন যে “আমাদের আধার বা আয়তন রূপে 
সদানন্দের এই সর্ধব্যাপী আকাশ যদি ন| থাকিত এবং আনন্দই যদি আমাদের 
আশ্রয়ব্ূপী আকাশ বা পরিবেশ না হইত ভবে কে নিঃশ্বাস ফেলিতে ব। নিতে 
পারিত কেই বা বাচিত?” এই আত্মানন্দ অবচেতনায় নিগৃঢ় ও অব্যক্ত হুইয়। 
আছে; বহিশ্চেতনায় মনে হইতে পারে যে ইহা হারাইয়! গিয়াছে; কিন্ত 
আমাদের সত্তার মর্খখ বা মূলে ইহা যে নিশ্চমই আছে কেবল তাহা নহে, 
আমাদের সমস্ত জীবন সমস্ত সার মূল অর্থ ও তাৎপর্য হইতেছে তাহাকে 
অন্বেষণ করা, তাহাকে আবিষ্কার করা, তাহাতে পৌঁছান এবং তাহাকে লাভ 
করা; ইচ্ছা এবং. শক্তিতে বা আলোক এবং জ্ঞানে অথবা সত্তার স্থিতি এবং 
ব্যাধিতে কিন্বা প্রেমে এবং আনন্দে জীব যে পরিমাঁণে আত্ম সচেতন হইয়। 
উঠে সেই পরিমাণে এই গোপন আনন্দে সে হয় জাগরিত। সত্তার মহোল্পাস, 
জ্ঞান ও তত্বদর্শনের পরম পরিতোষ, ইচ্ছা বীর্য এবং স্থজনশক্তি জাত 
মহান্থখ, প্রেম ও হ্র্ষের মধ্যে মিলনের মহ! আনন্দ--এই সমন্তই জীবনের 
প্রসার ও পরিণতির শ্রেষ্ঠ ও পরম সম্পদ, কারণ ইহারাই আছে সম্ভার গোঁপন 
মন্দমূলে এবং তাহার আজিও অনধিগত তুঙ্গ শিখরে । তাই যেখানেই বিখুসত্তার 
বিকাশ হয় তাহার অন্তরে ও পশ্চাতে এই দিব্যত্রসী নিশ্চয়ই বর্তমান থাকে 


সত্তার সগ্ঠতন্ত্রী ৬ 


কিন্ত অনস্ত সত্তা, চৈতন্ক এবং আনন্দের প্রাতিভাসিক সত্তারপে নিজেদিগকে 
রূপায়িত করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না, অথবা তাহা করিতে গেলে তাহা 
বিশ্ব সভার রূপ গ্রহণ করে লা, পরস্ধ নির্দিষ্ট বিধান বা! সম্পর্বশৃন্তভাবে শুধু অন্তহীন 
রূপরাজিরই প্রকাশ মাত্র হয়, যদি সেই ভ্রিতত্ব যাহার স্বরূপ তিনি তাহার 
মধ্য হইতে অতিমানস বা দিব্যপ্রজ্ঞারূপী এই চতুর্-তত্বকে বাহির না! করেন বা 
ফুটাইয়৷ না তোলেন অথব! তাহাকে ধারণ করিয়া না থাকেন। প্রত্যেক বিশ্বে 
এক দিব্য ইচ্ছা ও জ্ঞানের শক্তিকে থাকিতেই হইবে, যাহা অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য 
হইতে নিষ্দিষ্ট এবং বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থির করে, তদস্থসারে বীজের ম্ধা হইতে তাহার 
পরিণাম ফুটাইয়৷ তোলে, বিশ্ববিধানের বিপুল ছন্দকে লীলায়িত ও নিয়মিত করে 
এবং তাহাদের অমর ও অনন্ত ত্রষ্টাট এবং শাস্তারপে জগৎসমূহকে দেখে ও 
পরিচালিত করে ।* বস্তৃতঃ এ শক্তি সচ্চিদানন্দ ছাড়া অন্ত কিছু নয়। যাহা! 
তাহার নিজ সততায় নাই এমন কিছু তিনি সৃষ্টি করেন না; সেইজন্য বিশ্বের সকল 
খতময় বিধানের কোন কিছুই বহিরাগত নয়, তাহার নিজের ভিতর. হইতে 
উদ্ভুত; সমস্ত পরিণতি নিজের স্ফুরণ বা প্রকাশ, সকল বস্তর বীজ বা পরিণামে 
আছে সত্যেরই বীজ, সেই বীজই সম্ভাবনা সকলের মধ্য হইতে স্থিরীকৃত নির্দিষ্ট 
পরিণাম ফুটাইয়া তোলে। সেইজন্য কোন বিধানই চরম বা একান্তিক 
(8980196) হইতে পারে না, কারণ কেবল এক অনন্ত যিনি একমাত্র তিনিই 
চরম (41)901056)। তাই যে নির্দিষ্টরূপে বারীতিতে কোন বন্ত প্রকাশিত 
হইতেছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাহার মধ্যে অশেষ সম্ভাবন। বর্তমান 
আছে; ব্রদ্মের অন্তগূ্ট অনন্ত স্বাধীনতার মধ্যে এবং তাহা! হইতে বিশেষ ভাব 
দ্বারা আত্মসীমানির্দেশের ফলে, বস্তর এই সমন্ত বিশিষ্ট ধর্শের প্রকাশ হইয়াছে? 
আত্মসক্কোচ বা আত্মসীমানির্দেশের এই শক্তি সর্ব মতের মধ্যে নিশ্চিতভাবে 
নিহিত আছে। অনন্ত যদি অন্তহীন সাস্তরূপ ধারণ করিতে না পারেন তাহা 
হইলে তাহাকে অনন্ত বলা যায় না। যদি বলি যে জ্ঞানে, শক্তিতে এবং ইচ্ছাতে 
আশখ্মবিশেষণ এবং বছ বিচিত্র প্রকাশের অন্তহীন সামর্থ্য সে চরম বা 
নির্ধিশেষ সত্বায় নাই, তাহা! হইলে তাহাকে আর নিব্বিশেষ (81980106 ) 


০৫১ 
* কবি, মণীধী, বয় যিনি তিনি পরিভু অর্থাৎ তিনিই সর্ধব বা সব কিছু হইয়াছেন। 
ঈপশোপনিষা! (৮) 


৩৩২ দিব্য জীবন বার্তা 


' সন্তা বিয়া মানাই যাঁয় না। স্থতরাং এই অতিথানস সত্য বা সতৃত” 
বিজ্ঞান বিশ্বের সমস্ত সত্তা ও শক্তিতে অনুম্যত রহিয়াছে, অন্ত থাকিয়াও 
অনন্ত যাছাতে বিচি নন্বন্ধ ও বিধানমূহকে, প্রকাশের মহৎ কুপরেখাগুলিকে 
সংঘুক্ত ও ধারণ করিতে পারে, ভজ্জন্ত এই অতিমানস শক্তিরূপে টিয়া উঠিবার 
প্রয়োজন তাহার আছে। বৈদিক খধিগণের ভাষা ধিনি নামহীন, তাহার 
অনস্ত সত্তা, চৈতন্য এবং আনন্দ এই তিন যেমন গুহ ও পরম নাম সেইরূপ 
খতচিৎ বা অতিমানস তাহার চতুর্থ নাম* তৎ্ম্বরূপের অবতরণের পথে. যেমন 
তাহ। চতুর্থ আমাদের আরোহ বা উত্তরণের পথেও তেমনি চতুর্থ। 

কিন্ত মনগ্রাণ এবং জড় এই নিমতর ত্রিতয় বিশ্বত্তার পক্ষে অপরিহীর্ধ্য, 
অবশ্ঠ যে পৃথিবী বা জড় বিশ্বকে আমর] জানি পেখানে রূপ ও ক্ষিয়ার মধ্যে যে 
ভাবে ব! বিধানে ইহারা প্রকাশ পাইয়াছে তেমনভাবে যে ইহাদিগকে প্রকাশিত 
হইতেই হইবে তাহা নহে কিন্তু যতই জ্যোতি্ময় যতই সুম্ষ্ম যতই শক্তিশালী হউক 
না কেনঃ কোন না কোন রূপে ইহার! না থাকিলে বিশ্বসতা! সম্ভব হইতে পারে 
না। কারণ মন শ্বভাবতঃ অতিমানসের সেই বৃত্তি যাহ! পরিমিত এবং সীমিত 
করে, যাহ! একটা বিশেষ কেন্জ্রে নিবিষ্ট হয় এবং নেই কেন্দ্র হইতে বিশ্বক্রিয়া এবং 
তাহার ঘাত প্রতিঘাত দেখে। ইহা! ম্বীকার করি যে কোন বিশেষ জগতে 
বা ভূমিতে অথবা বিশ্ববিধানে এমনও হইতে পারে যে মনের সীমাবদ্ধ হইবার 
প্রয়োজন নাই, বরং বল চলে যে সেখানে যে সত্তা মনকে গৌণবৃত্তিরূপে ব্যবহার 
ব্যবহার করিতেছে, তাহার অন্ত দৃষ্টিকোণ হইতে এমন কি যাহ সকলেরই পরম 
মত্য কেন্দ্র সেখান হইতে দেখিবার সামর্থ্য হীনত। থাকিবার প্রয়োজন নাই, অথবা 
বিশ্বব্যাঙ্ধ আত্মবিকিরণের ক্ষেত্র হইতে বৃহত্ভাবে দর্শন করাও তাহার পক্ষে 
অসম্ভব নয় তথাপি দিব্য কর্মের বিশিষ্ট প্রয়োজনের জন্ত যদি তাহার নিজস্ব 
বিশিষ্ট ক্ষেত্রে নিজেকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্টা করিবার শক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় না 
'থকে, যদি কেবল সার্ধভৌম আত্মবিকীরণ থাকে, অথবা অনন্ত ক্ষেত্র থাকিলেও 
কোন প্রকার বিশেষিত করিবার বা! শ্বাধীনভাবে প্রত্যেক কেন্দ্রের সীমিত ক্রিম! 
করিবার শক্তি যদি না থাকে তবে বিশ্বব্যটি সেখানে হয় না, সেখানে তাহার 


% তুরীয়ং বি?স্পতুরীক় বাঁ চতুর্থ একট| কিছু ; ইহীকে তুরীয় ধাম ৰ! সত্তার চতুর্থ অধস্থিতিও 
বল! হইয়াছে। | 








গতার সপ্ততন্ত্ী ৬০৩ 


সন ক্রিয়া! আরম্ভ করিবার পূর্বে শিল্পী বা কবির মনে যেমন স্বাধীন ভাবন! 
থাকে যাহা কোন বিশেষ রূপ গ্রহণের উপযোগী ভাব গ্রহণ করে নাই; তেমনি 
ভাবে এক দিব্য পুরুষের মধ্যে আত্মগত অন্তহীন ভাবনা শুধু আছে, বিশ্বক্ূপে 
সে ভাবনা! পরিণত হয় নাই। সত্তার অন্তহীন ব্যাপ্তির মধ্যে তেমন অবস্থ! 
কোথাও নিশ্চয্নই আছে, কিন্তু তাহ! আমরা বিশ্ব বলিতে যাহা! বুঝি তাহা! নছে। 
সেখানে অতিমানসের যে বিধান, বা যে ছন্দই থাকুক না কেন, তাহা. একটা 
অনির্দি্ট অনিয়ত মুক্ত বিধান তাহা পরিণতি, পরিমিতি, অন্যোন্যসনবদ্ধের 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট ধার! প্রকাশ চেষ্টার পূর্বববর্তা অবস্থা । এই 
পরিমিতি এবং ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ার জন্ত মনের প্রয়োজন, যদিও সে মনের নিজেকে 
অতিমানসের গৌণবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুরূপে জানিবার প্রয়োজন তখন দেখ! না 
দিতেও পারে, অথবা যদিও আমাদের মর্ত্য প্রকৃতিতে নিজেতে নিজে অরকুদ্ধ 
অহং এর আশ্রিত হইয়! নান। সম্বন্ধে ক্রিয়! গ্রতিক্রিয়াতে মন যেভাবে পরিধত 
হয়, তেমন পরিণতির ক্ষেত্র সেখানে উপস্থিত না হইতে পারে। 

মনের অস্তিত্ব একবার দেখা দিলে, প্রাণ এবং বস্তরূপ আসিয়াই পড়িবে। 
কারণ শক্তি ও ক্রিয়ার চৈতন্তের অগণিত নির্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে আগত 
বীর্যের নানা সম্বন্ধ এবং অন্োন্তক্রিয়ার বিশেষভাবে প্রকাশই প্রাণের ধর্ম । 
এই সমস্ত চিৎকেন্দ্র দেশ ও কালের মধো যে নির্দিষ্ট বা স্থাপিত হইবেই এমন 
বলা চলে না। কিন্তু বহু জীবসভ্তার এক অবিচল একত্র বিষ্ভমানতার মধ্যে 
অথব৷ শাশ্বতের বহু আত্মরূপ যেখানে একট বিশ্বনামঞ্ন্ত রক্ষা করিতেছে তাহার 
মধ্যে তাহার! বিশিষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইবে। আমরা যাহাকে প্রাণ বলিয়া! জানি 
বা ভাবি তাহার সহিত এ প্র/ণের বু ভেদ থাকিতে পারে তখাপি মূলতঃ ইহা 
দেই তত্বেরই ক্রিয়া যাহা এখানে প্রাণশক্তির মৃঠ্তি ধরিয়াছে ; এই তত্বকেই 
প্রাচীন ভারতীম্ব মধীধীর] বায়ু বা প্রাণ আখ্য। দিয়াছেন, ইহা বিশ্বের সেই 
প্রাণধাতু বা প্রাণময় উপাদান, বস্তর মধ্যস্থিত সেই সঙ্কল্প ও শক্তি যাহার ক্রিয়ার 
ফলে নির্দিষ্ট ূপ ও ক্রিয়া এবং সত্তার সচেতন গতিধারা দেখ! দিয়াছে । তেমনি 
জড়বস্ত বলিয়া আমরা যাহা বুবি বা বোধ করি তাহা হইতে অন্তরূপে অনেক 
সুক্মভাবে, জড়জগতে আত্মবিভক্গন এবং পরস্পরকে বাধা দেওয়ার যে কঠিন বিধান 
আছে তাহ! হইতে বহুপরিদাণে মুক্ত রূপমমর উপাদান থাকিতে পারে? রূপ ধর! 


৩৩৪ দিব্য জীবন বার্তা 


দেহ কারাগার না হইয়া সম্ভার যন্ত্র বা সাধনোপায়ও হইতে পারে; তথাপি 
বিশ্বের ক্রিগ্না প্রতিক্রিয়ার জন্ত রূপ এবং বস্তর নির্দিষ্ট বিশেষভাব থাকিবার 
প্রয়োজনীয়ত। সর্বদাই থাকিবে, যদিও সে বিশেষত্ব কেবল মনোময় রূপ বা দেহ 
হইতে পারে অথব। তাহ স্থস্্তম মনোময় রূপ হইতেও অধিক জ্যোতির্ময় অধিক 
সুঙ্ষ অধিক শক্তিশালী অধিকতর ভাবে সাড়া দিতে পারে এমন কিছু হইতে 
পারে। 

ইহা হইতে আমরা বুঝি যে যেখানেই বিশ্ব আছে, সেখানেই এ সপ্ততর 
আছে। এমন কি যে জগতে একটী মাত্র তত্ব রহিয়াছে বলিয়! প্রথমে বোধ হয় 
এবং তাহার পরে তথাপ্ন যাহাই আসে তাহ! সেই তত্বের রূপ ও পরিণাম বলি 
মনে হয় এবং যে বিশ্বসত্তায় অন্ত তত্বের নিজস্ব রূপ বা অবস্থ্িতি অপরিহার্য নয় 
বলিয়া যেন দেখা যায়, সেখানেও বুঝিতে হইবে যে সত্তা একটা ভ্রান্তির মুখোশ 
পরিয়াই আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, অথবা যাহা দেখিতেছি তাহা সত্য নহে একটা 
তুলল বোধ মাত্র। যেখানেই জগতে এক তত্বের প্রকাশ হইয়াছে সেখানে অন্ত 
তথ্বগুলি শুধু অব্যক্ত ও নিঙ্ষি্ম ভাবে বর্তমান আছে তাহা নহে কিন্তু প্রত্যেকে 
গোপনভাবে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে । কোন বিশেষ জগতে সত্তার স্থরসঙ্গতিতে প্রকাশ্য 
ভাবে কোমল অথব! তীব্র সুরে এ সাতটা তন্ত্রী একসঙ্গেই বঙ্কত হইতে পারে; 
আবার অন্ত কোন জগতে হয়ত অন্ত সব তত্ব একটার অস্তরালে সংবৃত ও অব্যক্ত 
হইয়া থাকিতে পারে অথবা সেই তত্বই মৌলিক তত্রূপে প্রথমে বন্কত বা 
পরিণত হইতেছে, কিন্তু মেখানেও সে লব সংবৃত তন্বকে বিবৃত বা প্রকাশিত 
হইতে হুইবে ইহাই বিশ্ববিধান। আপাতদৃষ্টিতে অন্য সমস্ত শক্তি বা তব্বকে 
এক তত্বের মধ্যে অব্যক্ত বা গোপন রাখিয়া যে জগৎ চলিতেছে সেখানেও একদিন 
সত্তার সাতটা শক্তিই পরিণত হইয়! উঠিবে বা প্রকাশ পাইবে, তাহার সপ্তধা 
নাম ধ্বনিত হুইয়। উঠিবে ইহাই তাহার নিয়তি।* তাই জড় বিশ্বকেও বাধা 
হইয়া! তাহার অন্তপূর্ট প্রাণ হইতে দৃশ্তমান প্রাণ তাহার অন্তগূর্ট মন হইতে 


ঞ এমনও হইতে পারে যে কোম বিশেষ জগতে অন্য তত্বগুলি একের মধ্যে সংবৃত হয় নাই, 
কেবল একটা মুখ্য অন্তগুলি গৌণরূপ কাধ্য করিতেছে অথবা! একের মধ্যে অন্ত সবগুলি 
অন্তভূক্কি হই! গিয়াছে। তেমন জগতে পরিগতির কোন প্রয়োজন নাই। 


নতার সপ্ত ৩৩৪ 


ৃশ্তমান মন ছুটাইতে হইয়াছে এবং তাহার স্বভাব বশে তাহার অন্তগৃ'চি অতিযানস 
হইতে দৃশ্বমান অতিমাননও ফুটাইয়া তুলিতেই হইবে এবং তাহার মধ্য গ্রচ্ছন্ 
চিৎম্বরূপ ব্রদ্ধও সৎ চিৎ আনন্দ এই ভ্রিভাবের ভাম্বর মহিমায় একদিন উদ্ভামিত 
হইয়া উঠিবেন। এখানে শু প্রশ্ন হইতেছে-_এই পৃথিবীই কি সে প্রকাশ ও 
আবির্ভাবের ক্ষেত্র হইবে? এই জগতে বা অন্ত কোন জগতে এই যুগে অথবা! 
বিরাট কালচক্রের আবর্তনে উপস্থিত অন্ত কোন যুগে এই মানুষই কি তাহার 
আধার ও সাধনযন্ত্র হইবে? প্রাচীন খষিরা মানুষের এই মহতী সম্ভাবনাকে 
বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাই তাহার দিব্য নিয়তি বলিয়া জানিতেন। আধুনিক 
যণীষীরা! ইহা কল্পনাও করিতে পারেন না৷ অথবা যদি কল্পনায় ইহার স্থান হয় তবু 
তাহা সংশয় ও অস্বীকার করিয়া বসেন। মন এবং প্রাণের শক্তি অতিমাত্রায় 
যাহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে কেবল তেমন এক অতিমানবের মুঠি তাহাদের কল্পনায় 
ভাঙিয়া উঠিতে পারে। মানুষের মধ্যে কোন নৃতন তত্বের গ্রদ্ষুরণের 
সম্ভাবনা তাহারা স্বীকার করেন না। এই সমস্ত ব্যক্ত তববের বাহিরে বা উপরে 
কিছু তাহার! দেখিতে পান নাঃ কারণ আজ পর্যন্ত ইহাদের দ্বারা অস্কিত বৃত্তের 
মধ্যে তাহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। প্রগতিশীল এই জগতে যখন মান্ষের মধ্যে এক 
দিব্য কফুলিগপ্রজ্ঘলিত হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহার আশাকে আপাত প্রকাশিত 
সম্ভাবনার সীমার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না৷ রাখিয়া, তাহার আম্পৃহাকে খর্ব বা 
অস্বীকার ন1 করিয়৷ বরং উর্দের এই অভীগ্মার মধ্যে বাস করা এবং তাহাকে 
বাড়াইয়! তোলাই গ্রক্কত জ্ঞানের পরিচয়। আমাদের বর্তমান জীবন মধ্যবততা 
কালের শিক্ষামন্দির মাত্র। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি ও অভীগ্মাকে 
আমর! যতই প্রসারিত এবং উর্ধায়িত করি ততই সত্য বিপুলতর ভাবে আমাদের 
মধ্যে নামিয়া আমিতে চায়, কারণ ইহা! অনাদিকাল হইতে আমাদের মধ্যে 
্রচ্ছর়ভাবে আছে এই ব্যক্ত প্রক্কৃতির আবরণ হইতে মুক্ত হইবার একটা' আকৃতি 
ও ইচ্ছাও সেখানে সতত বিভতমান। 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় 
অতিমানস, মানস এবং অধিমানসী মায়!। 


খতের দ্বারা আবৃত এক ধরব এক খত বা সত্য আছে 
যেখানে হধ্য তাহার অশ্থগণকে বিমুক্ত করেন। দশ শত 
(ভাহার রশ্মি) একত্র হইল--সেই এক তৎ। দেবতাদের 

সবল দেহের শ্রেষ্ঠ দেহ আমি দেখিলাম । 
খথেদ ( ৫1৬২1১ ) 
ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত) হে পৃষা সত্যধর্দের 
জন্য দৃষ্টির জন্ত তাহা অপমরণ কর। হে স্থ্ধ্য হে এবি (এক- 
মাত্র তুষ্টা) তোমার রশ্মি সকল বৃৃহবন্ধ কর তাহাদিগকে 
একত্র সংগ্রহ কর--তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা 
আমাকে দেখাও, সর্বত্র ষে চৈতন্তময় পুরুষ আছেন তিনি 

ত আমি। 

ঈশোপনিষ? (১৫১১৬) 
সত্য, খত বৃহৎ অথর্ব্ববেদ (১২1১।১) 
তাহ! দেখ! দিল--সত্য হইয়। এবং মিথ্যাও হইয়া। দেখা 

দিল সত্য হইয়া--এই যাহা কিছু আছে। 
তৈততিরীয় উপনিষদ (২৬) 
কি করিয়া! অবিস্তার মধ্যে. এই পতন হইল এ বিষয়টি আমাদের আলোচনায় 
অম্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝ দরকার, কারণ 
আমর! দেখিয়াছি যে মন প্রাণ ও জড়ের মূলগ্রক্কতিতে এমন কিছু নাই যাহা 
তাহাদিগকে জানন্র্ট হইতে বাধ্য করিবে। ইহ! অবশ্য দেখান হইয়াছে থে 
ব্যক্তিচেতনা৷ বিশ্ব এবং বিশ্বীতীত চেতনার স্বরপগত অংশ এবং মৃলত্ব; অবিচ্ছিত 
হইলেও ভোজানে কার্যত; তাহা হইতে ক্ঢ্িত ও পৃথক হইয়া পড়িয়াছে? মন 


অতিমানস, মানস এবং অধিযানসী মাছ ভি? 


অতিমানসের গৌণবৃত্তি ব। ক্রিয়। হইয়াও তাহা। হইতে বিষুক্ত হইয়াছে, প্লাগ 
জান্তাশক্কির এক বিস্ভৃতি হুইয়াও তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, শুদ্ধ সতের রপায়ণ 
হইয়াও জড় তাহ! হইতে বিবিক্ত হইয়া! পড়িয়াছে। ঠৈতন্যের এই ভেদ জ্ঞানই 
অবি্ভার ভিত্তি। কিন্তু যাহ! অবিভাজ্য তাহাতে এই ভেদ ও বিভাগ কি করিষ্বা 
দেখা দিল, সংশ্বরূপে চিৎশক্তির আত্মসক্ষোচের বা আত্মবিলোপের কোন্‌ বিশেষ 
ক্রিয়ার ফলে ইহা! আসিয়া পড়িল তাহা এখনও স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয় 
নাই ঃ কারণ সকলই যখন সেই চিৎশক্তির গতি ও ক্রিয়ার ফল, তখন তাহার পূর্ণ- 
জ্যোতি ও শক্তিকে এইরূপ কোন ভাবে কেবল মাত্র আচ্ছাদিত বা আবৃত করিয়াই 
অবিষ্ভার এই গতিশীল এবং কাধ্যকরী প্রতিভাস দেখ! দিতে পারে। বিস্তা 
এবং অবিষ্যার যে ছ্বেত প্রতিভান আমাদের চেতনাতে আলো! ও জাধারের এক 
মিশ্রণ স্থষ্টি করিয়াছে, অতিমানস সত্যের পূর্ণ দিবালোক এবং নিশ্চেতন জড়ের 
অন্ধকারের মাঝখানে একটা আধা আলো আধা আধার আনিয়া উপস্থিত 
করিয়াছে তাহা! বিশেষ ভাবে পরে আলোচনা করিবার জন্ত রাখিয়া দেওয়! 
যাইতে পারে। এখন শুধু এইটুকু বল! দরকার যে চিৎপুরুষের একটী বিশেষ 
স্থিতি এবং ক্রিয়ার উপর একাস্তিক অভিনিবেশ এবং কেন্দ্রীকরণই এ অবস্থার 
মূল কারণ; তাহারই ফলে সত! এবং চৈতস্থের অন্য অংশ সকল পশ্চাতে রহিয়া 
গিয়াছে এবং এইভাবে বর্তমানে উপস্থিত খগ্ুজ্ঞানের কাছে একটা আবরণে তাহা 

ঢাক! পড়িয়াছে। 
তথাপি এই সমস্যার একট! দিক এখনই আলোচনা! করা প্রয়োজন । সে 
দিকটা অতিমানস এবং আর তাহারই গৌণবৃত্তিজাত মন, এই ছুয়ের ব্যবধানের 
কথা; এ ব্যবধান অতি দুত্তর। চেতনার এই ছুইটি ভূমির মধ্যে যদি কোন 
গোপন স্তরবিন্তাম না থাকে, তবে সংবুতি মার্গে চিতের জড়ে অবতরণ এবং 
তদনুরূপভাবে বিবৃতি বা পরিণতি মার্গে জড়ের চিতের দিকে উত্তরণ অর্থাৎ এ 
ছুইএর এক হইতে অন্যে রূপান্তর বা পরিবর্তন পূর্ণভাবে না হইলেও এককপ 
অসম্ভব মনে হয়। কারণ যে মনকে আমরা জানি তাহ! অবিস্তারই একট! 
শক্তি, তাহা সত্যকে সন্ধান করিতেছে বটে কিন্তু তাহাকে লাভ করিবার অন্ত 
অন্ধকারের মধ্যে বন্কষ্টে হাতড়াইয়া 'বেড়াইতেছে, সে তাহার ধারণায় যাহা 
পাইতেছে অথবা বাক্যে প্রকাশ করিতেছে তাহা শুধু মনের গড়া সতের মুত্ত, 
৪৩ এ 


৩৩৮ দিব্য জীষন বার্তা 


মনের, ও ইন্দ্রিরবোধের তুলি দিয়। শ্রাকা_তাহাতে আমর! যাহা পাইতেছি 
তাহা বড় জোর দূরস্থিত সত্যের স্পষ্ট বা অম্পষ্ট আলোক চিত্র বা পরদার উপর 
প্রাতিফলিত ছবি (701১0081919 0 817) ); পক্ষান্তরে অতিমানস প্রকৃতপক্ষে 
স্বাভাবিক ভাবেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার কাছে যে রূপ ফোটে তাহা সত্যেরই 
সত্যরূপ, ছবি ছায়া বা গড়া-কোন-কিছু নয়। একথা সত্য যে যাহার মধ্যে 
থাকিয়া তাহাকে ক্রিয়া করিতে হয়, সেই প্রাণ ও দেহের অস্পষ্টত| এবং অন্ধব- 
কারের জন্ত বিবর্তমান বা পরিণতিশীল মনকে খুবই বাধা প্রাপ্ত হইতে হয়। 
যে আদি মনম্তত্ব সংবৃতির অবতরণের স্রোতে নিয়ে নামিয়া আসিয়াছে তাহার 
মধ্যে যে বিপুল শক্তি আছে আমরা তাহার পূর্ণ পরিচয় আজিও পাই নাই। 
সে মন তাহার নিজের ক্ষেত্রে ম্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে, তাহার 
গঠনক্রিয়ায় সে পায় উপরের অনুপ্রেরণা, তাহার লুঙ্ষ এবং সার্থকতর রূপায়ণে 
সত্যের আলোক স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে, কিন্তু তবুও তাহার ক্রিয়ার মূল 
প্রকৃতিতে তাহা প্রাকৃত মন হইতে পৃথক হইবার কথা নয়, কেননা তাহারও 
গতি এবং ক্রিয়া! অবিগ্ভার মধ্যে, তাহা খতচিৎ বা অতিমানসের অবিভক্ত অংশ 
এখনও নয়। সম্ভার এই অবরোহ এবং আরোহের পথে কোথাও নিশ্চয়ই মধ্যবস্তী 
এক শক্তি, চেতনার এক ভূমি আছে; এমন কি হয়ত তদপেক্ষা বেশী কিছুও 
আছে, হয়ত এমন কিছু আছে যাহার মধ্যে মৌলিক স্থাট্শক্তি রহিয়াছে এবং 
তাহার মধ্য দিয়। জ্ঞানময় বা বিদ্যামন সংবৃত হইয়া অবিদ্যামনে নামিয়া 
আনিয়াছে; অতএব আবার তাহার ম্ধ্য দিয়া পরিণতি বা বিবৃতির বিপরীত 
পরিবর্তনে উত্তরণ আমাদের বুদ্ধিগম্য ও সহজ হুইবে। অবরোহণের দিক 
দিয়া পরিবর্তনের পথে এরূপ মধ্যবন্ত অবস্থা থাকা যেমন খুবই যুক্তিযুক্ত, উত্তরণের 
পথে কার্য্যতঃ তাহার প্রয়োজনীয়তা তেমনি বেশী। কারণ পরিণতির ধারাতে 
মৌলিক পরিবর্তন অনেক দেখা যায়, যেমন--অনিরূপিত বা অনিয়ত শক্তি 
হইতে আসিয়াছে শৃঙ্খলাযুক্ত বা বাহবদ্ধ জড়, নিপ্রাণ এবং অচেতন জড়ে ফুটিয়াছে 
প্রাণ অবচেতন বা অবমানস প্রাণ পরিণত হইয়াছে বোধ ও ৰেদনাযুক্ত ক্রিয়াশীল 
প্রাণে, আদিম পশুমন হইতে উদ্ভূত হুইয়াছে মানুষের মন, যাহ ধারণা, যুক্তি 
বিচার ও কল্পনা করিতে সক্ষম, যে মন প্রাথকে পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনা করে, 
নিজেকেও নিজে দেখে, নিজে স্বাধীন সত্ারূপে ক্রিয়া করিতে পারে, এমন কি 


অতিমানস, মানস এক অধিমানসী মায়! ৩৬৯ 


সচেতন ভাবে নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইতেও চায়। এই সমস্ত পরিবর্তন, 
এমন কি তাহা! যখন অত্যন্ত বেশী পরিমাণেও ঘটে তখনও অনেকটা! অতি ধীরে 
পূর্ববাগত ক্রমের বা ত্তরের মধ্য দিয়া এমনভাবে আলিম! পড়ে যাহাতে তাহা 
আমাদের কাছে সম্ভবপর ও ধারণার যোগ্য মনে হয়। সুতরাং অতিমানসী 
খতচিৎ এবং অবিদ্যামনের মধ্যে ষে ছুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে তাহার মধ্যে কিছু 
না থাকা সম্ভব মনে হয় না। 

ইহা! স্পষ্ট, যদি মধাবত্তাঁ স্তর বা ক্রম সমূহ থাকে, তাহা মানুষের প্রাকৃত মনের 
সীমানার বাহিরে অবস্থিত হইবে, প্রাকৃত মন তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় সত্তার 
এই সমস্ত উচ্চতর ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারে না ইহাই মনে হয়। মানুষের 
চেতন তাহার মনের, এমন কি মনেরও একটা বিশেষ স্তর বা স্তরসমূহের দ্বারা 
সীমিত, যে স্তর তাহার বাক্ত মনের নীচে, তাহা তাহার কাছে অবমানস অথব! 
মননধন্মী হইলেও তাহার সর, সে যাহ! তাহার সাধারণ অবস্থায় শুনিতে পায় তাহা 
অপেক্ষা! নিমতর পর্দায় ধ্বনিত হইতেছে, তাহা তাহার কাছে অবচেতন ' বোধ 
হয়, এমন কি পূর্ণ অচেতন হইতে তাহার কোন ভেদ নে দেখিতে পায় না। 
তাহার মনের উপরে যাহ! অবস্থিত, যাহ! তাহার কাছে অতিচেতন তাহার 
অন্থভবযোগ্যতা৷ তাহার নাই, তাহা যেন একপ্রকার জ্যোতির্ময় নিশ্চেতন]। 
যেমন আলো'ক অথবা শবে স্পন্দন কম অথবা বেশী উভয় দিকে একট] সীমার 
মধ্যে থাকিলেই তাহ! মানুষের দর্শন বা শ্রবণ যোগ্য হয়, স্পন্দনের সংখ্যা কমিয়' 
ব৷ বাড়িয়া সীমার বাহিরে গেলে মান্ষ আর যেমন দেখিতে বা শুনিতে পায় না; 
এক্ধূপ কম ৰ! বেশী যে ভাবেই হউক তাহার ইন্দ্রিয় শক্তির বাহিরে গিয়া পড়িলে 
এ উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ অন্ততঃ তাহার কাছে প্রতিভাত হয় না; তাহার 
মনশ্চেতনা তেমনিভাবে উভয় দিকে একটা সীমার মধ্যেই ফুটে, তাহার নীচে 
বা উপরে গেলে তাহা ধরিবার সাম্য মনের আর থাকে না। পশু মননে মানুষের 
সমান না হইলেও সমধন্মী কিন্তু এই পণ্ড মনের সঙ্গেও যোগাযোগের উপায় 
তাহার অতি সামান্ত, তাহার নিজের এবং অন্য মানুষের যে চেতনার সহিত সে 
পরিচিত তাহা হইতে পণ্ডচেতনার ধার! ভিন্ন এবং সন্কীর্ণ বলিয়া, তাহাদের মন 
বা প্রকৃত চেতনা নাই এতদুর পর্যন্ত সে বলিয়া বসিতে পারে, অবমানস 
চেতনাধুক্ত প্রাণীকে সে বাহির হইতে পর্যবেক্ষণ করিতে পারে কিন্তু তাহার সঙ্গে 
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যোগস্থাপন ব1 অন্তরঙ্গভাবে তাহাদের প্রকৃতির মর্মে অনুপ্রবেশ কযা তাহার 
সাধ্যের, বাহিরে মনে হয়। ঠিক তেমনি অতিচেতনভূমি তাহার কাছে বন্ধ- 
করা পুস্তকের মত--সে পুস্তকে হয়ত কেবল অলিখিত সাদা পাতাই থাকিতে 
পারে। তাই প্রথম দৃষ্টিতে তাহার মনে হয় যে চৈতন্তের এই সমস্ত উচ্চতর 
ভূমির সংস্পর্শে আসিবার কোন উপায় তাহার নাই। যদি তাহাই হয় তবে 
পরিণতির পথে সে-সব সোপান বা সেতুরূপে ব্যবহার করা চলে না এবং মানুষের 
প্রগতি মানুষকে যে মনোময় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার পর পারে 
তাহাকে আর সে লইয়া যাইতে পারে না; তাহার উর্মুখী প্রয়াস ও সাধনার 
পথে প্রতি এই সমস্ত সীমারেখা টানিয়৷ দিয়া “ইতি শেষ এই কথাই লিখিয়া 
দিয়াছে । 

কিন্ত আমরা যখন গভীরতর ভান্তব দেখি তখন বুঝি, মাহুষের এই 
স্বাভাবিকতা ভ্রাস্তিপূর্ণ এবং বস্ততঃ নানাদিকে মানুষের মন নিজের সীমানার 
বাহিরে যায়, নিজেকে অতিক্রম করিয়৷ নানা দিকে অগ্রসর হয়। যে চিৎম্বরূপ 
জগতের মধ্যে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছেন তাহার চৈতন্তের উচ্চতর ভূমির 
সহিত সংস্পর্শে আনিবার পক্ষে ইহারাই প্রয়োজনীয় ও যোগ্য ধারা অথবা আবৃত 
কিম্বা অধ্ধাবৃত পথ। প্রথমতঃ মানুষের পক্ষে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে বোধির কি 
স্থান তাহা! আমর! দেখিয়াছি । এই সমস্ত উচ্চতর ভূমির দ্বধর্শান্থগত বিশিষ্ট 
ক্রিয়া অবিষ্তাচ্ছন্ধ মনের কাছে যে ভাবে ম্বভাবতঃ প্রকাশ হয় তাহাকেই বোধি 
বলে, ইহ! অবশ্ত সত্য যে মান্ষের মনে প্রাকৃত বুদ্ধি মধ্যে আসিয়! পড়িয়া বোধির 
ক্রিয়া বুল পরিমাণে আবৃত করিয়া রাখে, সেই জন্ত আমাদের মনের ক্রিয়ার 
মধ্যে অমিশ্র বোধি অতি কচিৎ দেখা দেয়। কারণ আমরা যাহাকে বোধি নামে 
অভিহিত করি, তাহ! সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ জ্ঞানের একটা বিন্দু কিন্ত তাহ! 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মন তাহাকে বেড়িয়া ধরে এবং নিজের উপাদানের বা 
সংস্কারের একট। আবরণ পরাইয়! দেয়, স্থতরাং বোধি বুদ্ধিময় বা মানসবস্তর 
বৃহৎ স্তপের মধ্যে দনি। বাধার (0:5৪65111996$9)এর) একটা অদৃহ যা অতিক্ষুন্্ 
মধ্যধিদ্ধু বা হদ্‌কেজ্জ (0001609) রূপে শুধু ক্রিন্বা করিতে পারে । অথবা বোধির 
ঝলক স্পষ্টভাবে প্রকাশ হইবার স্থষোগ পাইবার গূর্তেই মনের কোন 
অনুকরণকরী বৃতি, অস্তস্বষ্টি বা ক্ষিগ্র বোধশক্তি ভ্রুত আলিয়া বোধিকে খাষাইয়া 
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দেয় বা তাহার স্থান অধিকার করে। এমনও হইতে পারে যে এই নবাগত 
বোধির দ্বারাই উদ্দীপিত কোন বেগবান চিন্তাধারা আসিয়া তাহার গতিরোধ 
করে অথবা মনের সত্য কিন্বা মিথ্যা গ্োোতনা বা ইঙ্গিত দ্বার তাহাকে ঢাকিয়। 
ফেলে; এরপ ক্ষেত্রে আর খাঁটি বোধির ক্রিম্না থাকে ন1। তথাপি উপর 
হইতে আমাদের মন বা মানসরাজ্যের মধ্যে কিছু আসিয়া পড়ে, 
অথব। আমাদের প্রত্যেক মৌলিক চিন্তা বা কোন বস্তর প্রকৃত অন্থভবের পিছনে 
আবৃত, অর্ধাবৃত বা বিছ্যৎ্চমকের মত ক্ষণপ্রকাশিতভাবে বোধির কোন 
উপাদান বা ভতজ্জাত কোন প্রত্যয় থাকে এবং তাহা হইতেই প্রমাণ হয়, 
মন এবং যাহা মনের উপর অবস্থিত সেই মানসোত্বর ভূমি এ উভয়ের 
মধ্যে একট! সংযোগ সুত্র বা সেতু আছে। বোধির এই দীপ্থিই লোকোত্তর 
অধ্যাত্মভূমির সঙ্গে যোগাযোগের এবং তাহাতে প্রবেশের পথ খুলিয়া দেয়; 
তাহা ছাড়, ব্যষ্টি অহংএর সীমা অতিক্রম করিয়া! একপ্রকার নৈর্যক্তিক এবং 
সামান্ত বা সার্বভৌম প্রত্যয়ের মধ্য দিয়! দেখিবার শক্তি মনের মধ্যে দেখা দেয়। 
নৈর্বযক্তিকতা বিশ্বাত্মার প্রথম ধর্ম ; বিশ্ববোধ এবং বিশ্বজ্ঞানের প্রকৃতি এই যে 
তাহা একদেশী বা সীমিত কোন দৃষ্টিভঙ্গী ত্বার! বদ্ধ নহে, তাহ! সার্বভৌম । 
ঘতই প্রাথমিক হউক এইভাবের আবেশেই সঞ্চিত মন বিস্তৃততর 
হইয়া বিরাটের দিকে, যে গুণ বা ধর্ম উচ্চতর মনোভূমির স্বাভাবিক 
প্রকৃতি তাহার দিকে, অন্য ভাষায় অতিচেতন বিশ্বমনের দিকে অগ্রসর 
হয়। আমরা দেখিয়াছি ষে এই বিশ্বমনই আদি মানসপগ্রকাশ, আমাদের 
প্রাকৃত মন তাহা হইতেই জাত এবং তাহারই নিম্নতর ক্রিয়া। আবার 
উপর হইতে কিছু আপিয়া আমাদের মনোরাজ্যের সীমার মধ্যে যে 
প্রবেশ করে না তাহা নহে। এইবপ অনুপ্রবেশের ফলে যাহা দেখ! দেয় 
তাহা গ্রতিভ। বলিয়া পরিচিত, অবস্ত আবরণের আড়ালেই তাহা আসে, কেননা 
উচ্চতর ভূমির চৈতস্ভের আলোককে এখানে. শুধু সন্ধীর্ণ সীমার মধ্যে নহে, 
পরস্ক সাধারণতঃ এমন ক্ষেত্রে ক্রিয়া করিতে হয়, যেখানে তাহার গ্রতিগত 
বিশেষ শক্তি এবং তাহার প্রকাশের উপযোগী ভাবে নিয়ঙ্িত কোন দৈহিক 
বিধান নাই, তাই তাহাকে প্রায় অসংলগ্ন এবং বিশৃঙ্খল ভাবে দেখা দিতে হয়, 
মনে হয় যেন তাহ! দায়িত্বজ্ঞানশূন্ত কোন অতিপ্রাকৃত বা অগ্রারুত পরিচালগায় 
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চলে। শুধু তাহাই নয়, মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়! ইহা নিজেকে মনের অনুরূপ ও 
তাহার অধীন করিয়া তোলে, তাই আমাদের কাছে যাহা আলিয়! পৌছে তাহা 
অনেকটা রূপান্তরিত ও সন্ধীর্ণ হইয়া! পড়ে, তাহাতে যে চৈতন্তকে বলা যায় যে 
আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া মন্তকোপরি অবস্থিত রহিয়াছে সেই ঠচতন্তের 
মৌলিক দিব্য জ্যোতির্খয় সামর্থ্য আর থাকে না। তথাপি অল্পতরভাবে 
আলোকিত এবং অল্পতর শক্তিশালী আমাদের সাধারণ মনকে অতিক্রম 
করিয়। এ সমস্ত এশীপ্রেরণা, জ্ঞানপ্রদ দিব্যদর্শন অথবা বোধি দ্বারা 
অন্ুরঞ্ধিত বোধ ও দৃষ্টি মানুষের মধ্যে আসে এবং কোন্‌ উত্ম হইতে যে 
তাহারা উদ্ভুত তৎসম্বদ্ধেও সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। অবশেষে 
অতীন্দ্রিয় ভাবক এবং অধ্যাত্মচৈতন্তাধিষ্ঠিত সাধকের অন্থুভব ও অভিজ্ঞতার 
অতি বিশাল এবং বনুবিচিত্র ক্ষেত্র আছে, বর্তমান সীমানকল অতিক্রম 
করিয়া আমাদের চৈতন্যের সেই ক্ষেত্রে প্রসারণের দ্বার পূর্ব হইতেই 
উন্মুক্ত রহিয়াছে । .অবশ্ত অনুসন্ধানের আকাক্ষাবর্জিত মূঢ়তা এবং আমাদের 
প্রাকৃত মনের সাধারণ ভাবের উপর আসক্তি এবং তাহার সীমা উন্নজ্ঘনে 
অনিচ্ছার জন্ত আমরা সেদ্বার বন্ধ করিয়া দিতে পারি এবং তাহার মধ্য দিয়া 
যেলোকোত্তর দৃশ্ঠ উদ্ঘাটিত হর তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া ধরাড়াইতে পারি। 
পূর্বগামী সাধকগণের প্রচেষ্টায় এই যে সমস্ত দিব্য সম্ভাবনার রাজ্য আমাদের 
নিকংট আসিয়াছে, অথবা আমাদের আত্মা বা আমাদের ম্ধ্যস্থিত গোপন দিব্য 
লত্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহার! মানবমনকে দিয়াছে তাহাদের বৃহত্তর আলোক 
এবং দ্বাভাবিক শক্তি দ্বার আমাদিগকে প্রভাবিত করিবার যে অধিকার আছে 
আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমরা মে সমস্ত উপেক্ষা করিতে পারি না। 
চেতন সতার উদ্ধতর ভূমিতে অধিরোহণের পরপর দুইটী উপায় বা ছুই 
প্রকার গতি আছে, উপায়গুলি সহজ নহে বটে কিন্কু আমাদের সাধ্যের অতীত 
নহে। প্রথমটী অন্তরমুখী গতি, আমাদের বহিশ্চর মনের মধ্যেই শুধু বাস না 
করিয়া, আমাদের বাহ্‌ মন এবং আমাদের বর্তমান গৃঢ় অন্তরাজ্মার মধ্যে যে 
আবরণ আছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা) নিয়ত চেষ্টা ও সাধনার স্থকৌশলে এ 
অবস্থা ধীরে ধীরে লাভ কর! যায় অথবা আবেগময় একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, 
এমন ফি কখনও বা অতিমাত্রায় শক্তি প্রয়োগের ফলে অতফিতভাবে ইহা 
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আসিয়! পড়িতে পারে। যে মানুষ তাহান্ন সাধারণ সীমার মধ্যে বাস করিতে 
অভ্যত্ত তাহার পক্ষে শেষোক্ত উপার কোনমতেই নিরাপদ নহে। কিন্তু নিরাপদ 
হউক বা না হউক ইহা করা সম্ভব। এই ভাবে আমাদের অন্তরের 
গোপন প্রদেশে গিয়া আমর! দেখিতে পাই যে আমাদের এক অন্তরাত্মা, 
এক অন্তরচারী মন, এক অন্তরচারী প্রাণ, এক অন্তরস্থিত হুক্ম জড় সা 
আছে আমাদের বাহ্‌ মনপ্রাণ বা দেহের অপেক্ষা যাহার শক্তি অনেক 
বেশী, যাহার সম্ভাবনা অনেক মহৎ, রূপায়িত হওয়ার সামর্থ্য যাহার অধিকতর ; 
জ্ঞান এবং ক্রিয়ার বৈচিত্র্য যাহার মধ্যে অনেক বেশী পরিমাণে এবং গভীরতররূপে 
ফুটিতে পারে; বিশেষতঃ বিশ্বের শক্তি ক্রিয়া এবং বস্তর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে 
যোগাযোগ স্থাপন করিবার শক্তি এই অন্তশ্চেতনার আছে; ইহ! সে সমস্ত সাক্ষাৎ 
ভাবে অনুভব করিতে এবং নিজেকে তাহাদিগের দিকে মেলিয়া ধরিতে পারে, 
সাক্ষাভাবে ক্রিয়ার দ্বারা তাহার সহিত যুক্ত হইতে পাঁরে এমন কি বাষ্টি 
ভাবের বিশিষ্ট মনপ্রাণ ও দেহকে অতিক্রম করিয়া! এমনভাবে সে প্রসারিত হইতে 
পারে যে €মশঃ নিজেকে বিশ্বসত্তা বলিয়া অনুভব করিতে থাকে ; দেখিতে পায় 
যে সে আর বাহ্‌ প্রাণ মন দেহের সন্কীর্ণ সীমার মধ্যে বন্ধ নয়। এই প্রসারতা 
বাড়িতে বাড়িতে এমন অবস্থায় পৌছিতে পারে যে সে পূর্ণরূপে বিশ্বমনের চৈতন্টে 
অনুপ্রবিষ্ট হইতে, বিশ্বপ্রাণের সহিত একত্বে মিলিতে, এমন কি বিশ্বজড়ের সঙ্গেও 
একত্ব বোধ করিতে পারে । তথাপি এ সাজুয্য বিশ্বগত পূর্ণত্যের সহিত সাজুয্য 
নহে এখানেও বিশ্বঅবিষ্ভার অধিকার আছে। 

একবার আমাদের সত্তার এই অন্তরলোকে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে 
আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের অন্তরাত্মার এমন সামর্থ্য আছে যাহাতে তাহ! 
নিজেকে আরও উপরের দিকে উন্মীলিত করিয়া ধরিতে এবং উর্ধারোহণ করিয়। 
আমাদের বর্তমান মনোময় রাজ্যের পরপারে পৌছিতে পারে। আমাদের 
আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার দ্বিতীয় উপায়ের দেখা এদিকে পাওয়া যাঁয়। এ পথে 
প্রথমে সাধারণতঃ এক বিশাল নিক্ছিয় এবং নীরব আম্মার সাক্ষাৎ আমরা পাই, 
যাহাকে আমাদের মূল ও সত্য আশ্রয় এবং আমাদের সকল কিছুর ভিত্তি বা 
প্রতিষ্ঠাতূমি বলিয়া অস্থভব করি। এমন কি এই অনির্দেস্টট এবং অনির্ধবচনীয় 
সত্যে ব' তথ্বে আমাদের ক্রিয়াশীল সততা এবং আত্মবোধ ডুবাইয়া দিয়া আমর! লয় 


৩৪৪ দিব্য জীবন বার্। 


গাইতে য1 নির্বাণলাভ করিতে পারি। কিন্ত এই আত্মাকে কেবল আমাদের 
নিজের অগ্যাত্মসত্তান্পে না! দেখিক্া অপর লকলেরও প্রকৃত আত্মান্ূপে আমরা 

দেখিতে পারি; তখন ইহ! বিশ্বসত্তার অস্তরগত ব্বরূপ সত্যন্ধপে আমাদের নিকট 
দেখা দেয়। সমস্ত ব্যক্তিজ্ঞানের নিঃশেষ পরিনির্বাণে এক নিক্ষি্ সিদ্ধিতে 
অবস্থিত হইয়া আমর| থামিয়া যাইতে পারি--অথবা সমস্ত বিশ্বের ক্রিয়া ও গতি 
নীরব আত্মাতে অধ্যস্ত বাহিরের খেল! অথবা ভ্রম জ্ঞান করিয়া বিশ্বাভীত ও 
পরিবর্তনশূন্য এক পরম অক্ষর ব্রন্দে অন্থপ্রবিষ্ট হইতে পারি। কিন্তু ইহা! ছাড়া, 

সর্বববিলয়ের পথে না গিয়া অতিগ্রাকৃত অনুভবের আরও একটা ধারার সন্ধান 
পাওয়া যায়। এ পথে দেখ! যায় উপর হইতে আলোক, জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ 
এবং অন্ত অতিগ্রাকৃত বীর্যের অতিবিশাল ধারা আমাদের শাস্ত ও নীরব 
আত্মার উপর আসিয়া! নামে । যেখানে চিৎস্বরূপের অবিচল প্রতিষ্ঠ। এবং যে 
উত্তরভূমি এই মহৎ জ্যোতির্ময় ধারার উৎস, সেখানেও আমরা উত্তীর্ণ হইতে 

পারি। ইহা'স্পষ্ট যে এ উভয় ধারার যে কোনটীাকে অবলম্বন করিয়া আমরা 

অবিস্থামনকে অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্মচেতনায় অধিরোহণ করিতে পারি। 

এই দ্বিতীয় অর্থাৎ গণ্ডিশীল ধারায় চিৎশক্তির বৃহত্তর ক্রিয়ার ফল আমাদের নিকট 

কেবল শ্তদ্ধ অধ্যাত্মশক্তি বা গতিরূপে দেখা দিতে পারে, তাহার প্রকৃতি 

অন্যভাবে অনির্দেশ্যই থাকিয়া যায়, অথবা তাহা অধ্যাত্ম মনের একটা স্থৃবিত্তা্ত 

শ্রেণী প্রকাশ করিতে পারে, যেখানে মন সত্য সম্বন্ধে আর অজ্ঞ নয়; মনের এই 

ধারা অতিমানস না হইলেও অতিমানস খতচিৎ হইতে জাত এবং এখনও 

তাহারই জ্ঞানের কিছু জ্যোতিতে উদ্ভাঁসিত। 

এই শেষের ধারার মধ্যেই আমরা যাহা! খু'ঁজিতেছি, পরিবর্তন সাধনের সেই 

উপায়, অতিষানস রূপাস্তরে পৌছিবার সেই সোপানমালার দেখা পাওয়৷ যায়। 

কারণ ইহাতে উন্নয়নের ক্রমোক্ধত ধাপসমূহের সন্ধান পাই, যাহার সাহায্যে ক্রমেই 

আমাদিগৈর সহিত উত্তরভূমির বিশাল আলোক ও শক্তির অধিকতর এবং 

গভীরতর যোগাযোগ স্থাপিত হুইতে পারে। এই সমন্ত ধাপের মধ্য দিয়া মন 

উত্তরায়ণের পথে যাত্র। করিতে পারে অথবা যাহা মনের অতীত সেই ততম্বরপ 
হইক্ছে ইহাদের মধ্য দিয়াই মনে শক্তি ও জ্ঞানের অবতরণ হয়। আমর! অস্থভব 
করি সমূলে গাবনের ভার শ্বতঃকফুর্ত জানের এক বিশানধার৷ আমাদের মধ্যে 


'অভিমানিস, মানস এবং অধিমানসী মায়া ₹ ৩৪ 


নামিয়া আসিয়া মননের প্রকৃতি ধারণ করে কিন্ত যে অভ্যস্ত ধরণে আমাদের 
চিন্তা চলে, ইহার প্রকৃতি তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের ; কারণ ইহাতে 
জ্ঞানান্বেষণের চেষ্টা নাই, মন দিয়! গড়া কোন কিছুর চিন নাই, কল্পন1 বিচার বা 
আবিফারের জন্ত কষ্টসাধ্য প্রয়াম নাই, সে উচ্চতর মনকে (121)5 07509) 
গোপন এবং প্রতিকুদ্ধ সত্য অনুসন্ধান করিয়। বাহির করিতে হয় না, পরস্ত মনে হয় 
যাহ! সত্যে প্রতিষ্ঠিত ইহা সেই মন হইতে আগত স্বতঃপ্রকাশিত এবং স্বতক্ুর্ 
জ্ঞান। ইহাও অন্থভূত হয় যে এক দৃষ্টির মধ্যে বিশাল জ্ঞানকে অন্ততভূক্তি করিয়া 
লইবার সামর্থ্য প্রান্ক ত মনের অপেক্ষা ইহার অনেক অধিক) ইহার একটা বিশ্বজনীন 
বা সার্বভৌম প্রকৃতি আছে, ব্যন্টি মনের বিশিষ্ট চিন্তার চিহ্ন তাহাতে নাই। 
এই খতময় মননের উপরে আছে এক বুহগ্তর জ্যোতিঃ যাহাতে বীর্য এবং 
গভীরত৷ ত্বাভাবিক ভাবেই উপচিতঃ সম্মুথে অগ্রসর করিয়া দিবার শক্তিও যাহার 
অধিকতর, জ্যোতির্দয় সত্যদৃষ্টি যাহার প্রকৃতিগত, প্রাকৃত মনন যাহার ক্ষুত্রতর 
গৌণক্রিয়া । বেদে সত্যন্থ্য্য বলিয়৷ যে রূপক দেওয়া! আছে তাহা যদি আমর! 
গ্রহণ করি-_বস্তুতঃ অনুভবে এ উপমাকে সত্য বলিয়াই মনে হয়_তাহা হইলে 
উচ্চতর মনের ক্রিয়াকে স্থির প্রশান্ত স্্ধ্যকিরণের এবং তাহার উপরিস্থিত 
এই জ্ঞযোতিশ্মানসের (011001090. 1170) উন্মেষ ও প্রকাশকে বিছ্যন্নয় 
জলন্ত কৃধ্যের নিজস্ব উপাদানের বিশাল জ্যোতিঃপ্রপাতের সঙ্গে তুলনা 
দিতে পারি। আরো উপরে ইহার অপেক্ষা বিশালতর চিৎশক্তির এক 
বীর্যের দেখা পাওয়া যায় যেখানে সত্যদর্শন। সত্যমনন, সত্যবোধ, সত্য 
অনুভব, সত্যক্রিয়া অতি অন্তরঙ্গ ও বিশুদ্ধভাবে বর্তমান, ইহাকে আমরা 
বিশেষ অর্থে বোধি মন (10:51659 100) নাম দিতে পারি, কারণ যদিও 
উপযুক্ততর কোন শব্দের অভাবে বুদ্ধির অতীত ক্ষেত্র হইতে আগত যে কোন 
সাক্ষাৎ জ্ঞানকে আমরা বোধি বলিয়াছি তথাপি বর্তমানে যাহাকে বাস্তব পক্ষে 
বোধি বলিয়। জানি তাহা স্বয়ন্ু বা আপনা হইতে আপনি জাত জ্ঞানের একটা 
বিশেষ ধারা মাত্র, উত্তর মনের এই নূতন শ্রেণীই তাহার উৎস, বোধি 
আমাদের জ্ঞানে ইহার নিজন্ব গ্রন্কৃতির কিছুটা ফুটাইয়।৷ তোলে  ম্পষ্টতঃ যাহার 
সহিত আমাদের মন সাক্ষাভাবে যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে না৷ এমন 
এক সত্য জ্যোতি ও আমাদের এই প্রাকৃত মনের ইহা ম্ধাস্থ। বিশালতর এই 
৪৪ 


৩6৬ এ দিব্য জীবন বার্তা 


বোধি-মনেরও যাহা উৎম তাহা! হইতেছে অতিযানস বা খতচিতের সহিত 
সাক্ষাভাবে যুক্ত এক অতিচেতন বিরাট বা বিশ্বমন। ইহা এমন এক মৌলিক 
শক্তি যাহ! নিয়ের সকল ক্রিয়া মননের সকল বীর্ধ্যকে 'নিক্রপিত এবং নিয়ন্ত্রিত 
করে; আমরা যাহাকে মন বলিয়। জানি বা বুঝি ইহা তাহা নহে, ইহা! অধিমানস 
(০৮০:70800 ) 7 জগৎলষ্টা। বিশ্বাত্মা বা অধিপুরুষের ( 058:800] ) মত ইহা! 
ইহার বিশাল পক্ষপুটে, যেখানে জ্ঞান অজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত সেই অপরার্ধকে 
সমগ্রভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা! বৃহত্তর খতচিতের সহিত যেমন 
নিজেফে যুক্ত করিতেছে তেমনি আবার তাহার হিরন্ময় পাত্রের আবরণে পরম 
সত্যের মুখ আমাদের দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়! রাখিয়াছে ; ইহা অনস্ত স্তাবনার 
এক বিপুল বন্তা পর হইতে অপর অর্ধের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে, যাহা যেমন 
একদিকে আমাদের তত্বান্বেধী মনের চেষ্টা ও সাধন। 'াহার পরম লক্ষ্য এবং 
গোপন সভ্য প্রকাশের বাধাম্বরূপ হইয়াছে তেমনি অন্তদিকে এ সমত্ডের পন্থাও 
ইহার মধ্যেই রহিয়াছে । তাহা হইলে এই অধিমানসই সেই গোপন যোগন্ুত্র 
যাহা আমর! খু'জিতেছিলাম, ইহা সেই শক্তি যাহা পরাবিষ্ঠা এবং বিশ্বগত 
অবিস্তাকে যুগপৎ যুক্ত ও বিভক্ত করে। 

তাহার প্রকৃতি ও ধর্মে অধিমানস অবিষ্ভার ক্ষেত্রে অতিমানম চেতনার 
প্রতিভূ; অথবা! ইহাকে আমর অতিমানসের একটা পরদা বা আবরণ বলিতে 
পারি যাহা যুগপৎ তাহার সমজাতীয় ও বিজাতীয়; যে অবিষ্তার অন্ধকার পরম 
জ্যোতির সাক্ষাৎ সংস্পর্শ বা অভিঘাত গ্রহণ অথবা সহ করিতে পারে না সেই 
অবিস্ভার উপর অতিমানস এই পর্দার ভিতর দিয়! পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করিতে 
পারে; এমন কি এই জ্যোতির্ময় অধিমানসের ছটামগ্ডল হইতে কিছু বিকীর্ণ 
ও বিচ্ছুরিত হইয়া অবিগ্ভার মৃছু আলোকে পরিণত হইয়াছে এবং সেই 
বিপরীতধন্ী ছায়া আনিয়া ফেলিয়াছে যাহা সকল আলোককে গিলিয়া 
ফেলিয়াছে, আদৌ যাহার ফলে নিশ্েতনতার দেখা দেওয়া! সম্ভব হইয়াছে। 
কারণ অতিমানম তাহার সত্যই অধিমানসে সংক্রামিত করে, কিন্তু তখন যাহ 
সত্যদৃষ্টি হইয়াও অবিস্তার প্রথম জনক, বস্তর সেই জ্ঞান অহুসারে সেই সমস্ত 
সত্যকে ক্রিয়া ও গতির মধ্যে ক্ূপায়িত করিয়। ভুলিবার ভার অধিমানসের উপর 
অর্পণ ফরে। একট] রেখা অভিমানস ও অধিমানসকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে 
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যাহার মধ্য দিয়া শ্বচ্ছন্দে যাওয়া আসা চলে, নিয়তর শক্তির সকল সম্পদ এবং 
সকল দর্শন-শক্তি উচ্চতর হইতে এই রেখা পার হুইয়া৷ আসিয়াই তাহাতে 
সংক্রামিত হয় কিন্তু এই আনিবার লঙ্গে সঙ্গে সে সমন্ডের মধ্যে একটা পরিবর্তনও 
আসিয়া পড়ে । অতিমানসপূর্ণতার মধ্যে সর্বপদার্থের হ্বরূপ সত্য সদা বর্তমান, 
সেখানে সমগ্র সত্যের সঙ্গে ব্যন্টিভাবে আত্মরূপায়ণের সত্য স্পষ্ট ও ন্তরঙগভাবে 
একত্রে গ্রধিত আছে, অতিমানন ইহাদের মধ্যে এক অবিচ্ছেষ্ত একত্ব সর্বদা 
রক্ষা করে, পূর্ণভাবে একের মধ্যে অপরে অন্ুপ্রবিষ্ট হয় এবং শ্বচ্ছন্দভাবে একস্বের 
মধ্যে উভয়ের আত্মচৈতন্ত বজায় রাখে; কিন্তু অধিমানসে এ অখণ্ডততা আর 
থাকে না। তথাপি অধিমানস স্বরূপ সত্যের জ্ঞান হইতে ভরষ্ট হয় নাই; সমগ্র 
বা পূর্ণ সত্তাকে আলিঙ্গন করিয়াই সে রহিয়াছে, ব্যষ্টিগত আত্মবৈশিষ্ট্যকে সে 
কাজে লাগায় কিন্তু তাহা দ্বারা সীমিত হয় না। কিন্তু যদিও ইহাদের একত্ব 
সে জানে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অনুভব করে তথাপি তাহার ক্রিয়া এবং গতি সত্যতৃষ্টির 
উপর নির্ভরশীল হইয়াও তাহা দ্বার] সাক্ষাৎ্ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। অবিচ্ছেভ 
পূর্ণ ,এবং সর্বগত একত্বের নানা! বিভাব ও শক্তির সংযোগ ও বিয়োগের এক 
অসীম সামর্থ্যের মধ্য দিয়া অধিমানসের বীর্ধ্য প্রকাশ হয়। সে প্রত্যেক বিভাব 
বা শক্তিতে প্রত্যেকের নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা পৃর্ণভাবে সাধনের জন্ক এমন 
একটা ম্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তি সঞ্চারিত করে, যাহাতে আমর1 বলিতে পারি, 
প্রত্যেকের নিজস্ব একটা জগৎ যেন গড়িয়া উঠে। অতিমানসের পরিপূর্ণ 
সমন্বয় ও সামঞস্তের মধ্যে চিদাত্মা এবং কার্যকরী শক্তি বা পুরুষ এবং গ্ররুতিতে 
কোন বৈষম্য বা এক হুইতে অপরের কোন প্রবলতা নাই; স্থিতিশীল এবং 
গতিশীল সত্যরূপে ইহারা উভয়ে সেখানে একই অহ্বয় তত্বের ছুইটী বিভাব মাত্র। 
অধিমানসই ইহাদের মধ্যে বিভেদ বা বিদারণের উৎপতিস্থান_যাহা সাংখা- 
দর্শনের অনপনেয় বিভেদে পরিণত হইয়াছে, যেখানে পুরুষ ও প্রব্কৃতি দুইটা তন্ত্র 
তত্ব) গ্ররুতি প্রবল হুইয়। পুরুষের স্বাতন্ত্য এবং শক্তিকে আবৃত করিয়া, তাহাকে 
শুধু নিজের রূপ ও ক্রিয়ার ষ্টা এবং গ্রহীতা বা ভোক্তারূপে পরিণত.করিতে 
পারে ) আবার পুরুষ আবরণকারী অনাদি জড়তত্বকে বর্জন করিয়া প্রকৃতি 
হইতে পূর্ণরূপে বিবিক্ত হইয়! তাহার স্বরূপাবস্থানেঃ তাহার নিজের স্বতন্ত্র স্বরাজ 
ফিরিয়! যাইতে রারে। একত্ব এবং বহুত্ব, দিব্য ব্যক্তিকতা এবং দিব্য নৈর্ব্যক্িকতা 
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প্রভৃতি দিব্য সত্যের অন্তান্ত বিভাব বা শক্তি সম্বদ্ধেও এই একই কথা খাটে। 
ইহাদের প্রত্যেকে যে একই সত্যের একটা বিভাব বা শক্তি সে জান বা সে 
অচ্ুভব অধিমানসে বিলুপ্ত হয় নাই বটে, তথাপি সমগ্রের মধ্যে স্বতন্ত্র সততাবূপে 
ক্রিয়া করা, নিজের শ্বতম্ব আত্মপ্রকাশের মধ্যে তাহার অন্তনিহিত সম্ভাবনা 
সকলকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া ধরা এবং বিবিক্ত প্রকাশের চরম পরিণামকে 
সক্রিয়ভাবে গড়িয়া তোলার জন্ত প্রত্যেককে ক্ষমতা! অর্পণ করা হইয়াছে। তবুও 
এই সমস্ত বিভিন্নত| যে এক প্রচ্ছন্ন একত্বের ভিত্তিতে ধৃত হইয়া আছে এ যোধ, 
এ দৃষ্টি অধিমানসে রহিয়াছে; তাই বিবিক্ত শক্তি এবং বিভাবের যত প্রকার 
সন্বদ্ধ এবং সংযোগের সম্ভাবনা! আছে, তাহাদের বীর্যের অগ্ঘোন্তবিনিময়ের যত 
উপায় আছে, তাহাদের সমস্তের বূপায়ণ সেখানে সর্বদা সম্ভব এবং বাস্তবক্ষেত্রে 
পূ্ণকনপেই তাহা কার্যে পরিণত হইতেছে । 

সভা বা সত্যের এই সমস্ত শক্তির প্রত্যেককে এক একটী দেবতা মনে 
করিলে আমরা বলিতে পারি অধিমানস বহুকোটি দেবতাকে প্রকাশ করিতেছে, 
যাহাদের প্রত্যেককে নিজম্ব জ্রগংস্থ্টির অধিকার দেওয়া হইয়াছে; "অথচ 
প্রত্যেক জগতের অন্য সমস্ত জগতের নহিত সম্বন্ধ স্থাপনের, যোগাযোগের 
এবং ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ার সাম্থ্য আছে; বেদে দেবতাগণের নানাপ্রকৃতির বিবরণ 
দেওয়া! আছে; বলা হইয়াছে ষে “একং সদ বিপ্রা বছৃধা বদস্তি'- এক 
সত্যকে জ্ঞানীর নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন, অথচ প্রত্যেক দেবতাকে 
এমন ভাবে উপাসনা করা হয় ষেন তিনিই সেই সং্বর্ূপ) তিনি যেন একাই 
সমস্ত দেবতার সমাহার অথব| তাহারই মাঝে সকল দেবত৷ বর্তমান, আবার 
তথাপি প্রত্যেক দেবতা স্বতন্ত্র ভাবেও আছেন, কখনও অন্ত সঙ্গী দেবতার 
সহিত একত্র মিলিত হইয়া, কখনও বা একা, এমন কি কখনও বা একই 
সংস্বরূপের শক্তিরূপী অন্ত দেবতার বিরুদ্ধে ক্রিয়ারত থাকিয়া। অভতিধানসে 
এই সমস্ত ভাব একই সত্তার লীলা বা খেলার সুষমা ও সামগ্রস্যে বিবৃত 
আছে ; অধিমানসে এই তিন অবস্থা ত্বতন্ত্র ক্রিয়া বা স্বতন্র ক্রিয়ার ভিত্তিন্ূপে 
দেখা দেয়; প্রত্যেক অবস্থার পরিণতি ও পরিণামের নিজন্ব পৃথক ধার! 
আছে অথচ একট! বৃহৎ স্থরসঙ্গতির স্থ্যমার মধ্যে অন্ত সকলের সহিত 
মিলিত হইবার সামর্ঘ্যও প্রত্যেকের আছে। ব্রন্ষের সৎ বিভাবের ' সব্স্ধে 
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এই যে কথা বল! হইল তাহ! তাহার চিৎ এবং শক্তির সম্বক্ষেও খাটে । একই 
মূল চৈতন্ত বিভক্ত হইয়া চৈতন্য এবং জ্ঞানের বহু স্বতন্ত্র ূপে দেখা দিয়াছে; 
টৈতগ্ভের এই প্রত্যেক রূপ যে ভাবে তাহাকে সিদ্ধ বা পরিণত হইতে হইবে 
সত্যের সেই ধারা অন্ুদরণ করিয়া চলে। এক অখণ্ড অথচ বহুমুখ সডভুত- 
বিজ্ঞান বন্ছভাবে বিভক্ত হইয়৷ পড়িয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকে দ্বতত্ত্র জ্ঞান শক্তি 
হইয়! ধ্রাড়াইয়াছে, প্রত্যেকের সামর্থ্য আছে নিজের শ্বরূপে পৌছিতে বা! সিদ্ধ 
হইতে । একই চিৎ শক্তি কোটি কোটি শক্তিতে বিভক্ত হইয়াছে । প্রত্যেক 
শক্তির নিজেকে পূর্ণ করিবার এবং প্রয়োজন হইলে অন্য শক্তিকে নিজের অধীন 
আনিয়৷ নিজের কাজে লাগাইবার অধিকার আছে। তেমনি সংহ্বরূপের একই 
আনন্দ বিচিত্র অনন্ত আনন্দধারায় প্রবাহিত হইতেছে তাহাদের প্রত্যেক 
ধারায় এমন সংবেগ বা বীধ্য আছে যাহাতে সে স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণতা পাইতে 
পারে এবং অপরের উপর চরম প্রতৃত্ব স্থাপন করিতে পারে। এইরূপে অধি- 
মানস অখণ্ড সংচিৎআনন্দের মধ্যে অনন্ত বহুগ্রস্থ বহুসম্তাবনাময়ী প্রন্কৃতি 
উদ্মিষিত করে যাহা অগণিত বিশ্বরূপে ফুটিয়৷ উঠিতে পারে অথবা যাহ। একই 
ব্র্ধাণ্ডে একজ্রে সমাবিষ্ট হইয়া তাহ1:দর অনস্ত বিচিত্র খেলার ফলে, হট, 
তাহার পদ্ধতি, তাহার গতি এবং তাহার পরিণতি নির্দিষ্ট ও নিয়মিত করে। 
শাশ্বত সৎ ম্বরূপের চিৎশক্তি বিশ্বত্্রী বলিয়া, চেতন] যে বিশেষ বিধানে, 
যে বিশেষ ছন্দে কোন জগতে আত্মপ্রকাশ করে তাহা দ্বারাই সে জগতের 
প্রকৃতি নিরূপিত হয়। ঠিক তেমনি প্রত্যেক বাষ্টিজীবে চিৎশক্তি যে 
বিশেষ ভাবে ও ভঙ্গীতে বিশেষিত ও বিভাবিত হয়, সে জীবের পক্ষে, 
যে জগতে সে বাস করে তাহার দর্শন ও বোধ তাহার অনুরূপ ভাবে প্রকাশ 
পায়। মানুষের মনোমদী চেতনা বুদ্ধি ও ইন্জিয় দ্বারা বন্তকে কাটিয়া খণ্ড 
করিয়া দেখে এবং খণ্ড সকলকে যখন একত্র করিয়! একট! সমগ্র কিছু গড়িতে 
চায় তাহার সে সঙ্কলনেরও রূপ হয় খাঁটি সমগ্রতার এক খণ্ডিত ব! বিচ্ছিন্ন 
অংশ ; এইভাবে সত্যের বহুরূপের মধ্যে সার্বভৌম কোন এককূপের (009 
86067913860. 10720515800, ০0£ 100], ) বাসের উপযোগী করিয়া ষে' গৃহ 
প্রস্তুত করে, অন্তরূপের বাস তথায় ফেবল মাত্র অতিথি) আশ্রিত বা অন্থচর 
রূপে হইতে পারে। অধিমানসে আছে যথার্থ ব্যাপক জান, তাই আপাত 
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দৃষ্টিতে যাস্থাদের মধ্যে মৌলিক ভেদ রহিয়াছে বনিয়া মনে হয় তাহাদের 
সকলের স্থানও সেখানে আছে, অধিমানস দৃষ্টিতে তাহারা থাকে এক সময় 
ও সামঞ্ধন্ডে বিধৃত হইয়।। মনোমযী বুদ্ধির কাছে ব্যক্তিকতা এবং নৈর্বযক্তিকতা 
পরম্পর বিরোধী তত্ব। তাই হয় সে এমন এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তার ধারণা 
করে, ব্যক্তিসতা বা ব্যক্তিকতা যাহার মধ্যে অবিদ্ভার কল্পনা বা সাময়িক 
রূপ মাত্র; না! হয় পক্ষান্তরে সে ব্যক্তিকতাকে বা পরম একব্যক্তিকে মূল 
সত্য বলিয়া দেখে এবং নৈব্যক্কিকতাকে মনের কল্পনা অথব! প্রকাশ বা 
স্টির একট! উপাদান বা! উপায় মাত্র মনে করে। কিন্তু অধিমানস জ্ঞানের 
কাছে এ উভয়ই এক পরমসত্তার বিভিন্ন বা বিভাগযোগ্য শক্তি, ইহাদের 
প্রত্যেকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিজের হ্বাতন্ত্র্যে যেমন চলিতে পারে তেমনি 
তাহাদের ক্রিয়ার বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়া আসিয়া মিলিত হইতেও পারে; 
এইভাবে তাহাদের ম্বাতন্ত্রয এবং পরম্পর মিলন হইতে চেতনার এবং সত্তার বহু 
অবস্থা ও রূপ দেখা দিতে পারে যাহাদের প্রত্যেকেই বৈধ ও নিদ্ধ হইয়াও 
সকলে একজে অবস্থিত হইতেও পারে। বিশুদ্ধ নৈর্ঘযক্তিক সত্তা ও চৈতন্ত যেমন 
সত্য এবং. সম্ভবপর, এক পূর্ণ ব্যক্তিক স্ব ও চেতন্তও তেমনি সত্য ও সম্ভবপর । 
নৈর্যক্তিক নিগুণব্রদ্ম এবং ব্যক্তিক সগ্রণ ব্রহ্ম শাশ্বত সত্যের দুইটা সমান 
এবং যুগপৎ বর্তমান বিভাব। প্রকাশের একটা গৌণবিভাব রূপে ব্যক্তিকতাকে 
রাখিয়া নৈর্ব্যক্তিকতার অভিব্যক্তি যেমন হইতে পারে তেমনি ব্যক্তিকতাই 
সত্য নৈর্ব্যক্তিকত। তাহার প্রক্কতির এক দিক মাত্র, ইহাও হইতে পারে; 
চিৎসতার অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এ উভয় বিভাব মুখোমুখী হইয়া বর্তমান 
আছে। মনোমমী বুদ্ধি যাহাদের মধ্যে অসমাধেয় ভেদ দর্শন করে অধিমানসের 
কাছে তাহারা পরস্পর সাপেক্ষ (60:018010)9 ), মনের দৃষ্টিতে যাহার 
বিপরীত বা! বিরোধী অধিমানসে তাহারা পরিপুরক। আমাদের মন দেখে 
সর্ববপদার্থ জড় হইতে জাত হয়, জড় দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে 
এবং পুনরায় জড়ে লয় পায়; তাই সে দিদ্ধান্ত করে যে জড়ই শাশ্বত তব, 
আদি ও চরম সত্য, জড়ই ব্রহ্ম, অথবা সে দেখে সবই প্রাণশক্তি বা! মন হইতে 
জাত হয়, প্রাণ বা মন দ্বারা সঞ্ধীবিত থাকে আবার বিশ্বপ্রাণ বা বিশ্বমনে লয় হয়, 
তাই সে নিদ্ধান্ত করে এজগণ বিশ্বপ্রাণশক্কি ব। বিশ্বমনের (বা! শবরদ্ষের ) হ্রি। 
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আবার যখন সে দেখে সত্ভৃতবিজ্ঞান বা চিৎস্বরূপের চিন্মমীশক্তি অথবা চিৎ- 
স্বরূপ শ্বয়ই জগতের আদি অবস্থিতি ও অবসান, তখন জগৎ তাহার কাছে 
হয় চিন্নয় বা বিজ্ঞানময়। মন এসমস্ত দৃষ্টির যে কোন একটীতে নিবদ্ধ 
হইয়া তাহাকেই একান্ত করিয়া দেখে এবং স্বাভাবিক ভেদ দৃষ্টির জন্ত অপর 
সকলকে বজ্জন করে। অধিমানসী চেতন। প্রত্যেক তত্ব হইতে যে দর্শন 
উৎপত্তি হইয়াছে তাহা সত্য বলিয়াই দেখে; সে দেখে যেমন জগতের জড়মন় 
সুত্রে বা পরিকল্পনা! আছে তেমনি প্রাণময় মনোময় বা অধ্যাত্মময় পরিকল্পনাও 
আছে। প্রতি তত্ব আপন জগতে প্রাধান্য লাভ করে কিন্তু সেই সঙ্গেই 
সকল তত্ব যাহার উপাদান এমন এক জগতে সকলেই মিলিত হইতে পারে। 
চিৎশক্তির যে আত্মরূপায়ণে আমাদের জগৎ প্রকাশ হইয়াছে তাহার ভিত্তি 
এক আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চেতন, যাহার মধ্যে অন্তগূণ্ট হইয়া আছে এক পরম 
চিৎসত্তা ) স্থতরাং সেই সত্তার সকল শক্তিও একত্রে তাহার সেই নিশ্চেতন 
গোপনতার মধ্যে রহিয়াছে । তাই জড়বিশ্ব নিজের মধ্যে পর পর প্রাণ 
মন, অধিমানস, অতিমানস ও সচ্চিদানন্দকে ফুটাইয়! তুলিয়াছে বা ফুটাইতে 
চাহিতেছে ; ইহাদের প্রত্যেক তত্ব নিজের প্রকাশে অন্ত তত্ব সমূহকে নিজের 
আত্মপ্রকাশের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করে; তাই অধ্যাত্মদর্শনে জড় চিরকাল 
চিৎসন্তারই প্রকাশ বলিয়া ধরা পড়িয়াছে ; অধিমানস দৃষ্টিতে সংস্বরূপের এই 
সমস্ত আত্মরূপায়ণ স্বাভাবিক এবং সহজবোধ্য । তাহার উৎপাদনের শক্তি 
এবং কার্যকরী গতি ও ক্রিয়ার ধার। অনুসারে সত্তার বহুসম্তাবনাকে অধিমানস 
রূপাফিত করিয়! তোলে; সে রূপের প্রত্যেকে নিজের সত্য দৃঢ় ও নিশ্চিত 
রূপে স্থাপন করে কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলের সহিত নান। ভাবে মিলিত 
ও সমদ্থিত হইয়া বিশ্বের এক বিচিত্র ছন্দে ছন্দিত হইয়া উঠিতে পারে? 
অধিমানস সেই যাছকর শিল্পী যাহাকে এই জটিল বিশ্বে বহবর্ণের হৃত্রদিয়া 
একই সষ্ভার বহুধা প্রকাশের এক বিচিত্র বুনানি প্রস্তুত করিবার শক্তি দেওয়া 
হুইয়াছে। | 

এই বনু শক্তি ও সম্ভাবনার স্বতন্ত্র পরিণতি এবং মিলনের মধ্যে কোন 
মহাবিশৃঙ্খল। ( 01908 ), কোন সংঘাত, অথব৷ সত্য কিস্বা জ্ঞান হইতে কোন 
পতন দেখা দেয় না? অন্তত; পক্ষে এখন পর্ধযস্ত দেখা দেদ্ধ নাই। অধিষানস 
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সত্যকেই সৃষ্টি করে, ভ্রম বা মিথ্যা নয়। অধিমানসের কোন তপস্যা এবং 
ক্রিয়াতে সচ্চিদানন্দের কোন বিভাব, শক্তি, ভাব, বীর্ধ্য বা আনন্দ স্বতন্ত্রভাবে 
ক্রিয়াশীল হইতে পারে, সে স্বাতন্ত্্যে সেই তত্বের সত্য পরিণাম প্রকাশিত 
হইতে পারে কিন্তু কোন এক বিভাবকেই একমাত্র পরমসত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিয়া অপর সকলকে নিয়তর সত্য বলিয়া! ঘোষণ! করিবার চেষ্টা অধিমানসে 
নাই, এখনে প্রত্যেক দেবতা অপর দেবগণকে জানে এবং বিশ্বে তাহাদের 
প্রত্যেকের বিশিষ্ট স্থান দেখিতে পায়; প্রত্যেক ভাবই অপর সমস্ত ভাবকে 
এবং তাহাদের অস্তিত্বের দাবিকে স্বীকার করে, প্রত্যেক শক্তি অপর নকল 
শক্তির স্থান, তাহাদের সত্য এবং পরিণাম মানিয়া লয়। নিজের ব্বতন্ত্ 
পরিপুর্ণতায় বা নিজস্ব অনুভবের মধ্য দিয়া যত প্রকার আনন্দ ফুটিয়া উঠে 
তাহাদের কেহই অপরের আনন্দ অথবা অপরের অনুভব নিন্দা বা অস্বীকার 
করে না। অধিমানস বিশ্ব সত্যেরই একতত্ব এবং বিশাল সীমাহীন ওদার্ধ্যই 
তাহার প্রকৃতি ; ইহার বীর্যে যেমন পৃথক ব্যষ্টিভাবের ক্রিয়া ও গতি আছে 
তেমনি বিশ্ব ক্রিয়া ও গতিও রহিয়াছে; ইহা! যেন একপ্রকার নিয়তর অতিমানস-- 
যদিও ইহা মুখ্যত; তত্ব সমূহের অবিমিশ্র চরম সন্তা লইয়! ব্যাপৃত থাকে না-_ 
যে সমস্ত সম্ভাবনা গতিশীল বা স্ফুরণোন্মুখ অথবা বস্তজগতে সতের যে সত্য- 
সমূহ রহিয়াছে তাহা লইয়া তাহার কারবার ; অথবা প্রধানতঃ বাস্তব জগৎ 
বা স্থষ্ট পদার্থকে সার্থক করিবার জন্তই তত্ব সকলের চরম সত! ইহার প্রয়োজন 
হয়। তাহার চেতন! যতখানি ব্যাপক বা সর্ধগ্রাহী ততখানি পুর্ণ বা অথণড 
নহে; কেনন। তাহার সমগ্রতা ব্যাপক ভাবের বহু সমাহারের অথবা স্বতন্ত্র 
বনুবস্ত বা তত্বের সমাবেশ এবং মিলনের দ্বারা গঠিত; এবং যদিও মৌলিক 
একত্ব সে জানে এবং মানে এবং সেই একত্ব সর্বব পদার্থের মূলে বিরাজিত এবং 
প্রকাশের সর্বত্র অন্থন্যত ইহাও সে বোধ করে, তবু অতিমানস যেমন একাস্ত- 
ভারে সেই অখণ্ড তন্বকে মর্্গত সত্য এবং সদা বর্তমান রহত্যরূপে সর্্বদ। 
দেখে, তাহাকেই সকলের আধার ও প্রত বলিয়া এবং সকল ক্রিয়। এবং প্রকৃতির 
পরম ক্ষমা ও সমন্বয়ের নিত্যতষ্টা বলিয়! বোধ ও অনুভব করে অধিমানস তেমন 
পারে না। 

অধিমানসচেতনা সর্বব্যাপক। আমাদের মনোময় ছেতনা বিবিজ্ঞ। শুধু 


অতিমানস, যানস এরং অধিষানসী মায়া অ্ছ, 


অপূর্ণভাঁবে সমন্বয় সাধন করিতে পারে ;.এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পই্ভাখে 
আমরা বুঝিতে পারিব যদি আমাদের বিশ্বের ক্রিয়া সম্বন্ধে এই উভয় ' চেতনা: 
ধারণাকে তুলনা করি। যেমন অধিমানসের কাছে সকল ধর্দ্ছই সত্য, যেহেতু 
তাহারা একই শাশ্বত ধর্দ্ের নানাক্সপের পরিণতি); সকল দর্শনই সিদ্ধ .ঘ! 
প্রামাণিক, কেনন! প্রত্যেক দর্শনই তাহার নিজের ক্ষেত্র হইতে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি 
অনুলারে বিশ্বের সত্য সম্বন্ধে বোধ ও ধারণা; সকল রাজনৈতিক মত্তরাঘ, 
তদসুঘায়ী লোক ব্যবহারের মধ্য দিয়া, প্রকৃতির নানাশক্তির খেলার মধ্যে 
যাহার ভাষ্য প্রয়োগ এবং বাস্তব পরিণতির অধিকার আছে তেমন এক বিজ্ঞান 
শক্তিকে (1998. 19:09 ) ফুটাইয়া তোলা ৷ কিন্তু যাহাতে ওদাধ্য এবং সার্ধ- 
জনীনতার আভাস মাত্র অপূর্ণভাবে প্রকাশ পায় আমাদের ভেদদর্শা সেই 
চেতনায় ইহারা পরম্পর বিরোধীরূপে অবস্থিত; ইহাদের প্রত্যেকে নিজেকে 
সত্য বলিয়া! দ[বি করে এবং অপর সকলকে ভ্রান্ত এবং অসত্য বলিয়া! অভিযুক্ত 
করে; নিজেই একমাত্র সত্য হইয়! যাহাতে বাচিতে পারে, তজ্জন্ত সে অপর 
সকলকে থণ্ডিত ও নষ্ট করিতে নিজেকে বাধ্য মনে করে। যখন সে অপর 
সফলকে যতদূর সম্ভব ভালভাবে দেখে তখনও মনে করে যে মে নিজে মৃখ্য সত্য 
অপর সকল গৌণ সত্য মাত্র । কিন্তু অধিমানসী বুদ্ধি এক মুহূর্তের জন্তও এই 
ভাবের ধারণা, এই একমুখী বা! ব্যতিরেকী দৃষ্টির ঝোককে অন্থমোদন করিবে 
না, লে সমষ্টির প্রয়োজনেই এরূপ সকল ব্যগ্টিভাবকে বাচিতে দিবে, অথবা 
সমগ্র মধ্যে প্রত্যেককে তাহার যথাস্থানে স্থাপিত করিবে কিন্বা প্রত্যেককে 
তাহার সাধন! ও পিদ্ধির ক্ষেত্র নির্দেশ করিবে | ইহার কারণ আমাদের মনোম্নী 
চেতনা অবিষ্তার রাজ্যে ভেদের মধ্যে পূর্ণরূপে নামিয়া আলিয়াছে। তাই 
নানারূপে রপায়িত হইবার অনন্ত সম্ভাবনাযুক্ত অনস্ত বা বিশ্বব্যাপ্ত: সমগ্ররূপে 
সত্যের যে পরামৃত্ি আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না কিন্ত আমরা এক 
বিশিষ্ট অনমনীয় মৃত্তিকে সত্য, অপর সকলকে মিথ্যা! বলিয়া মনে করি; মিথ্যা; 
কেননা আমরা যাহা! সত্য বলিয্ব! মনে করি তাহা হইতে তাহার! ভিজ্জ এবং 
ভিন্ন পরিবেশে অবস্থিত। অবশ্ত আমাদের এ চেতনা এক পূর্ণ এবং উদ্দার- 
জানের দিকে অনেকট! অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে কিন্তু মনে হয় কর্ে এবং 
জীবনে (সে জানকে রূপারিত করিয়া তোলা তাহার সাধ্যাতীত।. রা এবং 
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৩৫৪ দিব্য জীঘষন বার্তা 
সম সকজের মধ্যে যে পরিণামশীল মন প্রকাশ পাইয়াছে, সেন বিভিনমুখী 
নানা দৃষ্টি কর্মের খারা চতুদ্দিকে প্রেরণ করিতে পারে এবং সে সমস্ত 'ধায়াকে 
কখনও পাশাপাশি থাকিয়া, কখনও বা পরম্পরকে আঘাত করিয়া, আবার 
ফখনও র! কতকটা মিলিয়া মিশিয়! কাধ্য করিতে দিতে পারে, তাহাদের 
ক্ষতকগুলি বাছিয়! লইয়া একট! সামগ্রন্ট স্থাপন করিতেও পারে কিন্তু সকলকে 
এক পূর্ণ সথরসঙ্গতির সমগ্রতার মধ্যে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আনিতে 
থারে না পরিণামশীল অবিষ্ভার মধ্যেও বিশ্বমনের সেইরূপ একট! বৃহৎ স্থর- 
সর্জতি নিশ্চয়ই আছে, যদিও তাহা! স্বরসঙ্গতি এবং শ্বরবৈষম্য অথবা সংবাদী 
এবং বিবাদী সুর নিয়ন্ত্রিত ও মিলিত করিয়াই গঠিত হইয়াছে; এ সমস্তের 
অন্তরে একত্বের একটা গতিশীলতাও রহিয়াছে; কিন্তু এ সমস্তের পরিপূর্ণতা 
বিশ্বমনের গভীরে হয়ত অতিমানস ও অধিমানসের মিলন ভূমির কোন স্তরে 
নিহিত আছে, বিস্ত ব্যট্িমনের পরিণতির ক্ষেত্রে তাহ! প্রকাশ হয় নাই? 
বিশ্বমন. তাহার সে গভীর প্রদেশ হইতে বাহিরের এই প্রাকৃত জগতে তাহা 
আনয়ন করে না অথবা এখনও করে নাই। অধিমাঁনসের জগৎ এক সামঞ্জস্য 
ও স্থযমার জগ অবিষ্ভার যে জগতে আমর! বাস করি সেখানে বৈষম্য এবং 
সংঘাতই রাজত্ব করিতেছে । 

তবুও আমরা অধিমানসের মধ্যে আদি বিশ্বমায়াকে স্পষ্ট দেখিতে পাই 
অবশ্ত এ মায়া অবিদ্যামায়া নয় বিস্ভামায়া; তথাপি এই শক্তি অবিদ্যাকে শুধু 
সম্তাঁবিত নয় গরস্ক অপরিহার্ধ্য করিয়া তুলিয়াছে। কারণ যখন প্রত্যেক তত্বকে 
ক্রিয়ার ঘধো] নিজের ত্বতন্ত্র ধারা অন্থনরণ করিয়া চলিবার জন্য মুক্তি এবং 
সেই পথে তাহার পূর্ণ পরিণতিতে পৌছিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে তখন 
তেদের ভত্বকেও পূর্ণ এবং অব্যাহত ভাবে তাহার পথে চলিবার এবং তাহার 
চরমে পৌছিবার শক্তি ও সৃযোগ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। বিভাগের তত্বকে 
একথার স্বীকার করিলে, চেতন! অবতরণের এই অবশ্যভাবী ধার] ধরিয়া খখেদে 
যাহাফে “অপ্রকেত সলিল' বলিয়াছে সেই জড়ের নিশ্চেতনায় 'তুচ্ছ্য, বা! অতি 
হ্ুঙ্ছ বিভাগের দ্বারা আবৃত হইয়া ডুবিয়৷ যাইবে; এবং যদিও যিনি এক 'তিনি 
আপন যহিমাঁয় ইহাতে জাত হন, তবুও যেখানে কোন সমৃষটটিতে পৌছিতে 
হইলে "খণ্ড খণ্ড ব্যিকে একত্র জুড়িয়া! দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর় নাই) 'আমাদের 


অতিমানস, মানস এবং অধিমানসী মায়] ১৫৪ 


যেই ভেদ ভাবের অস্তিত্ব এবং খণ্ড চেতনার আবরণের পিছনে তিনি, প্রজম 
লুক্কামিত থাকেন। নানা বাধার মধ্য দিয়া এই মৃস্থর প্রস্ফুরণ ও একাশের জুন 
'হিরাকিটাস ( 2:8011555) যে উক্তি করিয়াছেন যে ঘ্ুদ্ধই সকল পদার্থের 
'জনক' তাহা যেন সত্য মনে হয়। কেননা, প্রত্যেক ভাব, শক্তি, স্বতন্ত্র চেতনী। 
সজীব সততা অবিষ্তার প্রয়োজন বশেই অপরের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয় এরং 
স্বতন্ত্র মাত্বগ্রতিষ্ঠার দ্বার। বাচিয়া থাকিতে, পুষ্ট হইতে এবং নিজেকে পরিপূর্ণ 
করিয়া তুলিতে চায়--অপরের সহিত সামপ্রস্ত স্থাপন দ্বারা নহে। তথাপি 
আমাদের মধ্যে অন্তগূণ্চ এবং অজ্ঞাত এক অথগুডতা॥ কোন না কোন প্রক্কার 
সামঞ্জস্তঃ পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা, বেস্থরের মধ্যে স্থরসঙ্গতি এবং কষ্টনাধ্য 
একত্বের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার জন্য সাধন। করিতে আমাদিগকে বাধা 
করে। কিন্তু যে সামপ্রন্ত এবং একত্ব আমরা খু'জিতেছি তাহা কেবল অসম্পূর্ণ 
প্রয়ান বা অপূর্ণ আকার এবং সদ পরিবর্তনশীল আলন্নতায় ( 890:03179610) ) 
পর্ধ্যবসিত না হইয়া গতিশীল ভাবে আমাদের সন্তীর প্রতি তত্ভতে পূর্ণ বিকশিত 
হইয়া উঠুক যদি ইহা চাই, তবে তাহা তখনই সম্ভব হইবে যখন আমাদের 
মধ্যে লুক্কায়িত বিশ্ব সত্য এবং সত্তার অতিচেতন শক্তি-যাহার মধ্যে তাহার! 
নকলে প্ররতই এক হইয়া আছে--গ্রকাশিত ও পরিণত হইয়া উঠিবে। . এই 
জগতে জন্মগ্রহণ করিয়! যে দিব্য সম্ভাবনাকে পূর্ণ করিতে আমরা আনিয়াছি 
তাহা। সফল করিবার জন্ত অধ্যাত্মমনের উর্ধ স্তরসমূহের, আমাদের সত্তা এবং 
চৈতন্তের উপর নামিয়া আসা এমন কি অধ্যাত্ম মনকেও অতিক্রম করিয়া যাহা 
আছে তাহাও আমাদের মধ্যে প্রকাশ হওয়া চাই। 

অধিমানস অবতরণ করিয়া সেই রেখা পর্্যস্ত পৌছে যাহা বিশ্ব সত্য এবং 
বিশ্ব-অবিষ্ভাকে বিভক্ত করিয়। রাখিয়াছে ; এইখানে অধিমাননের সৃষ্ট গ্রড়যেক 
স্বতন্ত্র ক্রিয়। ও গতির ভেদ ভাবের উপর জোর দিয়া এবং একত্বকে ঢাকিয়! বা 
স্স্ককারাবৃত করিয়া একাগ্র অভিনিবেশ দ্বারা চিৎশক্তির পক্ষে মনকে তাহার 
উৎন মূল অধিমানস হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত করা সম্ভব হয়। এমনি ভাবের 
একটা বিচ্ছেদ পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে অতিমানন এবং অধিমানসের মধ্যে কিন্ত 
£লখানকার আবরণ ছিল হ্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয় নচেতনভাবে ভাবের আগমন 
লম্তব ছিল এবং এ ছু-এর মধ্যে একটা আলোক ব! জ্ঞানময় বসব বজায় ছিল: 


৩৬, :. দিব্য জীবন বার্ড 
কিন্'এবার অধিমানস ও মনের মধ্যে যে যবনিকা পড়িয়াছে তাহা অঙ্চ্ছ 
তাহার মধ্য দিয়া অধিমানস হইতে ভাবসংক্রমণ আর সচেতন ভাবে হইতে 
পারে'না, যাহ! আসে তাহাকে গোপন অম্পষ্ট ভাবে আসিতে হয়। বিষিক্ত 
'অন ফরিয়া করে যেন একটা স্বতন্ত্র তত্বরূপে, প্রত্যেক মনোময় জীবে, মনের 
প্রত্যেক মূল ভাব, শক্তি বা বীর্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদ্দের নিজ নিজ 
বিবিক্ত সভার প্রতিষ্ঠা ; ইহাদের কেহ যদি অপরের সংস্পর্শে আসে, কাহারও 
সহিত যদি যোগাযোগ স্থাপিত হয়, কেহ কাহারও সহিত যদি মিলিত হয়, তবু 
তাহাতে অধিমানসের সার্বজনীন উদারতা বা অধিমানসের মত তাহার 
ভিত্তি্রপে একত্ব বোধ থাকে না, তাহাতে স্বতন্ত্র খণ্ডগুলির যোজনার ফলে 
একটা কৃত্রিম বিবিক্ত সমগ্রতা মাত্র গঠিত হয়ঃ মনের এই গতিকে অবলম্থন 
করিয়্াই আমরা বিশ্ব-সত্য হইতে বিশ্ব-অবিষ্ঠায় নামিয় আপি। অবশ্ত এ 
স্তরেও বিশ্বমন তাহার নিজের একত্ব অনুভব করে, কিন্তু চিৎসত্তাই তাহার উৎপত্তি- 
স্থান এবং ভিত্তি এ জ্ঞান আচ্ছন্ম হইয়া পড়ে. অথবা বুদ্ধিতে শুধু বুঝিতে পারে, 
কোন স্থায়ী অনুভূতিতে নয়। ইহা যেন নিজের অধিকারে নিজ কর্তৃত্বেই কাজ 
করিতেছে মনে করে , তাহার কর্মের উপাদান যে উৎন হইতে আসে তাহার 
সন্বে তাহার সাক্ষাৎ মোগাযোগ থাকে না, ইহার খগ্তাক্বক এককগুলিও 
পরম্পরের অথবা! বিশ্বনমগ্রতার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়াই কার্ধ্য করে 
কেবল শুধু সংস্পর্শ এবং যোগাযোগের ফলে একটা পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে 
পারে; নেজ্ঞানে মূল একত্ব বোধ এবং সেই বোধ হইতে পরস্পরের মধ্যে 
অন্গপ্রবেশ এবং অপরোক্ষ অনুভূতির যে শক্তি আসে, তাহা থাকে না। ইহার 
বিপরীত ধর্ম অজ্ঞান ও বিভাগের ভিত্তি হইতেই এ মনঃশক্তির সকল কর্ধার! 
উৎপন্ন হয়; যদিও এ সমস্ত ক্রিয়া! একটা সচেতন জ্ঞানের ফল কিন্ত সেজ্ঞান 
ধগুজ্ঞান, খাটি এবং পূর্ণ আত্মজ্ঞান নয় অথবা খাটি এবং পূর্ণ জগৎজ্ঞান নয়। 
এই খণ্ডজানের প্রকৃতি, প্রাণ এবং সুঙ্ক্ম ভৃতেও সংক্রামিত হয় এবং যে জড়বিশ্ব 
'নিশ্টেতনের চরম পতন হইতে উদ্ভূত হয় তাহার মধ্যে পরে আবার 
সুটিয়া উঠে। 

তথাপি আমাদের অধিচেতন এবং অন্তর মনের মত,' আমাদের প্রাক 
মনের অপেক্ষা এ মনের পরম্পরের যোগাযোগ এবং যিলনের শি, ঘনব ও. 


অতিমানস, মানস এবং অধিমানসী মার্স! ৬৭. 
ধোধের সামর্থ্য এখনও অনেক বেশী আছে; অবিষ্া পূর্ণস্ধপে দেখ! দেয় 
নাই। সচেতন ভাবে একটা সথযমা! ও সামঘ্ন্ত স্থাপন, সত্যসম্ঘন্ধে পরস্পর 
মিলিত এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হইয়া কোন কিছু গড়িয়া তোলার 
শক্তি অধিকতর ভাবে ইহার অধিগত। এমন এখনও অন্ধ প্রাণশক্তি বা 
প্রতিক্রিদ্বাশক্তিহীন জড়ের দ্বারা আচ্ছন্ন ও বিক্ষুন্ধ হইয়া পড়ে নাই। 
ইহা! অবিষ্ঠার ভূমি বটে কিন্ত এখনও মিথ্যা বা ভ্রমের ক্ষেত্র হইয়া পড়ে 
নাই? অস্ততঃপক্ষে মিখ্যা এবং ভ্রমের মধ্যে পতন এখনও অনিবার্ধ্য হইয়া! 
উঠে নাই। অবিষ্তা এখানে সীমা ও সঙ্কোচ আনিয়াছে বটে কিন্ত তাহার 
সঙ্গে মিথ্যাকে এখনও ডাকিয়া আনে নাই, জ্ঞান সীমিত হইয়া! পড়িয়াছে, 
অপূর্ণ ও আংশিক জ্ঞান দেখ! দিয়াছে কিন্তু জ্ঞান বা সত্যকে একেবারে 
অন্বীকার করা হয় নাই অথবা তাহাদের বিপরীত কিছু উপস্থিত হয় নাই। 
ভেদদর্শী জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আংশিক সতা, প্রাণ ও সুস্্র জড়েও টিকিয়! 
থাকে কারণ চিৎশক্তির যে একান্ত অভিনিবেশ ইহাদের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে 
তাহা প্রাণ হইতে মনকে বা! জড় হইতে প্রাণ ও মনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন থা 
আবৃত করে নাই। পূর্ণ বিচ্ছেদ দেখা দেয় শুধু নিশ্চেতনের অধিকারে আসিমা 
পৌছিলে, সেই নিশ্চেতনের তমসাচ্ছন্ন গর্ভ হইতে আমাদের নানামুখী অবিস্তার 
এই জগৎ প্রস্থত হইয়াছে। বন্ততঃ সংবুতির (375015100 ) পথে অন্ত যে 
সমত্ত সচেতন স্যর রহিয়াছে তাহার! চিৎশক্তি দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, ইহাদের 
প্রত্যেক ভূমিতে আত্মকেন্দ্রীকত! আছে, প্রত্যেকেই নিজের ভিতরকার সপ্তাবন! 
ফুটাইয়। তুলিতে চায়, মন প্রাণ বা জড় যাহাই যে ভূমির মুখ্য তত্ব হউক না 
কেন তাহা আপন আপন স্বতন্ত্র ভিত্তি ভূমির উপর দীড়াইয়া কাজ করে; কিন্তু 
যাহা করে তাহাতে নিজের সত্যই ফুটিয়া উঠে, ভ্রান্তি অথবা সত্য এবং মিথ্যাঃ 
জ্ঞান এবং অজ্ঞানের গ্রন্থি তাহাতে থাকে না। কিন্তু শক্তি ও রূপের উপর 
এঁকাস্তিক অভিনিবেশ ও কেন্দ্রীকরণের ফলে প্রাতিভাপিক ভাবে ঠচতন্ত শক্তি 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে অথবা অন্ধ নিত্রায় আচ্ছর হইয়া শক্তি ও রূপের উপর 
মধ্যে যেন আপনাকে হারাইয়া! ফেলে, তাহার পরে যখন খণ্ড ভাবের মধ্য দিয়া বছ 
চেষ্টা ও মাধনায় চৈতন্তকে তাহার স্বস্বরূপ ফিরিয়! পাইবার চেষ্টা করিতে হয় 
সেই সম্ধ রম আসিতে বাধ্য হয় এবং মিথ্যার আধিরাব অপরিহাধ্য হইয়া, পৃড়ে,। 


৬৫৮ 1. দিব্য জীবন বার 

তথাপি তাহা এক অনাদি অসৎ হইতে উদ্ভৃত শ্রাস্তি মাধ নহে £ বরং আমর 
রঙ্গিতে পারি যে জগৎ নিশ্চেতন হইতে জাত হইয়াছে তাহার! তাহার অপরিহীর্ঘয 
সতা ও রিধান। কারণ তত্বতঃ নিশ্চেতনের মুখোশের অন্তরালে থাকিয়। 
জ্ঞান নিজেকে ফিরিয়! পাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাই অবিস্াূপে দ্বেখা 
'যাইতেছে। ফিরিয়া পাইবার পথে, পাওয়া! এবং না পাওয়ার ছন্দ দোলা! প্রথমে 
চলিতে থাকে, যে সকল ফল সে লাভ করে তাহা স্বাভাবিক, এমন কি তাহাদের 
পরিণতির পথে অপরিহার্য, তাহারা পতনের থাটি পরিণাম । এমন কি এক 
হিসাবে বল! যায় যে পতন হইত পুনরুদ্ধারের ইহাই সত্য সাধনা। ্বদ্ধপ হইতে 
'বিছ্যুতির প্রথম ফল এই হইয়াছে যে সংস্বরূপ আপাত প্রতীয়মান অস্তের মধ্যে 
চৈষ্ঠন্য আপাত প্রতীয়মান নিশ্চেতনের মধ্যে, শ্বরূপের আনন্দ বিশ্বব্যাপী এক 
'বিশাল বোধশক্িহীনতার মধ্যে যেন ডুবিয়া আপনািগকে হারাইয়া 
ফেলিয়াছে। স্বরূপে ফিরিবার বা! নিজেকে পুনরাবিষার করিবার বা পুনরায় 
ফিরিয়া পাইবার পথে খগণ্ডভাবে অন্ুভূত্লি।ভের প্রয়াসের অবশ্ঠন্তাবী পদ্ধতি বা 
বিধানরূপেঃ জীবন ও মরণ এই ছ্বতভবের মধ্য দিয়া সংস্বরূপ, সত্য এবং 
মিথ্যা রা জ্ঞান এবং ভ্রম এই দুইভাবের মধ্য দিয়া চিৎ, সুখ এবং দুঃখ এই ছুই 
প্রকার অনুভূতির মধ্য দিয়া শ্বরূপানন্দ প্রতিবিদ্বিত বা ভাষাস্তরিত হয়। সত্য, 
জান, আনন্দ, অম্বতময় সতভাবের প্রকৃত অনুভূতি এখানে প্রকাশিত সত্যের 
স্বতোবিরোধী। পরিণতির ক্ষেত্রে অবস্থিত প্রত্যেক জীব যদি স্বচ্ছান্দে এষং 
স্বাভাবিকভাবে তাহাদের অস্তরস্থিত চৈত্যনত্তার অথব৷ প্ররুতির ক্রিয়ার মধ্যে 
অন্তর্নিহিত অতিমাননের ভাবে সাড়া দিতে পারিত তবেই বর্তমান অবস্থার 
বিরোধী সম্ভাবনা! সত্য হইত, কিন্তু এইখানেই অধিমানসের সেই রিধান 
আপিয়! ধরাড়ায় যাহাতে প্রত্যেক শক্তিকে শ্বতন্ত্রজাবে নিজের সম্ভাবন। ফুটাইয়া 
তোলার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । এক আদি নিশ্চেতন এবং খণ্ডিত চেতনা 
যেখানে প্রধান বা! মূলতত্ব সে জগতে ম্বাভাবিক সম্ভাবনাই হইবে অন্ধকার বা 
অজ্ঞানের শক্তিসমূহের উদ্ভব বা প্রকাশ; যে অজ্ঞানের জন্যই তাহার! বাচিযা 
থাকিতে. পারে তাহাকে রক্ষা করিবার দিকেই ত হইবে এ শক্তি নকলের 
স্বাভাবিক গ্রয়ান। অথচ স্বভাবের বশেই তাহাতে জানিবার জন্য খাকিরে 
'একটা ঘজ্ঞানতায় ভর প্রচেষ্টা তাহার ফলে মিথ্যা এবং জ্দ আলিয়া! দেখ! দিবেও 


অতিমানল, মানস এবং অধিমানসী মায়া ৩৫৪. 


রীচিবার 'ছন্য, থাকিবে একটা অজ্ঞানতাময় সাধন! তাহা! হইতে অন্যাযপ . এক 
অনর্থের উদয় হইবে; ভোগ করিবার জন্য চলিবে অহংকায়ে ভর! একট! 
উৎরুট চেষ্টা যাহা হইতে খণ্ড ভাবের সুখ ছুঃখ বা সন্তাপ জাত হইবে। তাহাঙ্গের 
উপর যে ছাপ প্রথমে পড়িয়াছে তাহার অপরিহার্য প্রকৃতই ত এই; যৃঙ্গিও 
পরিণতির ক্ষেত্রে ইহাই আমাদের মধ্যস্থিত একমাত্র সম্ভাবনা নহে। তথাপি 
যেহেতু অসৎ সতেরই গোপন রূপাক্সণ, নিশ্চেতন এক গোপন চৈতন্য, বোধ- 
খক্তিহীনতা বা অসাড়তা মুখোশ পর! এক প্রচ্ছন্ন আনন্দ সৃতয়াং এ সমস্ত 
গোপন সত্যের উদ্মেষ ও প্রকাশ হইবে তাহাঁও ঞ্ব সতা। একদিন অবশেষে 
আসিবেই, যেদিন অন্ধকারময় এক অনস্ত হইতে জাত এই আপাতবিরোধী 
বিশ্বলীলার মধ্যেই গুপ্ত বা অব্যক্ত অতিমাঁনস এবং অধিমানস প্রকাশিত হইয়া 
নিজেদিগকে পূর্ণ করিয়া! তুলিবে। 

এই পরমসিদ্ধি লাভকে ছুইটা বিষয় সহজতর করিয়া দেয়। জড়ম্থট্টির দিকে 
নামিবার পথে অধিমানস অল্লবিস্তর পরিবর্তন সাধন করিয়া নিজের কয়েকটি 
রূপ গঠিত করিয়াছে যাহারা গোপন সত্য আমাদের ধারণা ও অনুভবের নিকট 
লইয়া! আসে, ইহাদের মধ্যে বোধিমানসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে, যাহার সত্যের বিছ্যংঝলক আমাদের সাধারণ জীবনের মধ্যে অন্ধ 
প্রবিষ্ট হইয়া! তাহার অনেক স্থান উদ্ভাসিত করে এবং আমাদের চেতনার বিস্তৃত 
ক্ষেত্র আলোকিত করে। অধিমানসের এই সমস্ত পর্যায় প্রথমতঃ বিস্তৃততর 
রূপে আমাদের অন্তরের সত্তার মধ্যে নিজেদিগকে খুলিয়া ধরে এবং তাহার 
ফলম্বরনপ আমাদের বহিঃসত্তায়ও চেতনার এই সমস্ত উর্ধলোক হইতে আলোকের 
দূুতেরা আগমন করে; আমরা তাহাদের মধ্যে বদ্ধিত ও পুষ্ট হুইয়া সমুদ্ধ ও 
অতিমানস সতাতে রূপান্তরিত হইতে পারি, তখন আর আমরা বুদ্ধি এবং ইন্জিয 
বোধের দ্বারা সীমিত থাকি না। নার্বভৌম বোঁধ ও অনুভব করিতে এবং 
্বয়প সত্য ও তাহার রূপের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে পারি। বস্তুত .এই 
সমস্ত উচ্চতর ভূমি হইতে বিছ্যাঘচমকের মত জ্ঞানালোক আমাদের নিকট 
আসে কিন্তু এ অন্গপ্রবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় আংশিক, অনিয়মিত বা স্তিমিত 
বিস্তার লাভ করিম্ব] এই সমস্ত মহত্বর সত্যের স্বারূপ্য লাভ করা এবং তাহাদিগকে 
আমাদের জীবনে রূপায়িত করিয়া! তোল! আমাদের এখনও বুকী আছে কিন্ত 


৬৬৬. দিব্য জীবন বার্তা 


এ 'সম্ভাবনাতে পৌছিবার সামর্থ্য আমাদের আছে। হিতীয়তঃ আর? 
দেখিয়াছি যে নিশ্চেতন হইতে আমরা পরিণতির ক্ষেত্রে উিত হইয়াছি 
তাহাক় মধ্যে বোখিমানস, অধিমানল এমন কি অতিমানস যে কেবল অনুন্নত 
এবং সংবৃত হুইয়। বর্তমান আছে এবং তাহাদের ফুটিয়া উঠা যে শুধু অপরিহার্থি 
তাহা. নহে, অন্তগূণ্ঢ ভাবে অবস্থিত হইয়া গ্রচ্ছন্নভাবে তাহার! ক্রিয়াশীল রূপেই 
আছে এবং বিশ্বের মন প্রাণ ও জড়ের ক্রিয়ার মধ্যে বোধির বিছ্যুৎঝলকের মধ্য 
দিব! গ্রন্ফরিত হইতে চাহিতেছে। ইহা অবশ্থ সতা, তাহাদের এ ক্রিয়া গোপনেই 
চ্সিতেছে, এমন কি যখন তাহা উন্মিষিত হুইয়! উঠে তখনও যাহাদের মাধ্যমে 
তাহাদের প্রকাশ হয় ও ক্রিয়া চলে সেই জড় প্রাণ ও মনের দ্বারা তাহার! বিকৃত 
ও পরিবর্তিত হইয়া পড়ে এবং সহজে তাহাদের প্রকাশ চিনিতে পারা যায় না। 
এই জগতে প্রথম হইতেই অতিমানস সাক্ষাত্ভাবে সৃত্টিশক্তিক্ূপে আত্মপ্রকাশ 
করিতে পারে না, কেন ন1 তাহ হইলে নিশ্চেতন এবং অবিদ্ভার আবির্ভাব 
অনস্ভব হয় অথবা ধার মন্থর গতিতে যে প্রয়োজনীয় পরিণতি চলিতেছে তাহ 
বিছ্যুৎগতিতে রূপান্তরের দৃশ্টরূপে পরিণত হয়। তবুও প্রতি পদে জড় শক্তির 
ক্রিয়ার মধ্যে অপরিহার্ধ্যতার যে একটি ছাপ দেখিতে পাই তাহা! অতিমানসী 
সুষ্্শক্তিরই দেওয়া; তেমনি মন ও প্রাণের যতগ্রকার পরিণতি, তাহাদের 
সম্ভাবনার নান ধারাসমূহ্র যতপ্রকার খেলা, তাহাদের পরস্পরের যত প্রকার 
সমাহার ও মিলন তাহার মধ্যে আমরা অধিমানসের অনুপ্রবেশের পরিচয় 
ও চিহ্ন দেখিতে পাই। মন ও প্রাণ যেমন জড় হইতে মুক্তি পাইয়াছে, তেমনি 
যথাসময়ে গোপনে অবস্থিত ভগবৎ সত্তার এই সমস্ত মহত্তর শক্তিও সংবৃতি 
হইতে যুক্ত হইয়! ফুটিয়া উঠিবে এবং উপর হইতে উনার 
আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইবে । 

অবিস্ভার মধ্যে অবস্থিত আমাদের বর্তমান জীবনকে নিক্ষয় বা মুক্তিপণ 

ফূপে গ্রহণ করিয়! সেই জীবনেরই পরমফল রূপে এই প্রকাশের ক্ষেত্রে দিব্য জীবন 
লাভের ষে সম্ভাবনা কেবল আছে তাহ! নহে কিন্ত আমর! যে ভাবে এনমস্ত 
দেখিয়াছি তাঁছ। য্দি সত্য হয় তবে প্রকৃতির এই পরিণতির প্রচেষ্টা চরমূ ও পরম 
নার্থকতার মহিমায় মণডিত হওয়া অপরিহার্য । 

প্রেথম খণ্ড সমান 


শুদ্ধি পত্র। 


নিভু রূরিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সঙ্থেও কতকগুলি ভুল রহিয়! গিয়াছে। বানান 
ভুল ছাড়া অন্ত যে সমস্ত তুল চোখে পড়িয়্াছেঃ তাহা এবং ভাহার সংশোধন 
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সর্বশক্তি-মতা - সর্বশক্তিমত্তা 
জড় ও ব্রন্ধ জড়ও ব্রহ্ম 
পরমৈশ্বর্ধ্যের) একদিক পরমৈশ্্যের এক দিক) 
ব্যবহার করিয়া ব্যবহার করিয়া । 
ব্যাপারেটা ব্যাপারট। 
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বৃহত্তর বৃহতর । 
সার সায় 
করিতেছ করিতেছে 
দেখি ন দেখি না। 
বোধ হইলেও বোধ হইলেও। 
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